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লেখক ও রচন! প্রসঙ্গে 


আধুনিক কালের এক অচিস্তনীয় ছুঃসাহসিক সমুভ্র“অভিযানের সত্যকাহিনী--কন- 
টিকি। নিউইয়র্কের ভাষায়-_আমাদের কালের সব থেকে লোমহর্ষক মমুদ্র-কাহিনী। 
এই অভিযানের রূপকার হলেন থর হেয়ারডাহল ৷ জাতিতে নরওয়েজীয়। তিনি ১৯১৪ 
্রীষ্টান্ষে নরওয়ের লার্ভেকে জন্মগ্রহণ করেন। একজন প্ররুত সত্যান্বেধী নৃ-বিজ্ঞানী। 
তিনি মারকুয়েসাস ত্বীপে পুগ্ানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালিয়ে আমেরিকার আদিবাসীদের 
সম্বন্ধে এই স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে পলিনেশীয় হবীপপুঞ্জে প্রথম যারা বসতি 
স্থাপন করেছিল, তারা জন্মস্তরে দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী । তিনি ঘখন তার 
সিদ্ধান্তের কথ! অভিজ্ঞমহলের কাছে পেশ করেন, তাঁর এ সিদ্ধান্তকে উর্বর মন্তিঘ- 
প্রহ্ত বলে হেলে উড়িয়ে দেন। এ সিদ্ধান্তকে প্রমাণিত করার অতিঘানকে তারা 
পাগলের প্রচেষ্টা বলে উপহাস করেন। কিন্ত হেয়ারডাহ্‌ল তার দিদ্ধান্তে অটল-_ 
অবিচল্ল। তিনি তার সিদ্ধান্তকে প্রমাণিত করার জন্য আর পাঁচজন সঙ্গীকে নিয়ে 
একদিন প্রাগৈতিহাসিক বালস! কাঠের ভেলায় চেপে গ্রশাস্ত মহাসাগর অতিক্রম করে 
পলিনেশীয় ্বীপপুঞ্জের তুয়ামোতৃতে অবতরণ করেন--১৯৪৭ খ্রীষ্টাবে। সেই 
ছুঃসাহমিক অভিযানের কাহিনীই এই কন-টিকি ( ১৯৪৭) গ্রন্থে গ্রথিত। ১৯৪৭ 
খীষ্টাবে হেয়ারডাহ্‌ল প্যাপিরাসের তৈরি নৌকোয় চেপে মরোকে। থেকে বার 
বোডাসে অভিধান চালিয়ে আর এক কীতি স্থাপন করেছেন। এবারও তার 
প্রমাণ করবার উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন তৃমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবামীরাই একদিন 
এই নলকাঠির নৌকোয় চেপে দুস্তর সমুদ্র পেরিয়ে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিল। 
মেই আডভেনচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে -তার'লেখা 'রা-এক্সপিডিশনে” (১৯৪৭ )। 

কন-টিকি লেখকের অন্ততম শ্রেষ্ঠ রচনাঁ। ইতিহাস ভৃ-পরিচয় ঘখাযথ বজায় : 
রেখে অনবস্থ সাহিত্য কর এমনশনীর্শন দুল'ভ। 
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[ ভেলায় সমুক্র অতিক্রমণের এক দুঃসাহসিক অভিধান 1 





মাঝে মাঝে ভারি অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। একটু একটু করে 
; সমন্তার গভীরে ঢুকে পড়া--তারপর স্বাভাবিক নিয়মে নিজেই পথ কেটে এগিয়ে 
চলা। কিন্তু ঘখন তুমি সেই পরিস্থিতিতে হাবুডুবু খাও, হঠাৎ একসময় অবাক 
বিস্ময়ে নিজেকে জিজ্ঞেস কর--আচ্ছা, এরকম ঘটলট1 কি করে ? 

ৃষ্টা্তত্বরূপ, কোন একদিন হপ্দি ভেলায় চেপে মাঝ দরিয়ায় ভেসে পড়, সঙ্গী 
একটা তোতাপাখি, আর তোমার মতোই পাঁচজন মানুষ--এটা একেবারে অবশ্বস্ভাবী, 
একদিন সকালে ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে, একটু আত্মস্থ হয়ে অবাক বিন্ময়ে ভাবতে 
বসবে এ সম্পর্কে । 
- আমিও এই রকম এক সকালে আমার দ্িনপঞ্জি লেখার ডায়েরিতে লিখতে বনে 
গেলাম £ 

১৭ই মে, নরওয়ের স্বাধীনতা দিবস। উত্তাল সমূদ্র। ফুরফুরে স্ন্দর বাতাস। 
আজ আমার রান্নার পাল । পাটাতনের উপর সাতটা উড়ুক্, মাছ আর টরস্টেইনের 
জিপিংব্যাগে আরও একটা অজানা মাছ*'এখানে এসে্পেন্দিলের গতিরুদ্ধ হল। 
সেই চিন্তাটা মাথায় হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল। সত্যিই কি মে মাদের এক অদ্ভুত সতের 
তারিখ! সব দ্দিক থেকে বিচার করলে এ এক অদ্ভূত অস্তিত্ব। আচ্ছা, ঘটনাটা 
ঘটল কি করে? ঘটনার মুখপাতই ব1 হল কি ভাবে? 

বা দিকে তাকালে দিগস্তহারা নীল সমুদ্র, সমুদ্দের ফোঁসঞফোসানি। ভেলার গ! 
ছয়ে ধেয়ে চলেছে সমুদ্র দিগন্তের দিকে-_যে-দিগস্ত নিরস্তর সরে সরে যাচ্ছে দুরে 
বহুদূরে । ভাইনে তাকালে দেখতে পাচ্ছি আধার-মলিন কেবিনের ভিতরটা--সেখানে 
একজন দেড়ে চিত হয়ে শুয়ে গ্যেটে পড়ে চলেছে । পায়ের পাতা কেবিনের ছাদের 
বাশের বাখারির জাফরির ফাকে সতর্কভাবে গলিয়ে দেওয়া । এটাই আমাদের 
সার্বজনীন শয়ন-বক্ষ। “ভাইম্বা?, তোতাটাকে হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে 
বললাম আমি। সবুজ তোতভাটা৷ অনবরত ভারি বইটার উপর বসতে চেষ্টা করছে। 
“আচ্ছা! ভাই, আন্দাজ করতে পার কেমন করে ঘটল সমস্ত ব্যাপারট। ? 
, ভা পারি। কিন্ত ভোষারই তো সব থেকে ভালে! জানার কথা । তোমার মাথা 
থেকেই তো? বেরিয়েছে । তবে শ্বীকার করতেই হবে মতলবটার মৌলিকত্ব আছে ।, 

দেড়ে পাটা! তিনটে বাখারির উপরে ভুলে ধয়ে আবার পড়ায় যনঃসংযোগ করল। 
ওকে একটুও চিন্তিত দেখ! গেল.না। নিঃশক্ক, অবিচলিত | কেবিনের বাইরে আরও. 
তিনজন লী রোছে ভা হয়ে কাজ করছে_-ধীশের পাটাতনের উপর বসে। ওদের 
অর্ধ উলঙ্গ বলা চলে. গায়ের রও রোদে গুড়ে বাধামী। সুখ ভক্তি দবাড়ি। পিঠে 


২ কন-টিকি 


হনের ছোপের; দাগড়াদ|গড়ি। দেখে মনে হবে এই কাঠের ভেল! বাওয়। ছাড়া 
জীবনে আর কোন কাজ করেনি। 
ডেল চলেছে পশ্চিমমুখো- প্রশাস্ত মহাসাগরের জল কেটে । 

এরিক হাযাগুড়ি টেনে এগিয়ে এল--হাতে সেঞ্সট্যাণ্ট (দ্রাতিমাংশ *ও অক্ষাংশ 
মাপার যন্ত্র) আর এক বাগ্ডিল কাগজ । ৯৮০ ডিগ্রী ৪৬ মিনিট পশ্চিম ও ৮০ ডিগ্রী 
২ মিনিট দক্ষিণে কোণ বরাবর চলেছে ভেলা । গতকালের তুলনায় চমৎকার, বুঝেছ 
খোকারা। ূ 

সে আমার হাতের পেশ্ষিলটা খপ করে কেডে নিয়ে বাশের দেয়ালে টাঙানে। 
সমুদ্রের মানচিত্রে পেরুর পশ্চিম উপকূলের ক্যালাও থেকে যে উনিশট] বৃত্ত পর পর 
একটু বক্রভাঁবে সাজানো রয়েছে, তার পরে আরও একট] ছোট বৃত্ত অআকল। 
হেরমান, হ্যাট টরস্টেইনরাও ওর কাছে এসে ভিড জমাল। তাদের মুখে-চোখে 
প্রচণ্ড আগ্রহ দপ দপ করছে । এই বৃত্ত থেকে জানা গেল দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ 
থেকে এখন চলিশ সমুদ্র-মাইল দৃরত্বে আছে তারা । বেশ গর্বের সঙ্গে বলল হেরমান, 
'দেখতে পাচ্ছ খোকার? এর অর্থ, পের থেকে আটশ পঞ্চাশ মাইল দূরে চলে 
এসেছি আমর 1” 

“অর্থাৎ এখনও গন্তব্যের নিকটতম ছীপের কাছাকাছি পৌছতে তিন হাজার 
পাঁচশ মাইল বাকি--”,আলতো৷ করে কথাট। ছুঁড়ে দিল হ্যাট । 

“আরও যথাযথ ভাবে বলতে হলে বলব আমরা সমুদ্রের উপরে পনের হাজার ফাঁট 
উ“চুতে আছি আর টা থেকে কয়েক ফ্যাদ্দম নিচে ।” 

এখন ঠিক কোথায় আছি আমরা, সবাই জানতে পারলাম । আর তাই আমি 
এ ব্যাপারে কল্পনার আকাশে পাখা মেলে দিতে পারি। তোত্ার এসবের বালাই 
নেই। তার একমাত্র চিস্তা আমার দিনপপ্রির বইট। নিয়ে গুণটানা। সমুদ্রটাকে 
আকাশের মতোই গোলাকার দেখাচ্ছে । উপরে নীল--নিচেও নীলের সমারোহ। 

নিউইয়র্ক যাছুঘরের অফিসে আগের বছরের শীতে সমস্ত ঘটনার মুখপাত শুরু 
হয়েছিল । না, খুব সম্ভবত দশ বছর আগেই শুরু-_প্রশাত্ত মহাসাগরের মারকুয়েসাল 
দলভুক্ত ছোট্র একট] দ্বীপে । হয়ত আমরা এখন সেই দ্বীপেই উঠব ঘন্দি না৷ উত্তরে 
হাওয়া আমাদের দক্ষিণে তাহিতি ও তুয়ামোতু দ্বীপপুঞ্জে ঠেলে নিয়ে যায়। ছোট্ট 
দ্বীপটাকে আমি মনের আকাশপটে দেখতে পাচ্ছি। বন্ধুর মরচেলাল পাছাড়, সবুজ 
বন-অন্গল ষ1 একেবারে সমুদ্রের কোলে এসে চলে পড়েছে । লম্বা নমনীয় তালীবৃক্ষ- 
রাজি সারা ছ্বীপ ঘিরে মাথ! তুলে দঈ/ড়িয়ে আছে _-তরঙ্গারিত হচ্ছে বাতাসের দাপটে । 
দ্বীপটার নাম ফার্তু হিভা। আমর! এখন যেখানে ভেসে চলেছি যেখান থেকে 
আমাদের ও এই ছীপ্রে মাঝখানে আর কোন স্থলভাগ নেই। কয়েক হাজার যমূর্জ- 


কন-টিকি ৬ 


মাইল দূরে এখন আমরা | ঠিক যেখানটায় দ্বীপট। সমুদ্রে এমে মিশেছে সেখানে সন্কার্ণ 
ওউইয়! উপত্যকা দেখতে পাচ্ছি। এখন ৪ স্পষ্ট মনে পড়ে আমর! নির্জন সমুদ্র তটে 
চুপচাপ বসে থাকতাম, সামনে সীমাহীন' সমুদ্র দূর প্রসারিত। এইভাবে কত সন্ধ্যাই 
না কেটে গেছে । আমার সঙ্গে তখন আমার স্ত্রী ছিল। এই জল-দস্থ্াযর! 
কেউ সঙ্গে ছিল.না। হাতের নাগালে 1 পাচ্ছিলাম, কুড়োন্ছিলাম--জীবস্ত যে-কোন 
প্রাণী, মৃত সন্যতাব যূর্তিটতত, নানা পুরানিদর্শন | 

একটি হন্ধ্যার কথা বিশেষ করে মনে আছে। সত্য জগতকে মনে হচ্ছিল দূর 
অন্ত--অবান্তব। পুরো একটি বছর -এই দ্বীপে ছিলাম আমরা । আমরাই একমাত্র 
শ্বেতকায় মানুষ সেই দ্বীপে । সভ্যতা, ভালো-মন্দ সবকিছু স্বেচ্ছায় ফেলে এসেছি। 
ছোট্ট একট! কুঁড়েতে থাকতাম । কুঁডেট! নিজের হাতেই তৈরি করা । তাল গাছের 
নিচে --সমৃত্রের কাছাকাছি । খেতাম, শ্রীন্মম গুলের বনে যা পেতাম আর প্রশাস্ত 
মহাসাগার যা ষোগাত কুড়িয়ে পুজি করতাম । 

রোজ যেমন বসে থাকি, মেই বিশেষ সন্ধ্যায়ও তেমনি বেলাভূমিতে বসে আছি। 
সামনে সমুদ্র । জ্যোৎমার বান ডেকেছে। চারদিকে যে রোমাঞ্চকর পরিবেশ, 
সে-সম্বন্ধে সম্পুর্ণ সচেতন। কোন কিছুই যেন আমার চোখ আর কানকে এড়িয়ে 
যেতে না পারে, সে-সম্বদ্বেও সজাগ । জঙ্গল আর লোন! সাগরের গন্ধ নাক তরে নিচ্ছি, 
তালগাছের মাথায় আর গাছের পাতান্ন বাতাসের আলোড়নের সাড়া পাচ্ছি। নির্দিষ্ট 
সময়াস্তর সমুক্ত্রের ঢেউ সব শব্ষকে ছাপিয়ে ভেঙে পড়ছে দ্বীপের গ।য়ে প্লাবিত করে 
দিচ্ছে বেলাতৃমি। গগুশৈলের গা ফেনময় হয়ে উঠছে । শ্তধু জলের গর্জন, কলকল, 
ছলছল । আবার সব নিঃশব্দ হয়ে আমে -সমুদ্রের জলয়াশি ফিরে যায় সমুদ্রের গর্ভে । 
আবার ফিরে আসবে নতুন শক্তি নিয়ে অজেপ্ন অটল ত্বীপকে পুনরাক্রমণ করতে । 

“্বীপের অপর পার্থে উম্সিভঙ্গের কোন বালাই নেই, মন্তব্য পেশ করল আমার 
্বউ। “এটা ভারি অদ্ভুত নয় কি? 

“এর মধ্যে অদ্ভুতের কোন ব্যাপার-ট্যাপার নেই, বললাম আমি, “দ্বীপের এ 
পাঁশটায়ই তো! শুধু বাতাসের ঘত হামল1। তাই তে! সমুক্র এদ্দিকের বেলাভূমিতেই 
অনবরত ভেঙে পড়ে ।” 

আমর! বনে বসে সমুকজের দৃশ্য, সমূত্রের ক্রিগ্নাকলাপ লক্ষ্য করতে লাগলাম। সমুদ্র 
পূব দিক থেকে আবন্তিত হয়ে আসছে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে । সমুদ্র যেন এই উচ্ফ্বাস 
বন্ধ করতে গররাঁজি। এটাই বির্তনী পুবাল হাওয়া__যাকে বলা হয় অয়ন বাছু। 
এই বাসুই সূমুত্রকে বিক্ষুদ্ণ, উচ্দ্ুসিত করে তোলে । সমৃত্র তখন আবতিত হয়ে পুর্ব 
দিগন্তরে বিকে ধেয়ে চলে। পথে এই দ্বীপ পড়েছে--তাই এর তটতৃমিতে ভেঙে 
পড়ে, নিরস্তর বিক্ষুক কয়ে তোলে, পাহাড়ের গায়ে শিলাখণ্ডে আছড়ে পড়ে। আর 


৪ কন-টিকি 


পূবাল হাওয়। শুধু তটদেশ বন জঙ্গল ঝোপঝাড় আর পাহাড়ের উপর দিয়ে নিরুহু 
গতিতে ছুটে চলেছে স্বীপ থেকে ছীপাস্তরে অস্তাচলের দিকে 1৮--** ক 
তাই তো, সমুঙ্রের এই ম্বীতি আর মাথার উপরের মেঘপুঞ্জ টির নেই উষাকাল 
থেকে একটানা ভেসে চলেছে পৃব দিগন্তে। 
গুথমে যে-আদ্িবাসীরা এই দ্বীপে বসতি স্থাপন করেছিল, দ্1রাও প্রকৃতির এই 
খেয়ালিপনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ ছিল। এখন যাঁর এই ছ্বীপে বাস করে, তারাও 
ভ!নে এসব কথা। জআগরের বুকে যে-পাখিরা! বিচরণ করে, তারাও মাছ শিকারের 
উদ্দেশে উজান ঠেলে উড়ে চলে পুব দিকে, সন্ধ্য। ঘনিয়ে এলে পুবাল বাতাসে ডানা ভর 
করে ফিরে যায় যে ধার ঘরে। ক্লাস্ত তখন ডানা, পেট খাবারে ঠাসা । এখানকার 
গাছগাছ!লি উদ্ভিজ্জ »্ভারও পুবাঁল হাওয়ায় হুষ্ট বারিপাতের উপর একাস্ত নির্ভঃশীল। 
আমরাও জানতুম একথা। পূর্ব দিগন্ত থেকে আসে বাদল মেঘস-দক্ষিণ আমেরিকার 
অবারিত তীরে আছড়ে পড়ে দেই মেঘ থেকে, নামে অঝোর বুষ্টিধারা। অথচ মাঝখানে 
চার হাজার মাইল বিস্তৃত সমুদ্র । 
আমরা চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম ভেসেচলা মেঘ আর জ্যোৎলাপ্াবিত সমুদ্র । 
আমাদের সামনে বসে এক অরধউলঙগ বুড়ো--গল্লন করছিল আর আমর] তার কথা 
কান পেতে শুনছিলাম । বুড়োর দুষ্টি নিভে-আঁ্সাশিখাহীন আগুনের কুণ্ডের স্তিমিত 
আলোর দ্দিকে স্থির নিবন্ধ। 
বুড়ো ফিসফিস করে বলছিল--টিকিই ছিলেন ভগবান আর গোষীপতি । তিনি 
আমাদের পূর্বপুরুষদের এখানে এনে বসতি করান। এর আগে আমরা ছিলাম বিপুল 
সমুদ্রের ওপারে কোন একট। বিরাট দেশে |, 
বুড়ো কাঠি দিয়ে কাঠকয়ল। খুঁচিয়ে দিল যাতে না৷ আগ্তন নিভে যায়। বুড়ো 
ভাবনার সাগরের অতলে তলিয়ে গেছে। সে একজন স্থ্প্রাচীন পুরুষ-- এই গোঠীর 
সঙ্গে অচ্ছেস্য বন্ধনে বাধা । পূর্বপুরুষদের সে শ্রদ্ধা করে, পূজো করে। সেই আদিম 
পিতা থেকে নেমে আসা অবিচ্ছিন্ন ঝশধারার প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের প্রতি তার অসীম, 
শ্রদ্ধা । এ বিশ্বাসও সে মনে মনে পৌষণ করে, একদ্দিন ফ্ইে দেশের সঙ্গে আবার ' 
তার মিলিত হবে--যেখান থেকে এসেছে তার! । রঃ টি 
ফাতু হিভার পূর্ব উপকূলের বিলুগ্$ জাতির একমাত্র বংশধর সে। স্থপ্রাচীন: 
তেইতেতুয়া। তার বয়সের কোন গাছ-পাথর নেই। সে নিজেই জানে না এখন তাঁর] 
বয়স ক' কুড়ি। কিন্তু তার কুধ্চিত গাছের ছালের মতে! বাদামী তেলছেলে গায়ের.. 
চামড়া দেখে মনে হয় শতাধিক বছরের রোদে-জলে শুকিয়ে এই অবস্থায় এসেছে। 
ঘহামানব পলিনেশয় পোীপতি হুর্য-পুত্ত দেবত৭ টিকি সন্থন্ধে বছ রূপক-কাহিনী প্রচলিত । 
বংখপর়ঞ্রায় জে-কাহিনী চলে এসেছে । এখনও সে-জব কাহিনী ধে-কজন আস্থাভাজন 


কন-টিকি ঞ.. 


বুড়ো জানে সে তাদ্দেরই একজন। 

সে-রাতে গুটি গুটি ফিরে এসে আমরা ছোট্র কুঁড়ের ধাশের মাচার উপর পাতা 
বিছনায় শুয়ে পড়নাম। বুড়া তেইতেতুয়ার কাছ থেকে শোন! টিকি-দেতা ও 
আদিম দ্বীপবাসীদের বিশান সমুদ্র-পাড়ের জন্মত্মির গল্প আমার মনকে আচ্ছন্ন করে 
ফেলেছিন-_মস্তিককে পীড়িত করতে লাগল মার সেই সঙ্গে শুনতে পাচ্ছিলাম দূরাগত 
ফেনায়িত সমুদ্রের চাপ] গর্জন। নিরবধিকালের ব্যবধান। সেই স্থুবূর অতীত থেকে 
যেন ভেমে আনছে কত কথ! । আমাকে তার্দের যেন অনেক কথ] বল।র আছে । 
ঘুমোতে পারলাম না আমি। একণময় মনে হল, কলের ব্যবধান যেন ঘুচে গেছে । 
টিকি আর তাঁর সমুদ্র-সঙ্গীরা এইমাত্র এখানকার তীরে এসে অবতরণ কবেছেন। 
হঠাং একটা চিন্তা আমার মনে বিছবাৎ খেলে গেল । আমি বউকে বললাম, 'বনের 
মধ্যে টিকির বিত্রাট পাথরের মৃর্তিট। লক্ষ্য করেছ? দৃক্ষি' আমেরিকার বিলুপ্ু 
সভ্য তান প্রতীক একশিলা স্তম্ভের মতো নয় কি? 

তটভূমিতে যে-সমুদ্র অ|ছড়ে পড়ছে সেই সমুদ্রের গর্জনে যেন আমাদের চিন্তা 
ভাবনার সমর্থন শুনতে পাচ্ছি। আস্তে আস্তে থিতিয়ে এল গর্জন আর আমিও এক 
সময় ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম । 

ক্ষ ক রঃ 

থুব সম্ভবত এই ভাবে শুরু হয়েছিল সমস্ত ব্যাপারট1। আর তার ফলেই দক্ষিণ 
আমেরিকার দরিয়া আমর] ছটি প্রথণী আর একটি তোতাপখি ভেলার চেপে ভেসে 
পড়ি। 

এখনও চোখের সামনে ভাঁসছে-বাবা আমার প্রস্তাব শুনে কেমন প্রচণ্ড ধাক 
খেয়েছিলেন, মা ও বন্ধু-বান্ধবেরা বিস্মন্বিমূঢ় হয়েছিল ঘখন আমি নরওয়েতে ফিরে 
আসি। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীবিদ্ভার মিউপ্জিয়মকে ফাতু হিভা থেকে সংগ্রহ করে 
আন। কাচের এক্কজার ভরতি বিটন আর মাছ উপহার দিলাম। প্রাণীচ্চ। ছেড়ে 
দেব আমি । আরিবাসীদ্দের জীবন নিয়ে অন্থসন্ধান, গবেষণা) করব। দক্ষিণসমুক্তরের 
অজান। রহস্তের অবগুঠন উন্মোচনের হাতহানি ছুনির্বার হয়ে উঠেছে আমার পক্ষে । 
রূপকথায় রূপান্তরিত টিকি-রহম্য সমাধানই আমার জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করলাম । 

এব্পর যে-বহর গ্রলে! এল, তরক্োস্ফস ও বনবিলোপন আমার কাছে দূরান্তরিত 
অবাস্তব দ্বপ্পে পরিণত হর । কিন্ত এরাই প্রকারান্তরে প্রান্ত মহালাগরীয় অঞ্চলের 
জনগো্ঠী সন্ধে অন্সন্ধান-অনুশীনন পঠন-পাঠনের পটভূমি । অবশ্ঠ আরামকেদারাক় 
বল! সথের শিক্ষার পক্ষে আদিব।সীর্দের জীবনযাত্র! চিন্ত/ভ/বন। ও মতিগতির হদিশ 
কর! বা সঠিক অহ্নন্ধান-অগধাবন সহঙ্গ নঘ়। কিন্ত পাঠাগারে বইয়ের শেলফে-রাখ 
বইপত্র অন্ষীলন করে সেও সমস্থ ও সময়ের দিগন্ত ছাড়িন্ধে এমন দূরে যেতে পারে 
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যেখানে বর্তমান যুগের আবিধীরকর1 যাবার কথা চিন্তাই করতে পারে না। বৈজ্ঞানিক 
গবৈধণা, অতীত্ত কাকের আবিঘ1ঃবদের জেখা বই, ইউরোপ ও আমেরিকার মিউভিয়মে 
সংরক্ষিত অসংখ্য মাঁলমখলা সব এক জায়গায় একজ্জিত করতে সচেষ্ট হলাম আমি। 
দন্মিণ আমেরিকা আবিষ্কারের পর আমাদের জাতভাইরাই প্রথম প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
দ্বীপপুঞ্জেও পৌছেছিল। বিজ্ঞানের সকল বিভাগের লোকের] দক্ষিণসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের 
আদ্িবাসীর্দের এবং তাদের আশেপাশে যার] বাস করে তাদের সম্থদ্ধেও অসংখ্য তথ্য 
সংগ্রহ করেছে । কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসীদ্ের আদি উত্স জস্থদ্ধে সর্ববাদিসম্মত 
কোন তথ্য নেই। আর কেনই বা এই বিচ্ছিন্ন গশ।স্তমহ|সাগরীয় ছীপপুঞ্জের দ্বীপ- 
গুলোতেই এদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাস করতে দেখা যায়, তারও কোন সঠিক করণ 
নিণিত হয়নিরু। 
প্রথম ইউরোপের লোকেরা যার! এই বৃহত্বম মহাসাগর অতিক্রম করার সাহস 
সঞ্চয় করেছিল, তার তখন এই মহাসাগরের মাঝখানে কতকগুলো পর্বতময় ছোট 
ছোট দ্বীপ ও চ্যাপ্টা প্রবাল দ্বীপ দেখে ভারি অবাক হয়েছিল; তার! শুধু পরস্পর 
থেকে বিচ্ছিন্নই নয়, এমন কি সার] ছুনিয়ার অন্যান্য অংশ থেকেও বিচ্ছিন্ন । চারপাশে 
অসীম সমুদ্র । প্রায় গত্যেকটি দ্বীপে লোকভন বাঁস করছে, লম্বা সুশ্রী চেহারা। 
সমুদ্রের বেল1ভূমিতে এসে তারা আমাদের কঙ্গে দ্েখাসা্মী২ৎ করেছে। সঙ্গে আছে 
কুকুর শুয়োর আর মোরগ । কোথা থেকে এল তাঁর এই দ্বীপে? তার] এমন ভাষায় 
কথা বলে যা অন্যদের থেকে হম্পুর্ণ আলাদা । আর আমাদের জাতের লোকের] যারা 
নিজেদের এই দ্বীপমণলার দুংসাহসী আবিষ্কাবক বলে গর্ব বোধ করে, তারা এখানে 
এসে দেখল কি! দেখল কধিত জমি, গ্রাম, দেবালয়, প্রতিটি বাসযোগ্য স্থানে কুঁড়ে 
ঘর গুভৃতি রয়েছে । কোন কোন দ্বীপে স্থগাচীন পিরামিডও দ্বেখেছে। দেখেছে-- 
পাঁকা রাস্ত?, চারতলা কৌঠাবাঁডির জমান উ"চু উচু পাথরের মুত্িও। কিন্তু এই 
রহস্তময় বসতির কোন যুক্তিগ্রাহ তথ্য নেই। এই লোকগুলোই বা কারা--এলই 
বা কোথা থেকে? 
এই জটিল প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে ব্যাখ্যা আছে । কিন্ত বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন মতবাদ 
পোষণ করেন-_কারুর ফলেই কারুর মিল নেই । মালয়, ভারত, চীন, জাপ্!ন, আরব, 
মিশর, ককেসাস, আযাটলাটিক-_এমন কি জার্মানী ও নরওয়েকেও পলিনেশয়দের 
জন্মভূমি অর্থাৎ আর্দিবাসস্থল বলে কপ্ননা কর! হয়েছে, কিন্তু গ্রতিক্ষেত্েই এমন এক 
একট। জটিল সমস্তা। ও কুটিল প্রশ্ন মাথা তুলে দীড়িয়েছে ষে, প্রতিটি যুক্তির কাঠামে? 
এক ধাকায় ধূলিসাৎ হয়ে গেছে একেবারে। 
বিজ্ঞান হাত গুটিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ক্পন। হাত বাড়িয়ে দিল। ইস্টার হীপের 
রহন্তময় পাথর খোদাই-করা মৃতি, তাছাড়া এই ছোট্ট ত্বীপের আরও অনেক ছড়িয়ে- 
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'ছিটিয়ে থাকা পূরাকীতি, সুদূর গুশাস্ত মহাসাগরীয় ছ্বীপপুগ্ত আর দক্ষিণ আমেরিকার 
'তটভাগের মাঝামাবি অজ্ঞাতবাসে নিরালায় অবস্থান করছে । ষোগাচ্ছে নান উর্বর 
কল্পনার রসদ । অনেকের মতে ইস্টার দ্বীপের পূরাকীতি দক্ষিণ অমেরিকা!র প্রাগৈতি- 
হাছিক পূরাকীত্তির কথ স্মরণ করিয়ে দেয়। হয়ত একসময় স্থলপথে কোন যোগা- 
যোগের ব্যবস্থা ছিল। পরে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ইস্টার দ্বীপ ও দক্ষিণ 
সমুদ্রীয় অঞ্চলে যেখানে এই রকম স্থপ্রাচীন স্বৃতিচিহ্ন দেখা যায়, তাঁর] কি সমুদ্রগর্ভে 
বিলীন-হয়ে-যাঁওয] স্থলভাগের অং? 

এটাই একমাত্র জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত । সাধারণ লোকের] এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে । 
কিন্তু ভূতাত্বিক ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকর] এই সিদ্ধাস্ত গ্রহণযোগ্য মনে করেনি। 
জীববিদর] দক্ষিণস্মুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের কীটপতঙ্গ শামুক ও ভূতির জীবন-বুন্তাস্ত অন্্শীলন 
করে প্রমাণিত করেছে__মানবইত্তহাসের কোন জময়েই এই দ্বীপমালার জঙ্গে কোন 
মহাদেশের কোন »ম্পর্ক ছিল নী। আজ যেমন আছে আগেও তেমনি ছিল--কোঁন 
তারতম্য নেই। 

পলিনেশীয় জাতি কোন একসময় ইচ্ছ|য় হোক, অনিচ্ছায় হোক, ল্রোতে ভাঁমতে 
ভাসতে অথবা জলযানে চেপে ৬ই দ্বীপে এসে উঠেছিল--এবিষয়ে এখন সবাই 
স্থনিশ্চিত আর হারা ছড়িয়ে-ডিটিয়ে পড়েছিল ছুরধিগম্য দ্বীপের অভ্যন্তরে । দ্বীপের 
অধিবাসীদের জীবনযাত্রা গভীরভাবে নিরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয় ব্যাপারট। খুব 
বেশি শতাব্দী আগেকার ঘটনা নয়। পলিনেশীয়র। সমগ্র ইউরোপের চারগ্ুণ বিস্তৃত 
এলাকায় ছড়িয়ে আছে ধরে নিলেও, বিভিন্ন স্ব।নে বাসের দরুন তাদের মধ্যে কিন্ত কোন 
ভাষাগত পার্থক্য গড়ে ওঠেনি । উত্তরে হাওয়াই থেকে দক্ষিণে নিউজিল্যাণ্ড, পশ্চিমে 
স্যামোয়। থেকে পুবে ইস্টার দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান, তাহলেও 
এই বিচ্ছিন্ন ীপের অধিবাসীরা নিভেদ্দের মধ্যে এমন এক ভাষায় কথা বলে ঘা সবারই 
সবাতৃভাষা,_-যাঁকে বল হয় পলিনেশীর ভাষা । 

এইসব ছপের লোকজনেরা লিখতে জানত না_ তাঁদের সম্বল শুধুমাত্র কয়েকট। 
কাঠের চাকতি যাতে খোদ্ধিত আছে কিছু ছুজ্ঞেয় বর্ণলিপি। ইস্টার দ্বীপের আদি- 
বাসীদের মধ্যে আজও তা রক্ষিত আছে, তারা বা বহিরাগত কেউ সেসবের মর্নোদ্ধার 
করতে পারেনি । অথচ তাঁদের বিচ্কালয় ছিল-_যেখানে ইতিহাস কাব্যে শিক্ষণের একট 
বিশেষ মর্ষাদা দেওয়া হত। পলিনেশীয়দের কাছে ধর্মের মতোই এর গুরুত্ব । দ্বীপের 
বাশিম্দারা গ্রাক্পুরুষদের উপাদব--টিকির সময় পর্যস্ত মৃত গোষ্ঠপ্রধানদের পৃজী-অর্চনা 
করে এসেছে । আর টিকি নিজেই তো হুর্য-পুত্রে। 

হবে এইসব হীপে বসতি স্থাপিত হয়েছে, সিন থেকেই প্রায় প্রত্যেক হাঁপের 
দজপতিদের নাম এদের জ্ঞানী-গুণীজনের। হাতে গুণে বলে দিতে পারত। তাদের 
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স্বৃতিকে সহায়ত করার জন্ত তারা দড়িতে এক একট। করে গিঁট দিয়ে রাখত। 
ভারি জটিল পদ্ধতি । পেরুর ইনকার্দের মধ্যেও এই রকম প্রথ। প্রচলিত ছিল । 
বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকর! প্রতিটি ছীপ থেকে স্থানীয় ঠিকুজিকুলজীনামা সংগ্রহ 
করেছে। তাদের মধ্যে এক আশ্চর্ধজনক মিল লক্ষিত হয়। প্রত্যেকটি যুগ্রে নাম ও 
সংখ্যা এক--কোন গরমিল নেই। গড়পরত। পঁচিশ বছর অস্তর একটি পলিনেশীয় 
যুগ হয়। এর থেকে হিসেব করে দেখা গেছে গ্রীন্টের মৃত্যুর পাচশ বছর আগে দক্ষিণ 
সমূত্রের দ্বীপে ফোন জনবসতি ছিল ন]। 

পরবর্তাকালে এই সব ছীপে জনাক্রমণ কোথা থেকে হয়েছে? অতি অল্পসংখ্যক 
অন্সন্ধানকারী এই কথাট। ভেবে দেখেছে ষে পরবতর্শকালে ঘার1 এই দ্বীপে এসেছে, 
তার! প্রস্তর যুগের বামিন্দা। এ তথ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । তাদের বুদ্ধিমত্তা আর 
বিশ্ময়কর উন্নত ধরনের সংস্কৃতি সত্বেও এই সমুদ্রবিহারী লোকেরা সঙ্গে করে এনেছিল 
বিশেষ ধরনের পাথরের কুঠার আর প্রস্তর যুগের নান? ধরনের ষন্ত্পাঁতি। সে-সব তার! 
পের সর্বত্র যেখানে যেখানে গিয়েছে, ছড়িয়ে দিয়েছে । একথা ভূললে চলবে না, 
একমাত্র নতুন যুগের জাতির! ছাড়া বিশেধ গোষ্ঠীর লোকের। আর আদিম অবণ্যবাদী 
ও পিছিয়ে-পড়া৷ জাতিরা শুধু নয়, খ্ীষ্টের মৃত্যুর ৫** বাঁ ১১০ বছর আগে পর্বস্ত 
সার] ছুনিয়ায় অন্ত কোন জাতি বর্তমান যুগের কোথাও যন্তপাতির ব্যবহার জানত 
না» জানত না লোহার ব্যবহার--ব্যবহার করত পাথরের কুঠার বা এ ধরনের 
যন্ত্রপাতি । 

কাজেই আমার সন্দেহ ও যনোযোগ প্রাচীন পৃথিবী থেকে দূরে সরে আসতে 
লাগল । অনেকেই এদিক নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছেন কিন্ত পাননি কিছুই। আমার 
দৃষ্টি এবার নিবদ্ধ হল আমেরিকার জানা! ও অজানা আদিম সভ্যতার দিকে । এদিকে 
এ পর্যস্ত কেউ নজরই দেয়নি । দক্ষিণ আযেরিক! প্রজাতন্বী পেরুর স্থদূর উপকূল 
থেকে পার্বত্য অঞ্চলের দিকে দৃষ্টিপাত করলে অনেক তথ্য পাওয়া ধেত--যদদ্দি কেউ 
সেসব নিয়ে মাথ। থামানোর দরকার বোধ করত । এখানে একদল অজানা লোক 
বদবাস করত যার] পৃথিবীর এক অদ্ভুত সভ্যতার অধিকারী । কিন্ত হঠাৎ একদিন 
তারা৷ উধাও হয়ে গেল কোথায়-_বেমালুম মুছে গেল ধরাপৃষ্ঠ থেকে--ষেন তাদের 
অস্তিত্বই ছিল না কোনদ্িন। তারা পিছনে ফেলে রেখে গেছে বিরাট বিরাট 
মানুষের পাথুরে যৃ্তি যাদের দেখে পিতকারিন, মারকুয়েসাম ও ইস্টার ত্বীপের মৃত্তির 
কথা সবার আগে মনে পড়ে যায় আর স্মরণে আসে তাহিতি ও ন্তামোয়ার সিড়ি 
বেয়ে ওঠা বিরাট পিরামিডের কথ1ও। তারা পাথুরে ফুঠারের সাহায্যে পর্বতের গ! 
থেকে রেল গাড়ির মতো। বিরাট বিরাট প্রস্তরখণ্ড কেটে বের করেছে, হাতির চেয়েও 
ওজনে ভারী। সেই সব 'লাথরখণ্ড মাইলের পর মাইল দূর বেকে বন্ধে এনেছে গ্রাম- 


কন-চিকি নি 


গঞ্জের বসতির আশেপাশে, একটার উপর আর একটাকে স্থাপন করে বৃহদাকার 
ফটক, দেয়াল, ভবনশ্রেণী তৈরি করেছে--ষেমনটি প্রশাস্ত মহাসাগরের কোন কোন 
দ্বীপেও দেখতে পাওয়া যায় । 

'স্পেনীয়রা খন পেরুতে প্রথম পদার্পন করে, তখন এই পাহাড়ী অঞ্চলে ইনফ। 
ইত্ডিয়ানদের বিরাট লাস্রাজ্য ছিল। স্পেনীয়রাও দেখেছে সে-সাআজ্য। ইনকাদের 
কাছ থেকেই স্পেনীয়রা শুনেছে-_মঠে-প্রাস্তরে ঘে বিরাট বিরাট স্তম্ত পরিত্যক্ত 
অবস্থায় পড়ে আছে তাদের নির্মাতা হুল একদল শ্বে তকায় দেবতার জাতি। ইনকারা 
এখানে সাম্রাজ্য বিস্তারের আগে তারাই এখানে রাজত্ব করত | তাঁদের বর্ণনা থেকে 
জানা ঘায় এই অৃষ্ স্থপতির। নাকি খুব জ্ঞানী, গুণী, শান্তিপ্রিয় শিক্ষাদাতা ছিল। 
স্ষ্টির প্রদোষকালে তারা এসেছিল উত্তর থেকে-_-ইনকার্দের আদি পুরুষদের তারাই 
নাকি শিখিয়েছিল স্থাপত্য বিদ্যা, কৃষিকর্ম, সেইসঙ্গে আদবকায়দা, শিষ্ট আচার- 
'আচরণ। ইও্ডয়ানদের সঙ্গে তাদের অনেক পার্থক্য ছিল, তার] ছিল শ্বেতকাক, 
দীর্ঘ শবশ্রমণ্ডিত এমন কি ইনকার্দের থেকেও অনেক লম্বা । যেমন হঠাৎ এসেছিল 
তেমনি হঠাৎই একদিন তার! পেরু ত্যাগ করে চলে গেছে। ইতিমধ্যে ইনকারা 
হাতে তুলে নিয়েছে দেশের শালনদণ্ড । দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ভাগ থেকে এই 
শ্বেতকায় গুরুকুল চিরদিনের মতে। অদৃশ্য হয়ে যায়-_পালিয়ে যায় প্রশান্ত মহাসাগর 
অতিঞ্কম করে পশ্চিম দিগন্তের দিকে । 

পরবর্তীকালে ইউরোপীয়রা যখন প্রশান্ত মহাসাগরীয় ছীপপুঞ্জে প্রথম পদার্পণ 
-করল, তারা সবিস্ময়ে দেখল, দ্বীপবাসীর্দের অনেকেরই গায়ের রঙ সাদা, মুখ শ্শ্রমণ্ডিত । 
বহু ্বীপের অনেক জায়গায় এমন এমন পরিবার আছে যাদের গায়ের রও ফ্যাকাশে, 
যাথার চুল লাল থেকে ঈষৎ স্বর্ণাত, নীলেগোল। ধূসর চোখ, প্রায় সেমেটিক বলা চলে, 
নাক বড়শির মতো স্থবঙ্কিম। ওদের সঙ্গে তুলনা করলে সত্যিকার পলিনেশীয়ঘের 
গায়ের চামড়। সোনালী বাদামী, মাথার চুল কাকের গায়ের রঙের মতো। কালো'- নাক 
চ্যাপটা৷ ও ফোলাফোলা। লাল চুলওয়ালারা ইউরুকেহু। তারা সরাসরি এসেছে 
এই দ্বীপের প্রথম দ্বলপতির্দের গোঠী থেকে--তার হল ট্যাঙ্গারোয়া কেন ওটিকি। 
তারা শ্বেতকান্্__দেববংশ-ভৃত। ৃ 

রহস্তময় এক শ্বেতজাতি বর্তমান দ্বীপবাসীদদের আদিজনক-_একথাই পলিনেশিয়ার 
সর্বত্র প্রচলিত এবং তারা তাই বিশ্বাসও করে। ১৭২২ গ্রীস্টাব্ধে রগেভীন যখন ইস্টার 
ন্বীপ আবিষ্কার করেন, তিনি উপকূনভাগে 'শ্বেতকায় মানুষ" দেখে বিশ্মিত হয়েছিলেন। 
শ্বীপবাসীদের সবারই ধারণ! তাদের পূর্বপুরুষরা টিকি ও হোতু মাতুয়ার বংশধর । 
'তার। জলঘানে চেপে সুর্য-তেজদৃণ্চ পূব দেশ থেকে এসেছে এই পপ । 

অঙ্গসন্ধান চালাতে চালাতে আমি পেরুতে কৃ পুরাণপাস্ধ ও ভাষার এমন সব 


5 কন-টিকি 


বিশ্বয়কর নিদর্শন পেলাম যা আমাকে মনোনিবেপ সহকারে আরও গভীরে অহুসন্ধান- 
চালাতে প্রণোদিত করতে লাগল। কোথায় পলিনেশীয় উপজাতীয় দেবতা টিকির 
জন্মস্থান, যেমন করেই হোক তা খু'জে বের করতেই হবে| | 

যা! আশা করেছিলাম পেয়েও গেলাম । আমি বসে বসে ইনকাদের হূর্য-দেবতা 
ভিরাকোচা সম্বন্ধে উপকগ! পড়ছিলাম । তিনিই পেরুর পৌরাণিক শ্বেতকায় মানুষদের 
মধ্যে সর্বপ্রধান বলে কথিত । গর্পে আছে £ 

ভিরাকোচা একট] ইনকা নাম--কাঁজেই বেশ সাম্প্রতিক কালের নাম। প্রাচীন- 
কালে পেরুতে স্্ধদেবতা ভিবাকোচার যে-নামটা বেশি প্রচলিত ছিল, তা হল কন-টিকি 
বা ইল্লা-টিকি_-যার অর্থ র্-টিকি বা অগ্রি-টিকি। কন-টিকি একজন সর্বোচ্চ 
পু্র/হিত-__ইনকাদের উপকথায় বর্ণিত “শ্বেত মান্ুষ*দের কূর্য-দেবত। ৷ টিটিকাকা হদের 
তীরাঞ্চলে এদেরহই বিপুল ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। গল্পে আছে--এই রহস্যময় 
শ্বেতকায় শৃশ্রমণ্ডিত মান্থষেরা! কোকুইম্বো৷ উপত্যক! থেকে আগত কারি নামক এক 
দলনেতার দ্বারা আক্রান্ত হয়। টিটিকাকা হের অন্তর্গত একটি দ্বীপের যুদ্ধে শ্বেতকায় 
মান্যের]! সবংশে নিহত হয়। কিন্তু কন-টিকি কয়েকজন ঘনিষ্ঠ অনচর নিয়ে পালিম্ে 
আসতে সক্ষম হন। তারা সদ্লবলে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে এসে পৌছান- সেখান 
থেকে সমুদ্র অতিক্রম করে পশ্চিম দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে যান:**। 

এবার আর আমা সংশয়ের কোন অবকাশ রইল না। শ্বেতকায় পুরুব-শ্রেট_- 
হুর্য-দেঁবতা টিকি। ইনকাদের পুর্বপুরুষর] ধাকে পেরু থেকে প্রশাস্ত মহাসাগরের উপকূলে 
বিতাড়িত করেছিল, তিনিই শ্বেতকায় পুরুষ-শ্রে্ট, সূর্--দেবতা! টিকি ৷ এ'কেই প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের পুবের দ্বীপগুলোর বাসিন্দার! তাদের জাতির প্রতিষ্ঠাতা বলে 
অভিনন্দিত ও পুজা করে আসছে। টিটিকাকা হ্দের আশেপাশের স্থানের সাহত জড়িত 
পেরুর সূর্ব-পূত্র টিকি: জীবনের খু'টিনাটি ষে-সব তথ্য পাওয়া যায়, তাদেরই রেশ আবার 
প্রশাস্ত মহামাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের &তিহাসিক কাহিনী ও গল্প-উপকথার মধ্যে প্রতিধ্বনিত | 

কিন্ত আমি যতদূর সম্ভব খেজ-খবর নিয়ে জেনেছি, কন-টিকির শান্তিপ্রিয় 
বংশধররা এই অঞ্চলের সর্বত্র চিরদিন তাদের কতৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি । 
ভাইকিং জাহাজের মতে বড় বড় সমুদ্রবিহারী যুদ্ধক্যাঙ্গ থেকে-_ছুটে৷ ছুটে! করে ক্যান্থ, 
একসঙ্গে দড়ি দিয়ে বাধা__-নভূন পৃথিবীর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ভারতীয়র1 হাওয়াইয়ে 
এসে অবতরণ করেছে--ছড়িয়ে পড়েছে সুদূর দক্ষিণের দ্বীপে দ্বীপে । কন-টিকির 
জাতির লোকদের সঙ্গে তাদের সংমিশ্রণ ঘটেছে-+যার ফলে পত্তন হয়েছে এক নতুন" 
জাতির । এই ছ্বীপময় রাজ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন সভ্যতার । এরাই প্রস্তর যুগের 
ঘিতীয় দল যার! পলিনেশিরায় এসেছে । তার ধাতুর ব্যবহার জানত না, মৃত্শিল্পের- 

শল অজ্ঞাত ছিল তাঁদের কাছে-_-তার চাকা চালানো, তাঁত বোনা কৃষিকার্ষ-_- 


কিছুই জানত ন।| সে গ্রাস গ্রীস্টের মৃত্যুর পর এগারশ বছর সময়কার কথা। 

আমি বিটি কলম্দিয়ার উত্তর-পশ্চিম উপকূলের ভারতীয়দ্দের এলাকার মধ্যে 
প্রাচীন পলিনেশীয় রীতি-পদ্ধতিতে তৈরি পাথুরে ভাক্বর্ষের খোজে খোড়াখু'ড়ি 
চালাতে লাগলাম। দিনের পর দ্দিন কেটে যেতে লাগল। ইতিমধ্যে জার্মানরা 
১৯৪০ শ্ত্রীষ্টাবে নরওয়ে আক্রমণ করে বসল। 

ও ৬ এ রহ 

একদিন বিশ্বযুদ্ধের শেষে ফিরে এল শাস্তি । এদিকে আমার সিদ্ব'স্ত ও মতবাদের 
অনুকূলে গবেষণার কাজও অম্পুর্ণ। এবার আমেরিকায় যাব- জেনে পেশ করন 
আমার বক্তব্য । 


|| ২ || 


এই ভাবে শুর আমার অভিযানের গোরচক্দিকা। সেদিন দর্শিণসধুদ্রের একটি 
ঘবীপে আগুনের ধারে বসে এক বুড়ে। আমায় গল্প বলেছিল-_ তাদের জাতির অনেক 
অতীত গল্পগাথা। এই ঘটনার অনেক বছর বাদে আমিও এক বুড়োর সঙ্গে 
বসে ছিলাম । বনেবাদাঁড়ে নয়--নিউইয়র্কের এক বিরাট মিউজিয়মের উপর তলার 
এক অন্ধকার অফিষ্ঘরে বসে তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। 

আমাদের চাঁরধারে আরিবদ্ধ আলমারিতে কত সাজানে মাটির পাত্র রয়েছে-_ 
অতীতের টুকরে] টুকরো" স্মৃতিচিহ্ন যা প্রাচীন যুগের রহস্তঘেরা কুয়াশাচ্ছন্ন পথের দিকে 
মনকে টেনে নিয়ে যায়। দেয়ালে সারি সারি বই। কতকগুলো বইয়ের একজন মাত্র 
লেখক, কিন্তু দশজন পাঁঠকও সে-বইগুলো। পড়েছে কিনা সন্দেহ । কিন্তু যে-বুদ্ধ সব- 
গুলে! বই পড়েছেন এবং ধিনি কোন কেন বইয়ের লেখকও বটে, তিনিই বসে আছেন 
আমার সামনে একটি চেয়ারে । তিনি অস্বস্তির সঙ্গে তার চেয়াতের হাতল এমন ভাবে 
চেপে ধরলেন যেন আমি তার পা? মাড়িয়ে দিয়েছি আর আমার দিকে এমন চোখ করে 
তাকালেন যেন আমি তার নির্জনতার খেলায় বাঁধ! হুষ্টি করেছি। 

«না, বললেন তিনি, “কখনই ত] হতে পারে না।, 

আগামী বড়দিন গ্রীক্ষকালের মাঝামাঝি পড়বে, একথা জাস্তারুদকে কেউ যি 
বলত জোর দিয়ে, ত। হলে সাস্তারুম যেমন কটমটিয়ে তাকাত তার দিকে, তিনিও 
তেমনি তীব্র দৃষ্টি হেনে তাকালেন আমার দিকে । বললেন তিনি, “তামার তুল 
হয়েছে । নিশ্চিত ভূল।, এই বলে তিনি এমন রূঢ় রাঁগত ভাবে মাথ। নাড়তে 
লাগলেন ষেন আমার মন থেকে ভুলের ভূতটাঁকে তাড়ানোই তার উদ্দেশ্য । 

“কিন্ত আপনি এখনও তো৷ আমার যুক্তি পড়েননি, আমি টেবিলের উপর রাখা 
পাঙুলিপির দিকে আঙ,ল দেখিয়ে বললাম আশা নিয়ে । 


১২ কন টিকি 


ধুক্তি? পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি, নব তিযিসতা-সনাকে টি গোয়েন্দা- 
রহস্ত সমাধানের সমপর্যায়ে ফেলতে চাঁও নাকি ?' 

“কেন নয়?” বললাম আমি, 'আমার প্রতিটি সিদ্ধান্ত নিজন্থ পরীক্ষ। “নিরীক্ষা ও 
“বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যের উপর প্রতিষ্িত।, 

“বিজ্ঞানের কাজ সহজপরল অনুসন্ধান» বললেন তিনি, 'ইতি-উভি প্রমাণ করা 
“ময় |; 

তিনি সাবধানে না-খোল। পাতুলিপিটি একপাশে সরিয়ে টেবিলের উপর গ! 
'রেখে ঝুকে বসলেন। 

“দক্ষিণ আমেরিক! নান। অদ্ভুত প্রাচীন সভ্যতার লীলান্মি-_-একথা খুবই সত্যি। 
ইনকারা ক্ষমতায় এলে তার! কোথাপ্ন ষে অদৃশ্য হয়ে গেল জানিও না। তবে একথা 
জোর দিয়ে বল! ঘায়-_-দক্ষিণ আমেরিকার কোন লোক প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম 
'করে দক্ষিণসমৃদ্রের কোন ছ্বীপে যায়নি ।১ 

তিনি আমার দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে বললেন, “কেন, তা জান কি? উত্তর 
তো খুবই সহজ । সেখানে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল না তাদের । সাগর পার হবার 
কোন জল-যান অর্থাৎ নৌকে। ছিল ন। তাদের ।, 

“ভেলা ছিল তে!” একটু ইতস্তত করে দ্বিধার সঙ্গে বলল।ম আমি, 'আপনি তো! 
বালসা-কাঠের ভেলার কথ! জানেন !, 

একথ শুনে বুড়ে। একটু মুচকি হাসলেন । তারপর শাস্ত গলায় বললেন, 'বালস৷ 
'কাঠেক ভেলায় চেপে তুমি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপে যাবার চেষ্ট1৷ করে দেখতে পার।, 

আমার মুখে এর কোন প্রত্যুত্তর যোগাল না। এদিকে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। 
'আমর। দুজনেই উঠে দাড়ালাম । বৃদ্ধ বৈজ্ঞনিক আমার কাধে সঙ্গেহে চাপড় মেরে 
বিদাগ্র জানালেন আমাকে । বললেন, ঘদ্দি কোন সাহাধ্যের দরকার হয় বিনা দ্বিধায় 
কার কাছে আসতে পারি। আর ভবিষ্যতে আমি যেন হয় পলিনেশির়া নয়ত 
আমেরিক। সম্বন্ধে বিশেবজ্ঞ হতে চেষ্টা করি-ছুটে।কে এক করে গুলিয়ে না ফেলি। 
'ৃতত্বের দিক থেকে ছুটে| জায়গাই সম্পূর্ণ শ্বতন্্র এলাকা । তিনি টেবিলের কাছে 
আবার ফিরে এলেন, পাগুলিপিটা আমকে ফিরিগ্পে দিয়ে বললেন, এটার কথা ভূলে 
'গিয়েছিলেন।* আমি পাওুলিপির শিরোনামার দিকে তাকালাম, “পলিনেশিয়। ও 
আমেরিক। £ প্রাগৈতিহাসিক সম্পর্কের তুলনামূলক বিঙ্লেষ+।” আমি পাওুলিপিট। 
“বগলা! করে খটখট শব্ধ তুলে পড় ভেঙে নিচে নেমে এসে পথের জনারণ্যে মিশে 
'গেলমি। 

সেদিন সন্ধ্যায় গ্রীনউইচ গ্রামের উপাস্তে লোকালয় থেকে দূরে একটেয়ে ৪ 
“পুরানে। ফ্ল্যাটের দরজায় এসে ঘা মারলাম । 


কন-টিকি ৩৩৮ 


যখনই কোন সমস্কায় জড়িয়ে পড়ি, তখন ছোটখাট জমশ্যাঁসমাধানের জন্য এখানে: 
আস! পছন্দ করি। 
একজন রোগাপাতল। ছোটখাট মানুষ এসে দরজ খুলে দিল । তার নাকটা বেশ 
জম্া। দরজা »্পূর্ণ হাট করে খুলে দেওয়ার আগে একটু ফাক করে দেখে নিল। 
তারপর মুখট। হাসিতে ভরিয়ে আমাকে ভিতরে টেঞ্জ আনল । সোজ। একেবারে রান্না- 
ঘরে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে টেবিলে কাট। চামচ প্লেট সাজানোর কাজে লাগিয়ে 
দিল আমায়। উহ্নে গ্যাসের আগুনে একট] কিছু ফুটছিল--তাঁর পরিমাণ দ্বিগুণ 
করে দিল। নাকে বেশ গন্ধ পাচ্ছিলাম। তবে পদীর্ঘটা যে কি বলতে পারব ন|। 
“আমি খুশি হলাম তোমায় দেখে,» বলল সে, “কি চাড়াল শেষ পর্যস্ত ? 
একেবারে যাচ্ছেতাই, বললাম আমি, 'রেউ !পাও,লিপিটা একবার ছুঁয়ে পর্যস্ত 
দেখছে না।? 
সে প্লেটগুলে। খাবারে ভর্তি করে দ্দিল। আমর! থেতে শুরু করলাম । 
বলল সে, ব্]াপারট1 কি জান--ঘাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে তারা সবাই 
এট] একট হুয্লাযু চিন্তাধার1 বলে ধরে নিয়েছে । তুমি তো জান, এখানে আমেরিকাক্ 
লোকদের নান। উত্তট চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে মোকাবিল। করতে হয় ।, 
“কিন্ত এর অন্য একট দ্িকও আছে, বললাম আমি । 
ছ্যা, তোমার সমস্যা মোকাবিল] করার দ্রিক। যাদের কাছে গিয়েছিলে তার! 
সবাই নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ । তাঁরা! কেউ বিশ্বাসই করে না, কোন একটি 
বিষয়ের উদ্ভিদবিচ্ঞা থেকে শুরু করে নৃতত্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানের সকল এলাকাতেই গতিবিধি 
থাকতে পারে । ঘার। নিজ নিজ নির্দিষ্ট বিষয়েই মাত্র মীমাবদ্ধ থাকতে চায় যাতে 
অনুসন্ধানের ব্যাপারে গভীর মন সংষোগ করতে পারে । বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
দ্াবিই হল- যে খাঁর নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে অন্ুজন্ধন চালাবে । গবেষণা করতে গিয়ে 
নান রকম গ্রশ্পজের থাবা উদ্চত হয়ে উঠলেই 1র উত্তর খুঁজতে যাওয়া আদৌ 
স্বাভাবিক প্রথা নয়।' 
সে উঠে গিক্নে একট? বেশ ভারী পাওুলিপি বের করে $নিম়ে এল। বলল, “এই 
দেখো, চীনে চাষীদের এমব্রয়ভারিতে পাখিদের বিচিদ্জ নকশা নিয়ে আমার সাশ্রতিক 
রচনা]। সাতটি বছর লেগেছে এ কাজ শেষ করতে । লেখা শেষ হওয়ার গে সঙ্গে 
ছাপ হতে চজেছে। আজক]ল ভে]কের। বিশেষ একট] নিদিষ্ট বিষয়ে গবেষণা 
পছন্দ করে।, 
কার্প যা বলেছে, তাই ঠিক। কিন্ধ প্রশাত্ত মহাসাগকের সমগ্র সবদিকে 
জালোকপাত না করা আমার কাছে মনে হল, এক রঙ ব্যবছার করে একটি ধাঁধার 
নমীধান করা৷ | 


১৪ কন-টিকি 


আমর! খাওয়ার টেবিল পরিষ্কার করলাম । ডিশ ধোরা মোছা করতেও কারকে 
-সাহাষ্য করলাম আমি। 

“শিকাগো বিশ্ববিদ্ভালয় থেকেও নতুন কিছু পাওনি 1 

না।, 

“মিউজিয়মেটতোমার পুরানে। বন্ধু কি বললেন আঙজ্জকে ? 

“তিনি তো এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতেই উৎসুক নন, বিড়বিড় করে বললাম আঙি, 
“যতদিন ইত্িয়ানর্দের ভেল। ছাড়া অন্ত কোন জলষানের ব্যবহারের তথ্য না পাওয়! 
যাচ্ছে, ততদিন তাদের প্রশাস্ত মহাসাগরীয় ছীপপুঞ্ে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।” 

হঠাৎ ছোট্ট মা্ষটি হাতের প্রেটটা বেশ জোরে জোরে কাপড় দিয়ে মুছতে 
লাগল। শেষ পর্যস্ত মুখের আগড় খুলল, “সত্যি কথা বলতে কি আমার কাছেও 
তোমার সিদ্ধান্তের এট। বাস্তব প্রতিবন্ধকত। মনে হচ্ছে 1, 

“কিস্ত ভুল বুঝে না আমাকে,” সঙ্গে সঙ্গেই ঝটিতি লল সে, “আবার একদিক 
থেকে বলতে গেলে তোমার যুক্তি আদৌ সুগ্রহা নয় । পাখির নকশা নিয়ে আমার 
কাজ কিন্ত তোমার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেঃ 

কার্ল / বললাম আমি “ইগ্ডিয়ানরা ভেলায় চেপেই প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিল, 
আমার এ সিদ্ধান্তে আমি অটল। আমিও এ ধরনের ভেল! তৈরি করে প্রশাস্ত 
মহাসাগর পাড়ি দেব। আমার সিদ্ধান্তে যে ভূলচুক নেই, এট) প্রমাণ করবই ।” 

“তোমার কি মাথার গোলমাল হয়েছে ? 

আর কিছু বলার মতে! কোন কথা যোগাল না কার্জের মুখে--অপলক চোখে শুধু 
ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, আমার দিকে । অপেক্ষ। করছিল আমি কখন হাঁসৰ 
অর্থাৎ আমি বুঝি একটু রমিকতা করছি তার সঙ্গে ৷ 

কিন্তু আমার মুখে হাসির চিহ্‌ও ফুটে উঠল না। আমি ম্পষ্ট বুঝতে পারছি-- 
কেউই আমার এ মতবাদ বাস্তবলম্মত মনে করবে না, ষদ্দি না আঙ্গি পেকু ও পলি- 
নেশিয়ার মাঝখানের অনস্ত সমূত্রের ব্যবধান প্রাগৈতিহাসিক ভেলার সাহায্যে অতিক্রষ্ 
করার চেষ্টা করি। 

কার্ল সংশগ্লাকুল চোখে আমার মূখের দ্রিকে তাকিয়ে রইল। শুধু বলল, “চলো, 
বাইরে থেকে একটু ঘুরে আমি ।* আমর! বের হয়ে পড়লাম । 
বং ক নং ক 

এই সপ্তাহেই আমার ছ্বাড়ি ভাড়ার পয়স। মিটিয়ে দিতে হবে। ইতিমধ্যে 
মরওয়ের ব্যাঙ্ক থেকে এক চিঠি এসে হাজির । আর আমি ব্যার্ক থেকে ভর্গার ধার 
পাব না» সাফ জানিয়ে দিয়েছে ব্যাঙ্ক । আনি (ই্রাঙ্ষট! হাতে তুলে নিয়ে ক্রকলিস 
যাবার সাব-ওয়ের দিকে হাটা দিলাম। এখানে নরওয়ের 'মাবিকদে খাঁকধার 
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'আঁবাসনে জায়গ! পেলাম এই আবাসনের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তালোই- শ্বাস্থ্য- 
প্রদ। যাখয়রাঁতি করতে হল আমার পুজির পক্ষে হা অগ্ভুকূল। একতল। নী 
দোতলার উপর ছোট্ট একখান] ঘর পেলাম, কিন্তু নিচের তলায় বিরাট হলঘরে 
নাবিকদের সঙ্গে একজ্র বলে খানা খেতে হবে । 

কত নাবিক আসছে-যাচ্ছে। তাদের কত বিচিত্র বূপ--কেউ কেউ আকারে 
বিরাট, কেউ কেউ কিছুটা মিতাচারী। কিন্তু একট] বিষয়ে এদের মিল দেখা যায়-- 
ষখন তারা সমুদ্র সম্বন্ধে কথ বলে, তার্দের কথাবার্তা একান্ত বাস্তবসম্মত । কোথাও 
কোন কল্পনার লেশ মাত্র নেই। ওদের কাছ থেকেই জানতে পারলাম, সমুদ্রের গভীরতা 
ব1 তটদেেশ থেকে দূরত্বের উপর তরঙ্গ-বিক্ষোভ নির্ভর করে না। বরং মাঝ দরিয়ার 
চেয়ে উপকূলের কাছেই সমুদ্রের তাগুবের হিংস্রতা বেশি গুকাশমান। অগভীর জলমজ 
চড়া, তটবর্তাঁ প্রতিসরণ-তরজ বা সমুদ্র-আোত--সবকিছুই সমুদ্র-উপকূলেই অপেক্ষারুত 
বেশি ক্রিয়াশীল, মাঝদরিয়ার চেয়ে এখানেই সমুন্র-বিক্ষোভ অধিকতর উগ্র যন্তিতে 
ফেটে পড়ে । যে-জাহাজ তটবর্তা এলাকায় ভেসে থাকতে পারে মাঝদরিয়ায় ভার 
ভরের কোনই কারণ নেই। আরও জানলাম, সমুদ্রের তরঙগ-বিক্ষোতের সময় বড় বড় 
জাহাজের সম্মুখ ও পশ্চাৎ্ভাগ ঢেউয়ের জলের মধ্যে ডুবে ধায়_-টন টন জল জাহাজের 
পাটাতনের উপর ঝাপিয়ে পড়ে, ইস্পাতের নলটল বাকিয়ে ছুমড়িয়ে একটা তুলকালাম 
কাণ্ড বাধিয়ে তোলে । অথচ সেই একই সমুদ্রে ছোট নৌকে। ছুটো। তরঙ্গের মাঝখানে 
সিন্ধু শকুনের মতো! পরম নিশ্চিন্তে দোল থেতে থেতে ঠিক ভেসে চলে । নাবিকর্দের 
সঙ্গে কথ! বলে গ্েনেছি --সমুদ্র যেখানে তাদ্দের জাহাজকে লোপাট করে দিয়েছে, 
সেখান দিয়ে নৌকো। করে অনাক্জাসে তার। পাড়ি দিয়েছে নিরাপদে । 
তৰে ভেল। সম্বন্ধে তার্দের জ্জান অতি সীমিত-_নেই বললেই চলে। তেলা তো 
আর জাহাজ নয়। না আছে তার জাহাজের মতো! তল! বা প্রাচীরের মতো খাড়া 
উঁচুধারব! দেয়াল। ভেলা হল একট! ভাসমান আশ্রয়--জলে বিপদে পড়লে যার 
সাহায্যে মানুষ আত্মরক্ষ। করে কোনমতে । ঘতক্ষণ না! কোন নৌকো বা এঁ জাতীয় 
কোন জলযান এসে উদ্ধার করছে তাকে । একজনের মাঝদরিয়ায় ভেলার উপকারিতা 
সম্বন্ধে যথেষ্ শ্রদ্ধা আছে-_জাধান ডুবোজাহাজ তাদের জাহাজ ভূবিয়ে দিলে সে একটা 
ভেলায় চেপে তিন সপ্তাহ সমুদ্রে ভেসে ছিল। তবে সে বলল, 'ভেলাকে চালন। করা 
ুরূহ কাজ। বাতাসের মঞ্জির উপর একাস্ত নির্ভর করে চলতে হবে, কখন পার 
অভিমুখে, কনও পিছু হটে, কখনও বা খুরতে ঘুরতে অর্থাৎ যেমন চালাবে বাতাস ।, 
প্রথমে ঘে-অভিবাত্রী গ্রশাস্ত মহাসাগর অতিক্রম করে দক্ষিণ আমেরিকায় পৌছে- 
ছিল তার রিশ্বিত বিবরণ হাটকাতে লাগলাম । ইওিয়ামদ্বের বালসা কাঠের বড় বড় 
ভেলার অমর ছক্রি।8দি ভার্ন জানাতে । ,চৌকে।. পান. স্বারুখানে পাটাতল, 
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পিছনের দিকে বেশ লম্ব! ঈ্টাড়ের ছবি রয়েছে । কাজেই ভেলাকে ইচ্ছামতে। যে-কোন 
দিকে পরিচালন। করা যাবে । 

নাবিকর্দের আবাসনে কেটে গেল কয়েক সপ্তাহ । এখনও পর্যস্ত মিকাগো থেকে 
কোন খবর নেই--না অন্য কোন শহর থেকে, যেখানে আমি আমার মতবাদের নকল 
পাঠিয়েছি । কেউ তা চোখ বুলিয়েই দেখেনি । এক শনিরারে ওয়ালটার ই্টে 
জাহাজে তেল সাবান বাতিটাতি সরববাহ করার দোকানে সোজাসুজি ঢুকে পড়লাম । 
সেখানে আমি প্রশান্ত মহাসাগরের জাহাজ চলাচলের গতিপথের নকশা-আকা 
একখানা মানচিত্র কিনে ফেললাম। দোকানী আমাকে 'ক্যাপ্টেন” বলে সসম্্মে 
আপ্যায়ন করল। আমি মানচিত্রথান গুটিয়ে বগলদাবা করে শহরতলীর ট্রেনে 
চেপে ওসিনইংগের দিকে যাত্রা করলাম । সেখানে এক তরুণ নরওয়ে-দম্পতির গৃহে 
সগ্তাহশেষের একটি দিন নিয়মিত কাটাতাম। গাঁয়ের ওদের বাড়িটি ভারি চমৎকার । 
গৃহের কর্তা একসময় জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিল--এখন 'মফিসে কাজ করে। নিউইয়র্কের 
ফ্রেড অলসেন জাহাজ কম্পানীর অফিস-ম্যানেজার । 

একট ঠাণ্ডা সাতার কাটার পুকুরে ঝাঁপাঝ"পির সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা ষেন জুড়িয়ে 
গেল। ভুলেই গেলাম শহরের কথা। উঠোনে গরম রোদে বসে ককটেল খাবার 
ব্যবস্থা করল আহ্গগর্গ। আমি সঙ্গে-আন। মানচিত্রটা ঘাসের উপর বিছিয়ে উইল 
হেলমকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করার. লোভ আর সম্বরণ করতে পারলাম না-_'আচ্ছা 
বলে! তো বাপু, ভেলায় চেপে পের থেকে দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে প্রাণে বেঁচে যাওয়া 
সম্ভব, একথা বিশ্বাস কর কিন? 

মানচিত্রের দ্রিকে নয়, আমার দিকে তাকাল সে অবাক চোখে। কিন্ধ সঙ্গে 
সঙ্গেই ইতিবাচক উত্তর দ্িল। এ উত্তর শুনে নিজেকে খুব হালকা মনে হল-- ষেন 
শার্টের ভিতরে রাখা একটা হাওয়া ভরতি বেলুনের হাওয়া বেরিয়ে যেতে হালকা বোধ 
করতে লাগলাম । উইল হেলমের কাছে নৌবিহার ও জাহাজ চালানে। পেশাও বটে-_. 
আবার শখও বটে। আমার পরিকল্পনায় মুহূর্তে দে উৎদ্ধ হয়ে উঠল। সব থেকে 
বিম্ময়ের ব্যাপার-_সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঘোষণা করল, এই আইডিয়াটা একটা পাগলের, 
পাগলামির নামান্তর । 

“কিস্তূ এইমাত্র তুমিই তে। বললে এট সম্ভবপর» আমি বাধ! দিয়ে বললাম ওকে । 

“ঠিকই বলেছি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিপথে চালিত হওয়ার সম্ভাবনাও পুরোঁদত্তর ৷ 
তুমি নিজে তো৷ কখনও বালসা-ভেলায় চাপোনি। হঠাৎ তোমার মাথায় কি করে 
খেলে গেল তুমি প্রশাস্ত মহাসাগরে ভেলায় চেপে চলেছ। সম্ভবত এরকম একটা 
ঘটনা! ঘটতেও পারে, আবার নাও ঘটড়ে পারে। পেক্ষর বুড়ে। ইত্ডিয়ামদের তেলা 
তৈরি করার অত্িজ্ঞতা বহু শতাব্দীর । হয়ত প্রতি দশটাক্স মধ্যে একট] গন্তব্যে 
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পৌছেচে-বাকিরা সমুদ্রের অতলে লিয়ে গেছে । তুমি বলছ, ইনকারা বিরাট 
বিরাট বালসা-ভেলায় সমুক্্র-বিহার করেছে । যদ্দি কোন তুর্ঘটন ঘটে থাকে, কাছের 
কোন ভেল| তার্দের উদ্ধার করেছে। কিন্তু মাঝদরিয়ায় হুর্ঘটন! ঘটলে কে তোমাক 
উদ্ধার করবে? আপদকালীন সতর্কতা হিসেবে সঙ্গে রেডিও নিতে পার, কিন্কু তা 
হলেও হাজার হাজার মাইল দুরে সমুদ্র বক্ষে উত্তাল ঢেউয়ের মাঝখানে একটা ভেলাকে 
চিহ্নিত করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। ঝড়ের সময় তরঙ্গের ঝাপটায় ভেল। থেকে ভেসে 
যেতে পার তুমি-_সাহায্যকারীর করায়ত্ত হবার আগে অনেকবার জলে নাকানিচুবানি 
খেতে হবে তোমায় । তার বদলে এখানে কিছুদিন শাস্তিতে কাটাও-_-ততদদিন 
তোমার পাগুলিপি পড়ুক অন্যরা । লিখে অন্যকে উদ্ব দ্ধ করো। তা যদি নাপার, 
সবই পণুশ্রম ।, 

“আমি আর এখানে অপেক্ষা করতে পারছি না। শীগগিরই আমার কাছে আর 
একট] পয়মাও অবশিষ্ট থাকবে না।, 

“সেক্ষেত্রে তুমি আমার কাছে এসে থাকতে পার। তাছাড়া কপর্দকশৃহ্য নিঃসম্বল 
অবস্থায় তৃমি কি ভাবে এত বড় একট ছুঃসাহসিক অভিযানে ভেসে পড়ার কথ 
ভাবতে পার ?" 

পাণুলিপি পাঠের ছারা নয়--অভিষানের দ্বারাই লোককে উৎসাহিত কর! 
সহজতর |, 

“কিন্ত তাতে কি লাভ হবে তোমার ?, 

“আমার মতবাদের বিরুদ্ধে জোরালতম প্রতিকূলতা চূর্ণ করা। বিজ্ঞান এ 
ব্যাপারে কিছুট। মনোষোগ অর্পণ করবে, সেকথা ন। হয় ছেড়েই দিলাম ।* 

ধর, সবকিছু ষদি বিলকুল ভণ্ডুল হয়ে যায় ?” 

“সেক্ষেত্রে কোন কিছুই প্রমাণ করতে পারলাম না-_ব্যর্থ হলাম 1, 

অর্থাৎ তোমার মতবাদের ভরাডুবি। তাই নয় কি?” 

হয়ত তাই। তাহলেও তোমার কথা মতো প্রতি দশজনের মধ্যে একজনের 
অভিষ্ট সিহ্ধ হতে পারে ।” 

ছোটর] ক্রোকেট খেলতে বাইরে এসে জুটেছে। সেদিনের তো আমাদের 
আলোচনার এইখানেই ইতি টেনে দিলাম । 

পরের সপ্তাহে ফিরে এলাম আমি মানচিত্রটা বগলদাবা করে। যখন চলে 
আসি, দেখলাম মানচিত্রে পেরুর উপকূল থেকে প্রশাস্ত মহাসাগরের তুয়ামতু ছ্বীপপু্ 
পর্যস্ত পেন্সিলের একটা লম্বা দাগ টান রয়েছে । মতলবটা মাথ! থেকে সম্পুর্ণ মূছে 
ফেলব, সেআশায় জলাঞলি দিয়েছে আমার বন্ধু ক্যাপ্টেন । দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে 
ভেলার জস্ভাব্য গতিপথ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম । 

চি 
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“সাতানধ্বই দিন লাগবে» বলল উইলহেলম, “কিন্ত মনে রেখো বন্ধু, এট একটা 
আন্বমানিক হিসেব, আদর্শ আবহাওয়া হতে হবে, সবসময় সুন্দর ফুরফুরে বাতাস 
বইবে, কোন ঝুটঝাঁমেলা ঘটবে নাঁ_ভেলা তোমার ধারণামতো। গতিতে জল কেটে 
চলতে পারবে । এই অভিযানের জন্য চারটি মাস ল1গবে-_এর চেয়েও বেশি দিন 
লাগতে পারে ধরে নিয়ে সবরকম ব্যবস্থা করে অগ্রসর হতে হবে|  * 

“ঠিক আছে, আশাবাদী কণ্ঠে বললাম আমি, "অন্তত চারটে মাস সময় তো দাও। 
তবে এ সাতানব্বই দিনের মধ্যেই অভিযান শেষ করে ফেলতে হবে |, 

নাবিক-আবাসনের ছোট্ট ঘরট? ভারি আরামদায়ক ঠেকতে লাগল। সেদিন 
সঙ্গ্যার মধ্যেই সেখানে ফিরে এসেছি আমি । নকশাট। হাতে নিয়ে বিছনার ধারে 
বসে আছি । বিছন1 ও আলমারি বাদ দিয়ে যে জায়গাটা! পেলাম, মেপে ফেললাম । 
ভেলাট] এর চেয়ে বড় হতে হবে । জানাল! দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শহর ছাড়িয়ে দূরের 
নক্ষত্রথচিত আকাশের যতটুকু দেখা যায়, দেখতে চেষ্টা করলাম--উ চু দেয়ালঘেরা 
চত্বরের মাথার উপরের আকাখটকু । ভেলার উপরে ছোট্র একখানা ঘরের ব্যবস্থা 
করতে পাঁরলে মাথার উপরের সীমাহীন আকাশ ও অগণিত নক্ষত্রদের দেখতে পাব। 

পশ্চিমদ্িকে সেন্টণাল পার্কের কাছাকাছি বাহাত্তর নম্বর রাস্তায় নিউইয়র্কের সব 
থেকে নিরিবিলি একটা ক্লাব আছে । : ক্লাবের বাড়িটায় খুব ঝকঝকে পেতলের ছোট্ট 
একটা প্লেটের গায়ে লেখা আছে-_অভিাত্রীদের ক্লাব । পথচারীরা 'দেখলেই বুঝতে 
পারবে-__ভিতরে ঘা কাজকর্ম হয় তা বিশেষ ধরনের-_-গতান্ুগতিক কোন ব্যাপারই 
নয়। ভিতরে ঢুকলে যেন প্যারাচুটে করে এক অভিনব জগতে নাম! যায়-__সে-জগত 
স্কাইস্তকেপার মার লক্ষ লক্ষ মটোর গাড়ি অধ্যুষিত জনবহুল নিউইয়র্ক থেকে সম্পূর্ণ সত্তর 
জগত । ক্লাবের দূরজ। বন্ধ করার লঙ্গে সঙ্গে এমনি এক জগতে এসে পড়বে। দন 
বন্ধ হওয়। মাজ্জ এমন এক পরিবেশে এসে পড়বে--যেখানে কোথাও সিংহ শিকারের দৃষ্ঠ, 
কোথায় পর্বত অভিযান " চলছে, কোথাও বা মেরু প্রাস্তরের সীমাহীন বরফের 
রাজা । হিপোপটেমাস, হরিণ, শিকারোপযোগী রাইফেল, হাতির ট্টাত, যুদ্ধ-দামাম। 
বর্শা, ভারতীয় কার্পেট, নানামৃতি, জাহাজের মডেল, পতাকা, . ফটো গ্রাফ, -ম্মানচিত্তর। 
ক্লাবের সদস্তগণ ধখন মাঝখানে গোল হয়ে বঙ্পে খানাপিনা করে, .আঁলোনা করে বা 
অজানা দূর দেশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তৃতা শোনে, তাঁদের চারপাশে ঘিরে থকে এই 
বিচিত্র পরিবেশ 1 মারকুয়েসাপ” ছীপে' অভিষান চালানোর পর আমি এই ক্লাবের 
একজন সক্রিয় সন্ত নির্বাচিত হয়েছি । শহরে খন থাকি আমি নবীন সদস্য হিসেবে 
এ সংঘের কোন বন্তৃতীক্স' কদাচিৎ অনুপস্থিত হই ! . নভেম্বরের এক বর্ধান্নাত সন্ধ্যায় 
ক্লাবে ঢুকে ধর্দখি সেখানে এফ অস্বাভাবিক উত্তেজিভ পরিবেশ ।- মাঝখানে... রয়েছে 
'গ্রকটা ফোলান্পো।ক্রবারের ' ভেলা, -“মৌফোর 'উপছোরী- খাবারদাবাড়, ও মাজসরঞাম, 
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-রবারের পোশাকআসাক, নিরাপত্তারক্ষক কামিজ, মেরু অঞ্চলে অভিযানের সাজ- 
বরঞ্রাম, ঢাকা-দেওয়া দেয়াল টেবিল, জল পরিক্রত করার বেলুন এবং অদ্ভুত অস্ভুত 
জিনিসপত্তর। সগ্ঘ নির্বাচিত সদস্য কনে'ল হাসকিন একট বক্তৃতা দ্বেবেন। 'তিনি 
এয়ার মেটিরিয়াল কম্যাণ্ডের অধীন সাজসরঞ্রাম ল্যাবরাটরির অধিকর্তা । তিনি তার 
নতুন সামরিক আবিষ্কারের ব্যবহারিক কার্ধকারিতা প্রদর্শনও করবেন। তাঁর মতে 
ভবিষ্যতে উত্তর ও দক্ষিণ যের অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক অভিযানে এসব বিশেষ কাজে 
লাগবে । 

ভাষনের পর তুমুল আলোচনার ও বাকবিতগার ক্ুত্রপাঁত হল। হপরিচিত 
ওলন্দাজ অভিযাত্রিক পিটার ফ্রেউচেন তাঁর বিরাট দাঁড়ি ছুলিয়ে উঠে দাড়ালেন 
অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে । লোকটি বেশ লঙ্ব।, গাবদা-গৌবদা চেহারা । এই নতুন ঘত্রপাঁতি 
সম্বন্ধে তাঁর কে।ন আস্থা নেই । গ্রীনল্যাণ্ড অভিযানের সময় এস্কিমোদের -্বপ্রাচীন 
কেয়্যাক আর ইগলু ব্যবহার না করে রবারের নৌকো। আর থলের তাঁবু ব্যবহার করতে 
গিয়ে মরতে মরতে কোনমতে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন । প্রথম তুষার-ঝঞ্জায় প্রায় 
জমে যেতে বসেছিলেন । কারণ তাবুর ধাতুর তৈরি বীধনগুলে। জমে নিরেট হয়ে 
গিয়েছিল-_-ঘার ফলে তিনি তো তীবুর ভিতরেই ঢুকতে পারেননি । মা ধরতে 
গেলে বড়শি বায়ুভতি রবারের নৌকোর গায়ে বিধে যায়-_রবার ফুটে। হযে যাওয়ায় 
বাতাস বেরিয়ে নৌকো! যায় ডুবে ছেঁড় ন্যাকড়ার মতে তাকে স্বদ্ধ নিয়ে। তখন 
তিনি এক এস্ষিমোর সাহায্যে কেপ্ন্যাকে চড়ে তীরে পৌছোন । তাঁকে উদ্ধার করতেই 
কেক্স্যাকট1 পাঠানো হয়েছিল । হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা-লঙ্ধ ' জ্ঞান নিয়ে 
এস্কিমোরা এদেশে থেকে বাচার উপযোগী যে-সব জিনিস তৈরি করেছে, আধুনিক 
কালের আবিষ্কর্তার1! ল্যাবরাটরিতে বসে সেখানকার উপযোগী ও কার্যকরী কোন 
কিছুই চিন্তা করতে পারবে না। তাদের তৈরি সাজসরঞ্াম বান্তবক্ষেত্রে কোনই 
কাজে আঁসবে না। 

আলোচনার হঠাৎ পরিসমাপ্তি ঘটল কর্ণেলের বিন্ময়কর প্রস্তাবে । ক্লাবের সক্রিয় 
সদন্তদ্দের যে-কেউ আবার যখন তুষার রাজ্যে অভিযানে যাবেন_-তিনি তার নতুন 
আবিষ্কৃত সরঞ্জামের ধে-কোন এক'ট যা আক্লকে 'এখানে প্রদর্শত হল, সঙ্গে নিয়ে যেতে 
পারবেন--তবে একটি মাত্র শর্তে । শর্ত হল, ফিরে এসে ল্যাবরাটরিতে খবর দিতে হবে 
তার কার্যকারিতা সন্ধন্ধে | 

সেদিন সবার শেষে আমি ক্লাব ত্যাগ করি। এই নতুন প্রতিটি সাজসরগ্রাম 
আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম । হঠাৎ সেগুলে! আমার হাতের নাগালের মধ্যে এসে 
গিয়েছিল আর চাওয়ামাত্রই সেগুলো পেতে পারি আমি। ঠিক এই রকমই চাই- 
ছিলাম আমি 1 ঘি আমাদের ভেলা মাঝপথে ভেঙ্গে ঘায়' আর কাছে অন্তকোন 
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সাহাষ্যকারী তেল। না থাকে, তখন এই ধরনের সাজসরঞ্জামের সহায়তায় আমরা* প্রা: 
বাচাতে পারব--হদ্দি-একাস্ত প্রয়োজন হয় । - 

পরের দিন সকালে নাবিক-আবাসনে প্রাতরাশের টেবিলে বসে আছি, এঁসব 
যন্ত্রপাতির চিন্তা আমার মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করে আছে। এমন সময় স্থবেশ 
পরিহিত্ত মন্লবীরের মতো চেহারা এক যুবক খাবারের ট্রে হাতে আমার টেবিলেই. এসে 
বসল। আলাপচারী হলাম । কথায় কথায় প্রকাশ পেল, সে কোন নাবিকটাঁবিক 
নয়-__বিশ্ববিগ্যালয়ে শিক্ষাপ্রা্থ একজন ইনজিনিয়র--্রগুহেইম থেকে আমেরিকায় এসেছে 
মেশিনের যন্ত্রাংশ কিনতে আর হিমাক্জন করার কলাকৌশল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন 
করতে । এখান থেকে খুব একট দূরে থাকে না। নাবিক-আবাসনে নরওয়ের রান্না 
খাবার ভালে পাঁওয়। ষায় বলে তাই খেতে হামেশাই আসে এখানে । 

আমি কি কাজ করি জানতে চাইল সে । আমি তাকে সংক্ষেপে আমার পরিকল্পনার 
কথা জানলাম । এই সঞ্চাহের শেষ অবধি এখানে অপেক্ষা করব আমি । এর মধ্যে 
আমার পাওুলিপির সছুত্তর না! পেলে ভেলায় চেপে সমুদ্র-অভিষানের প্রস্ততি শুরু করব। 
একথা শুনে ছেলেটি বিশেষ কোন মস্তব্য করেনি । তবে বিশেষ ওৎস্থক্য নিয়ে 
আমি ঘা বলছিলাম শুনছিল । 

চারদিন পরে আবার আমরণ একই ঘরে খাবার টেবিলে মিলিত হলাম । 

“যাওয়। সম্বন্ধে কি সাব্যস্ত করলেন?” প্রশ্ন করন সে। 

হ্যা, আমি াবই» জবাবে বললাম আমি। 

“কবে? 

“ঘত শীগগির সম্ভব । আর বেশি দ্রিন অপেক্ষা করলে কুমেরু অঞ্চল থেকে হাওয়া 
বইতে শুরু করবে-_দ্বীপপুঞ্রেও ঝড়ো৷ আবহাওয়] শুরু হয়ে ঘাবে। কয়েক মাসের 
মধ্যেই পেক্ু তাাগ করতে হবে । কিন্তু তার আগে টাক] পয়সার ব্যবস্থা করা চাই। 
তাছাড়। সমস্ত ব্যাপারটাকে স্থসংগঠিত করে হাতের মুঠোয় আনতে হবে তে11, 

“কতজন লোক সঙ্গে যাবে ?* ূ 

“আমি ঠিক করেছি সব মিলিয়ে ছ-জন যাব । চব্বিশ ঘণ্টায় চার ঘণ্টা অস্তর অস্তর 
হাত বদল করে দ্দীড় বহা যাবে । ভেলায়ও একট। সামাজিক আবহাওয়ার হুষ্টি হবে ।, 

ছেলেটি মুহূর্তকাল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল । কি একট! চিত্ত মনের মধ্যে তোলপাড় 
করছে--হঠাৎ সশব্দে বেশ জোরের সঙ্গেই ফেটে পড়ল। 

আমিও সঙ্গী হতে চাই--বিপদ্দ বা আসে আস্থক। আপনাকে বাতাস ঢেউ ও 
স্রোতের গতিবিধির সঠিক হিসেবনিকেশ করে অভিধানে নামতে হবে । মনে রাখবেন, 
আপনি বিরাট বিস্তীর্ণ অজান। সমুদ্র অতিক্রম করতে চলেছেন--য। জাহাজ যাওয়া" 
আসার পথের বাইরে । এইরকম অভিযান পৃথিবীর জলভাগের বৈজ্ঞানিক বিবরণ ও 


কন-টিকি ২১ 


আবহাওয়া সম্পকিত তথ্যাহ্ুসন্ধানেও সহায়তা করবে । আমিও ভাপ প্রয়োগে গতি- 
বিদ্যার ব্যবহারেরও হুষোগ পাবে ।” 

ছেলেটির সঙ্গে মৌখিক ঘা! আলাপ পরিচয়--তার বেশি আর কিছুই জানি ন1। 
তবে এই আলাপের স্থত্রে তার চরিত্রের অনেককিছু প্রকাশ পেয়েছে । 

“বেশ তো! একসঙ্গে যাওয়া যাবে, বললাম আমি । 

ছেলেটির নাম হেরমান ওয়াটজিংগার । সেও তে! আমার মতোই স্থলচর জীব । 
আনাড়ী নাবিক। 

কয়েকদিন পরে হেরমাঁনকে নিয়ে অভিযাত্রিক ক্লাবে গেলাম । মেরু অভিযাত্রী 
পিটার ফ্রেউচেনের সঙ্গে সোজাস্থজি যোগাযোগ করলাম । ফ্রেউচেন এমন একজন লোক 
ধিনি জনারণ্যে কখনও হারিয়ে যান না। এটা তার একটি বিশেষ গুণ ॥ বিরাট বপু₹- 
সার। মুখে খেচা খেচ। দাঁড়ি । তিনি যেন তুন্দ্রাঞ্চলের অগ্রদূত। তাকে ঘিরে একট! 
বিশেষ আবহাওয়ার চক্র-যেন তিনি একট! গ্রিজলি ভন্লুককে চালিত করে নিয়ে 
চলেছেন । 

দেয়ালে টাঙানো! একটা মানচিত্রের কাছে তাকে টেনে লিয়ে গিয়ে ভেলায় চেপে 
প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার পরিকল্পনার কথা বললাম । শুনতে শুনতে তার 
চোথছুটে। পিরিচের মতো। বড় হয়ে উঠল । কাঠের মেঝেতে জোরসে পা ঠুকলেন-_ 
কয়েকবার কোমরের বেন্ট আট করে বাধলেন । 

গচুলোয় যাক ! আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব, খোকারা । 

বুড়ো গ্রীনল্যাণ্ড অভিযাত্রী আমাদের পাত্রগুলো বিয্নারে ভরতি করে গল্প জুড়ে 
দিলেন--বললেন, আদিম মাচৃষদের জলযানের উপর তার অটুট আস্থ। আছে। কি 
স্থলে কি সমুত্রে, প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজেদের অদ্ভুত ভাবে মানিয়ে নিতে 
পারে তারা । তিনি নিজেই তো ভেলায় চেপে সাইবেরিয়ার বড় বড় নদী পারাপার 
করেছেন। আবার আদ্দিবাসীদ্দের ভেলায় চাপিয়ে নিজে ভেলার পিছনে বসে 
তাদের আর্টিক সমুদ্রের তীর বরাবর ভেল! বেয়ে নিয়ে গেছেন । বলতে বলতে বার বার 
তিনি দাঁড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন ৷ ওঃ! ব্যাপারটা এক বিরাট মজার হবে ! 

ফ্রেউচেনের পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের পরিকল্পন] ভ্রুত তালে এগিয়ে চলল-_-বলা 
যায় বিপজ্জনক গতি নিয়ে । শীগগিরই আমাদের অভিযানের খ্বর স্ক্যাপ্ডিনেড়িয়ার 
সংবাদপত্রে ছাপার হরফে দেখ। দিল । আর তার পরদিনই সকালে আমার নাবিক- 
আবাসনের দরজায় ভীষণ করাঘাত হতে লাগল--টেলিফোনেও কে নাকি আমার 
সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায় । “এর ফলশ্রুতি, সেই দিনই বিকেলে আমি আর হেরমান 
শহরের এক অভিজ্রাত এলাকার বাড়ির সদর দরজার বেল টিপলাম । স্থবেশ পর এঁক 
তরুণ দরজা খুলে আমাদের ভিতরে ঢোকার আহ্বান জানাল। পায়ে পেটেন্ট লেদারের 
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শ্লিপার-_নীল স্থাটের উপর একটা পাতলা সিক্ষের গাঁউন চাপানো । ৷ তার পরিমণ্ডলে: 
একটা শ্িষ্কতার আমেজ-_নাকের কাছে একট রুমাল চাঁপা.। একটু ঠাণ্ডা লেগেছে 
বলে ক্ষম৷ চেয়ে নিল। এই ছেলেটি গত যুদ্ধে বিমান চালানোর কৃতিত্বে . বেশ... স্থনাম: 
অর্জন করেছে । এই কমনীয় ভদ্র ছেলেটি ছাড় সেই ঘরে খবরের কাগজের ছুজন 
উৎসাহী সংবাদদাতাও ছিল--তার] অভিনব চিস্তার খবরের লোভে ছটফট করছিল । 
ওদের একজনকে দক্ষ সাংবাদিক হিসেবে আগেই চিনতাম। 

ুয়িস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে গৃহন্বামী জানাল, সে আমাদের এই অভিযানের ফর্যাপারে 
খুবই আগ্রহী । যদ্দি আমরা অভিযান থেকে ফিরে এসে খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখতে 
ও নানাস্থানে বন্তৃত। দিতে রাজি থাকি, তাহলে অভিধানের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা 
পয়স। জোগাড় করে দিতেও রাজি আছে সে। শেষ পর্যস্ত আমরা একটা চুযুক্তিতে 
এসে পৌছলাম । অভিষাত্রিক ও যারা এ অভিযানে সাহাষ্য করবে তাদের মধ্যে. 
একটা সফল চ্যুত্তি নাম] শ্বাক্ষরিত হল। এবার আমাদের আথিক সমস্যারও সুরাহ! 
হয়ে-গেল। পৃষ্ঠপোধর সে-ভার নিয়েছে" আমাদের আর এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে 
হবে না|. হেরমান আর আমি তখুনি কাজে নেমে পড়লাম- তেল! চালক ও. সাজ 
সরঞামাদির ব্যবস্থা করতে । ভেলাও তৈরি করতে হবে। প্রভঞ্জন খতু শুরু হবার 
আগেই আমাদের সকল প্রস্ততি-পর্ব সমাধ! ও অভিযান শুরু করতে হবে । 

পরদিনই হেরমান চাকরিতে ইন্তফ! দ্রিল। এবার আমর! আমাদের পরিকল্পনা 
নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজে ঝাপিরে পড়লাম । বৈমানিক সাজসরঞ্ামের সামরিক 
ল্যাররাটরি. থেকে সাহাষ্যের প্রতিশ্রতি আগে থেকেই পেয়েছি । যা-য। দরকার: 
সবকিছুই সরবরাহ করবে তারা ।, আর অভিযাত্রী ক্লাবের মাহায্যের তো কথাই নেই। 
আমর যে-ধরনের অভিষ্ান চালাতে যাচ্ছি তার প্রতিটি সাজসরঞ্জাম খুটিনাটি পরীক্ষা 
করারু-তারাই. তো আদর্শ সংস্থা । আরভ্তটা শুভই হল। আমাদের এখন সব থেকে 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল-_চারজন লোক খু'জে বের করা. যারা আমাদের সঙে এই অতিষানে 
ফেতে ইচ্ছুক । . আর এ কাজের পক্ষে. উপযুক্ত রামদেরও ব্যবস্থা রুরতে হবে | 

বারা ভেলায় ষাবে তাদের রাছাই করে নিতে হবে। কা! নাহলে, একমাস নিঃস্জ 
সমৃজবিহারে বিপদ ও বিদ্বোহ - শুরু হতে বাধ্য ।, নাবিকদের সাহায্যে, তেল চালাতে 
চাইন্দা আমি) . তার: অবশ্ত আমাদের চেয়ে একাজে; বেখে ওদ্ভা? নয়। . অভিযান, 
শেষে-আবার.এসব নিম্নে. কথাও উঠতে পারে ।. পেরুর. অভিজ্ঞ ভেলাওয়ালাদের চেয়ে, 
অভির, নাবিক আমানের, মধ্যে ছিন্ধ বলেই, এটা 'সুভ্ভব হয়েছে ।। তবে, এমন একজন. 
লোক আমাঞ্ের দলে চাই ষে ভ্রাঘিমাংশ ও. অক্ষাংশ মাপার যন্ত্র ব্যবহারে ওয়াকিবহাল, . 
এবং .ক্মমাদের গতিরণথের একটা নকশা. লিপিবদ্ধ করতে পারবে। এটা পরে 
বৈজ্ঞানিক সংবাদ সরবরাহের পক্ষে খুবই কাজ দেবে। 
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“আমি একজন ভালে ছেলেকে জানি--সে শিল্পী, 'হেরমানকে বললাম আমি, “বেশ 
লম্বাচওড়া দ.মাল ছেলে। খুব আমুদে-_গীটার বাজাতেও জানে । নাবিক স্কুলে 
পড়েছে--রং তুলি নিয়ে বাড়িতে স্থায়ী হয়ে বসার আগে বার কয়েক পৃথিবী 
পরিক্রমাও করেছে । বালক বয়স থেকেই তার সঙ্গে আমার জানাশেনা। বাড়িতে 
থাকাকালীন তার সঙ্গে পাহাড়ে-পর্বতে ক্যাম্প করে কাটিয়েছি কঙতদিন। কেও 
আসার জন্য চিঠি দেব। সে নিশ্চশই আসবে ।; 

“শুনে হে] ভালোই ঠেকছে, বলল হেরম!ন, রেডি নাঁড়াচাড়। করতে পারে এমন 
লোকও দরকার |, 

“রেডিও 1 আমি তো! ভীতকঠ্ে ভিজ্ঞেন করলাম, রেডি দিয়ে কি হবে % 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভেলা রেভিয়োর স্থান বেমানান ।' 

"আদৌ নয় । নিরাপত্তার খাতিরেও এটা দরকার। যতঙ্দণ না সাহাষ্যের 
জন্য বার্তা পাঠাচ্ছি ততক্ষণ আমাদের মতবাদের জ্ঙ্গে একটুও সংঘর্ষ বাধবে না । 
আবহাওয়] স্ম্দ্দধে নানারকম বিবরণ ও পর্যবেক্গণের খবরও তে] পাঠাতে হবে, কিন্ত 
ঝড়ের সংকেত পেয়ে আমার্দের কোন লাভ হবে না, কারণ মহাষ়াগরের এ অংশের কোন 
তথ্য জানা নেই আর জানা থাকলেও ভেলায় ত1 কোন্‌ কাজে আবে ?” 

ওর যুক্তিজালের চাপে আমার সমস্ত ওভত-আপত্তি ত্রমশ হাওয়] হয়ে গেল। 
বললাম. আমি, “সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল- আমারই ন্খর্দে সেটের সাহায্যে ২হ দূরে 
রেডিয়োর সঙ্গে পযোগ স্থাপন করা যায়। যুদ্ধের সময় আমি তো রেডিও বিভাগের. 
সেই লংঙ্লিঃ ছিলাম । প্রত্যেকেই যে যার উপযুক্ত জায়গায় আছি। আমি নিশ্চয়ই 
স্থাট হগল্যাণ্ড ও টরস্টেইন র্যাবিকে চি লিখব ।” 

'আপনি-তাদদের চেনেন ?” 

“চিনি বইকি। ন্যুটের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ্ণপরিচয় ঘটে ইংল্যাণ্ডে। ১৯৪৪ 
সাঙ্সে।' জার্ধীনরা পারমাণবিক বোম। হস্তগত করার চেষ্টা করছিল। যারা প্যারাচুট 
অতিধানের "সাহায্যে তাদের সে-চেষ্টা' ব্যর্থ করে দিয়েছিল সে সেই দলের অন্যতম । 
এজন্ঠ“ ব্রিটিশ: 'সরকার তাকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছে। শ্যুট ছিল রেডিও 
চালক । আমার সঙ্গে তার ঘখন দেখা হয়, পে তখন সগ্য নরওয়ে থেকে ফিরেছে। 
ওসলোর প্রন্থতি-দদনের চিমনীতে রাখা গোপন রেডিও-সেটের সাহায্যে গেস্টাপোর। 
তাঁধে ধরে ফেলে। তার হদিস পেয়ে সমস্ত বাড়িটা জার্ধান সৈশ্ঠরা ঘিরে ধরে। 
প্রত্যেক দরজার সামনে মেশিনগান হাতে নিয়ে এক একজন সৈনিক মোতায়েন হল । 
গেষ্টাপোদের থে মাথা, সে নিজে উঠোনে দাড়িয়ে । নাম ফেমার। স্থ্টকে নিচে 
নাখিয়ে আমা হলে সে তাকে হুয়ং অভ্যর্থন জানাবে । কিস্ক নিচে নেমে এল তার 
নিজেয় লোকেরাই ।' হ্যাট চিলে ফোঠ। থেকে জেলার পর্যন্ত পিস্তল হাতে লড়েছে-- 
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তারপর হাসপাতালের পিছন দিক দিয়ে কেটে পড়েছে । হাসপাতালের দেয়াল 
টপকে হাওয়া । আশপাশ থেকে প্রচুর বুলেটের গুলি তাকে অভ্যর্থন জানিয়েছে 
কিন্ত প্রাণে মারতে পারেনি । একট। পুরানো৷ ইংলিশ ছুর্গ-বাড়িতে গোপনে তার 
সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার । পরে নরওয়ের অধিকৃত এলাকায় ফিরে এসেছিল 
গোপন সংগঠন-বাহিনী গড়ে তুলতে । শতাধিক রেডিও মারফত থবরাখবর পাচারের 
গোপন ঘটি ছিল অধিক্লত এলাকায় । 

“আমার তখন সগ্ প্যারাচুট ব্যবহারের শিক্ষা সমাণ্ড। আমাদের পরিকল্পনা ছিল 
অসলোর কাছে নর্দমার্কে প্যারাচুটের সাহায্যে অবতরণ করা । সেই সময় রাশিয়ানর! 
আবার কারকেনস অঞ্চলে এসে পড়েছে । এই সময় স্কটল্যাণ্ড থেকে একটা ছোট 
নরওয়ে-বাহিনী ফিনমার্কে পাঠানে। হয়েছিল । উদ্দেশ্-_সমস্ত অভিযান পরিচালনার 
দায়িত্ব রাশিয়ানদের হাত থেকে নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া । আমাকেও এই 
দলে পাঠানো হয়েছিল। 'এখানেই টরহিয়েনের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ 
পরিচয় । 

“তখন সেখানে হ্মের অঞ্চলের শীত বেশ জাকিয়ে বসেছে । নক্ষত্রথচিত আকাশে 
স্থমেক্আলোক বিস্ফোরণ হচ্চে । তাছাড়। দিনে-রাতে সবসময় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার । 
আমর! ষখন ফিনমার্কের পুড়িয়ে-দেওয়। এলাকার ছাইয়ের স্তুপের কাছে এলাম 
পাহাড়ের এক ছোট্ট কুড়ে থেকে গুড়ি মেরে বের হয়ে এল এক হাসিধুশি মানুষ 
গীতে জমে নীল হয়ে গেছে-_ আপাদমস্তক ফারে ঢাকা, মাথা ভরতি কৌকড়ান হুন্দর 
চুল। চোখের মণিছুটে! নীল। সেই হল টরম্স্টয়েন র্যাবি। প্রথম ধাকায় সে 
ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে গিয়েছিল । সেখানে বিশেষ শিক্ষা নিয়েছে । তারপর তাকে 
ট্রমসোর কাছকাছি নরওয়েতে গে।পনে চালান করে দেওয়া হয় । ছোট্র একটা বার্তা- 
প্রেরক যন্ত্র নিয়ে যুদ্ধ জাহাজ টিরপিট্জের আশে পাশে ঘাপটি মেরে থাকে। দীর্ঘ দশ 
মাস ধরে জাহাজে যা-ষা! ঘটেছে, গোপনে সে সব বার্তা পাঠিয়েছে ইংল্যাণ্ডে। জার্মান 
অফিসারের রেভিয়োর এয়।রইয়েলের সঙ্গে রাত্রে সে গোপনে তার প্রেরক যন্ত্রের যোগাযোগ 
করত। তার এই নিত্য সরবরাহ কর] বার্তার উপর ভিত্তি করেই ব্রিটিশ বোমারু 
বিমান জার্মান যুদ্ধজাহাজটিকে ঘায়েল করে। 

“র্টিয়েন স্থুইডেনে পালিয়ে যায়-__সেখান থেকে আবার ইংল্যাণ্ডে। এরপর নতুন 
রেডিও সেট নিয়ে প্যারাহ্ুটের সাহায্যে জার্মান বাহিনীর পশ্চাৎ্ভাগে ফিনমার্কের 
জঙ্গলে অবতরণ করে । জারধানরা পিছু হটে গেলে আবিষ্কার করল আমাদের সেনা- 
বাহিনীর পিছন দ্বিকেই অবস্থান করছে সে। গোপন স্থান থেকে বের হরে এসে তার 
রেডিও-সেট নিয়ে তখন (দ আমাদের সাহায্যে লেগে যায় । আমাদের প্রধান রেডিও. 
ষ্রেশান মাইনের সাহায্যে শক্রর। ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি জোরণদিয়ে বলতে 


কন-টিকি ২৫ 
পারি ঈ্যটট ও টরস্টিয়েন বাড়িতে-বসে থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে । একটা কিছু 
'ক্করা চাই। কাঠের ভেলায় সমুদ্র অভিযানের খবরে খুশিই হবে তার11, 

(বেশ তো, তার্দের আসতে চিঠি লিখে দিন, বলল হেরমান। 

নিছক খবর হিসেবে ছোট্ট একট! চিরকূট পাঠালাম এরিক, হ্যাট ও টর( স্টয়েনের 
-কাছে--কাউকেই আপবার জন্য সনির্বদ্ধ অনুরোধ জানালাম ন1। 

পের থেকে আগত লোকেরাই দর্মিণ সমুদ্রের ছীপপুঞ্ধে গুথম বসতি স্থাপন 
করেছিল-_এই সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্টিত করতে কাঠের ভেলায় চেপে আমরা প্রশান্ত 
মহাসাগর অতিক্রম করব । তোমারও যাবে কি? পেরু ও দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপে 
যাওয়া-আসার ব্যবস্থা করা”্ছাড়া আর কোনরকম দায়-দায়িত্ব নিতে অপরাগ 
আমি। বে এই অভিষানে তোমাদের যাত্ত্রিক কুশলতা পরীক্ষা করার এক অপুর্ব 
দুযোগ পাবে। অবিলঙ্ষে উত্তর চাই।* 

পরের দিনই টরস্টিয়েনের কাছ থেকে নিচের টেলিগ্রামটি প্রথম এল-- 

'আসছি। টরস্টিয়েন।, 

অন্য দুজনও এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করল। আমাদের দলের ষ্ঠ সদস্যের জন্য লোক 
'খৌজ। চলতে লাগল । কখনও একজনকে, কখনও আর একজনকে মনোনীত করছি, 
কিন্ত গ্রতিক্ষেত্রেই একটা-না-একট। বাধা দেখ! দিচ্ছে । ইতিমধ্যে আমি আর হেরমান 
রসদের দ্বিকে মন দিলাম । লামার মাংস বা! শুকনে! কুমার আলু খেতে চাই না। 
আমর] নিজেরাই এক সময় ইত্ডিয়ান ছিলাম, সেরকমও কোন প্রমাণ দিতে চাই না। 
ইনকা-ভেলার গুণাগুণ ও কার্যকারিতা পরীক্ষ! করাই আমাদের উদ্দেশ । এইসব 
ভেল! কতখানি সমুদ্রোপযোগী, কত্ট] ভার বহন করতে পারে, এইসব মালমশলা ও 
লোকজনদের নিয়ে পলতনেসিয়াতে যেতে স্ক্ষম কিন1--পরীক্ষা! করে দেখা । আমাদের 
আগে যার! সেখানে গিয়েছিল, তার! ভাঙ্গায় শুকনে। আলু শুকনে। মাংস খেতে অত্যন্ত 
ছিল--কাজেই ভেলাতেও তার] এঁ খাবার খেয়ে থাকতে পারে । আমরা দেখতে চাই 
যখন সত্যিকার অভিযান স্থরু হয়েছিল, তার] বাড়তি সমুদ্রের টাটক৷ মাছ, বৃষ্টির জল 
'ধরে খেয়েছিল কিনা । এসবও অনুসন্ধান করে দেখতে চাই । আমরা অবশ্য রণক্ষেত্রে 
যে-ধরনের খাবার সরবরাহ করা হয় তাই সঙ্গে নেব। যুদ্ধের অভিজ্ঞত। আছে 
আমাদের । 

ঠিক এই সময় একদিন ওয়াশিংটনে নরওয়ের সামরিক রাষ্ট্রদূতের সহযোগীর এক 
নবনিযুক্ত কর্মচারী এসে উপস্থিত। ফিনমার্কে আমি তার কম্পানীর দ্বিতীয় প্রধান 
ছিলাম । আমি চিনতাম তাকে-_ছেলেটা ছিল যেন আগুনের গোল1-সব সময় 
'আক্রমণোগ্যত। কোন সমস্তা দেখা দিলে দানবীয় শক্তি নিয়ে তার মোকাবিলা 
করতে এগিয়ে আসত । বয়র্ণ রয়হোলট্‌ এইরকম এক অফুরস্ত জীবনী-শক্তিতে চলকে- 
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ওঠ মানুষ । , অনবরত নতুন নতুন কোন সমশ্তার মোকাবিলা করতে -না..পারলে 
নিজেকে সম্পূর্ণ মৃত মনে করত সে। জড় পদার্থের মতে বেঁচে থেকে কি লাভ? 

আমি তাকে সমস্ত ব্যাপায়ট। ব্যাখ্যা করে চিঠি দিয়েছিলাম । আমেরিকান 
সামরিক বিভাগের সরবরাহ দপ্তরের কোন জান-পাচান লোকের সঙ্গে যোগাযোগ 
করতে। বিমান-দপ্তরের ল্যাবরাটরিতে যেমন নতুন সাঙ্গ-সরঞ্াম নিয়ে পরীক্ষ। চলছে 
তেমনি রণক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য নতুন রসদ নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে ৷ হয়ত 
তার স্থযোগ নিতে পারব। 

হুদিন বাদে বয়র্ণ ওয়াশিংটন থেকে টেলিফোনে জানাল, আমেরিকার সামরিক 
দণ্তরের বৈদেশিক বিভাগের সঙ্গে সে যোগাযোগ করেছে-_-কি ব্যাপারে সাহাষ্য চাই 
তার! তার বিষদ বিবরণ জানতে চেয়েছে । 

হেরমান আর আমি ওয়াশিংটনে ষাবার প্রথম ট্রেনেই চেপে বসলাম | 

সামরিক রাষ্ট্রদূতের অফিসেই বয়র্ণের দেখা পেলাম। সে বলল, “মাঁশা করছি 
সব ব্যবস্থাই সুষ্ঠভাবে হয়ে যাবে । বৈদেশিক োগাষোগ দর্ধরে আগামী কালই সংযোগ 
করতে পারব । অনশ্ত কর্ণেলের কাছ থেকে একট] অন্ুমতিপত্র নিতে হবে ।, 

কর্ণেল হলেন নরওয়ের রাষ্ট্রদূত অটে। মুন্থে-ক্যাস। ভদ্রলোক বেশ জিগ্ধ মেজাজের 
লোক। আমাদের উদ্দেশ্তের কথা সব যখন শুনলেন, তিনি পরিচয়-পত্রই কেবল 
দিলেন না, আরও বেশি সাহাষ্য করার অনুকূল মেজাজ দেখালেন । 

পরদিন সকালে আমরা যখন ত।র কাছে পরিচয়-পত্র নিতে গেলাম, হঠাৎ তিনি 
টেবিল থেকে উঠে দাড়ালেন, বললেন, তিনি সঙ্গে গেলে সব থেকে ভালে হবে। 
কর্ণেলের গাড়ি করে পেন্টাগন প্রাসাদে সামরিক বিভাগের অফিসের দিকে আমরা 
রওনা দ্রিলাম। কর্ণেল বয়র্ণ সামরিক' পোশাকে গাড়ির সামনে বসে আর তাদের 
পিছনে হেরমান ও আমি। গাড়ির জানলার ভিতর দিয়ে বিরাট পে্াগন প্রাসাদের.” 
দিকে উ'কি মেরে দেখতে লাগলাম । সামনের সম্তল প্রান্তরের উপর কি অত্যুংগ-. 
ুর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা! । এই বিরাট বাড়িতে তিরিশ হাঁজার কর্মী কাজ করে 
-_করিডরের দৈর্ঘ্য হবে ষোল মাইল। এই বিরাট প্রাসাদেই ভেলা-অভিযাল নিয়ন 
সার্মীরিক ' অফিসারদের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হবে । আগে বা পরে আর কখনও. 
হেরমান বা আমার কাছে ছোট্র ভেলা! এত নৈরাশ্যজনক তুচ্ছ মনে হয়নি। কত ঘষে: 
সিড়ি ভেঙ্গে উঠলাম-নামলাম, কত যে করিডর পার হলাম, তার ইয়ত্তা নেই। শেষ 
প্যস্ত বৈদেশিক যোগাযোগ দপ্তরের দরজায় এসে দাড়ালাম । কিছুক্ষণ পরেই বিরাট, 
একটা মেহাগনি কাঠের টেবিলের ধারে এসে বসলাম । চারদিক ঘিরে নতুন ইউনিফর্ম- 
পরা 'লোকজন। বৈদিক দপ্তরের প্রধানই' নিজে কথাবার্তা চালালেন। তিনিই: 
সভার নেতৃত্ব দ্িলেন। 
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্রশাস্ত চেহারা, ক্ষ কঠিন-দৃষ্টি অফিসার--টেবিলের শেষ প্রান্তে বেশ অনেকট। 
জায়গ! দখল করে বসে আছেন । প্রথমট। তিনি ভেলা আর সামরিক সদর দপ্তরের 
মধ্যে. কি সম্পর্ক থাকতে" পারে ভেবে একটু বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলেন । কিস্ত 
কনে'ন হুপরিচিত বাক্য-বিন্যাসে টেবিলের চারদিকে যে সব অফিসাররা! বসে আছেন, 
তার্দের উপর ঝড়ের গতিতে চোখ বুলিয়ে ধীরে ধীরে তাকে জয় করে নিজের পক্ষে টেনে' 
আনলেন । মাজসরঞ্রাম ল্যাবরাটরির এয়ার মাশরশল কম্যাগ্ডারের লেখা চিঠিখান! 
বেশ কৌতুহলের সঙ্গে পড়লেন তিনি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অধস্তন কর্মচারীদের 
যথাসাধ্য সাহায্য করতে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিলেন_-যথাসম্ভব আইনের গণ্তী মেনে 
যেন আমাদের সম্যক সাহাষ্য করা হয় । তারপর আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বেরিয়ে 
গেলেন আলোচনা কক্ষ থেকে। 

তিনি বের হয়ে যেতেই একজন ক্যাপ্টেন ছোকর। আমার কানে ফিসফিস করে, 
বলল, "বাজি রেখে বলতে পারি, ঘা চান আর পেতে একটুও অস্থবিধে হবে না । 
ব্যাপারটায় একট। ছোটখাট সামরিক অভিযানের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। শাস্তির 
সময় আমাদের দৈনম্দিন অফিসের ধরা-বাঁধা জীবনে একটু যেন পরিবর্তনের ঢেউ 
তুলেছে । যন্বপাতি স্থনিদিষ্ট পন্থায় পরীক্ষা করার একটা স্থ:যাগ পাওয়া যাবে। 

সংযোগকারী সমফিসার তখুনি কর্নেল লুইসের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা পাকা করে 
ফেললেন-_সামরিক পরীক্ষাগারের ল্যাবরাটরিতেই তত্বাধায়ক অফিসার-কম্যাগারের 
অফিসের ভিতরেই ।” ্‌ 

কর্নেল লুইস একজন ভারি অমায়িক অফিসার । বিশেষ নামভাক আছে। বেশ 
খেলোস্ঠাড়ী, মনোবৃত্তিস্পন্ন। তিনি তখুনি বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানদের ডেকে 
পাঠালেন। তারের প্রত্যেকেরই আস্তরিকতা৷ সন্দেহাতীত। তখুনি অসংখ্য যন 
পাঁতির, নমুন। দেখাতে চাইলেন তারা । ঘখন যে-সব যন্ত্রপাতির দরকার হতে পারে 
তাদের প্রত্যেকটির নাম একে একে বলে ধেতে লাগলেন আমাদের উর্বর মন্তিষ্বের 
অবাধ ক্ষ্পনাও তাতে হালে পানি পেল না। যুদ্ধক্ষেত্রের রসদ থেকে শুরু করে 
রোদে, ঝলদানোর প্রতিষেধক ওষুধ, ছিটকে-আসা জ্গল-নিরোধক ঘুমানোর ব্যাগ 
পর্যস্ত; এরপুর তারা আমাদের গবেষণাগারের সর্বত্র ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন। 
ছোট, ছোট প্যাকেটে মোড়া বিশেষ ধরনের খাবার খেলাম, জলে-পড়ে-ভেজ। দেশালাই' 
জালিয়ে দেখবার নতুন্‌ ধরনের প্রাইমা স্টোত, জলের ছোট ছোট পিপে দেখলাম । 
দেখলাম বিশেষ, ধরনের বুট, রান্নার বস্পাতি, জলে ডুববে না, ভাসবে এমন ছুরি অর্থাৎ 
এধরনের অভিঘানের পক্ষে ঘা যা দুরকার জ্ব কিছু। 

হেরমানের . ্রিকে. তাকালাম, আমি। ও ঘেম ধনী মামির স্লে চকলেটের 
দৌকানের ভিতর দিয়ে ছেটে চলেছে ছোট ছেলের মতো! মনে একট! উদগ্র লুন্ধ বাসনা 


২৮ কন-টিকি 


নিয়ে। কর্নেল সবার আগে চলেছেন--প্রতিটি জিনিষ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন । 
পরীক্ষান্তে কর্মচরীরা কি কি জিনিস লাগবে এবং তাদের পরিমাণ কত হবে--একটা! 
খাতায় টুকে নিল। আমার মনের অবস্থা তখন-__ফুদ্ধ জয় তে! হয়েই গেছে । আমি 
তখন তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে দিগন্তের দিকে চোখ মেলে একান্ত নিরালায় 
নিরবচ্ছিন্ন শাস্তিতে আশু কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করার একট। তীব্র ইচ্ছা! বোধ 
করছিলাম মনে মনে । হঠাৎ দীর্ঘদেহী কর্নেল বললেন, “এবার ভিতরে গিয়ে প্রধান 
কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বল৷ দরকার । চাহিদা মতো! জিনিস দেবার ও সিদ্ধান্ত নেবার 
ক্ষমত1 একমাত্র তারই উপর নির্ভর করছে।, 

একথা শোনামাত্র বুক দমে গেল। আমার তো! তখন একবারে মাটিতে বসে 
'পড়ার মতো অবস্থা । আবার আমাদের গোড়া থেকে শেষ পর্ধস্ত বোঝাতে বাগজাল 
বিস্তার করতে হবে । কে জানে প্রধান কর্মকর্ত/টি কেমন মানুষ । 

ছোটখাট মানুষটি । অত্যন্ত আগ্রহশীল। বসে আছেন লেখার টেবিলের পিছনে । 
খবরে ঢোকামাত্র তিনি আমাদের তীক্ষ নীল চোখ দিয়ে খু'টিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিলেন-- 
তারপর বসতে অনুরোধ করলেন। কর্নেলকেই জিজ্ঞেন করলেন তীক্ষ কে, এই ভঙ্ত্ 
লোকর! কি চান? কিন্তু আমার উপর থেকে তার দৃষ্টি মুহূর্তের জন্তও সরাননি। 

ঝটপট উত্তর দিলেন লুইস- “মাত্র এই সামান্য কয়েকট1 জিনিস ।” তিনি সংক্ষেপে 
আমাদের উদ্দেশ্যের একট রূপ-রেখ! তুলে ধরলেন। প্রধান ধৈর্যসহকারে সবকিছু 
শুনলেন। একট] আঙ্ুলও নড়ালেন ন1। 

“এসবের পরিবর্তে এর! আমাদের কি দেবেন? জিজ্ঞেন করলেন তিনি। 
আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটুও যে প্রভাবাদ্বিত হয়েছেন মনে হল না। 

«ষে কঠোর বিরূপ পারিপাশ্বিকের ভিতর দিয়ে এদ্দের অভিযান চালাতে হবে 
"তাতে আমাদের যন্ত্রপাতি ও রসর্দের উতৎকর্ধতা ও কাধকারিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য 
পাওয়া যাবে। এর! এ বিষয়ে আলোকপাত করে অভিজ্ঞ মতামত দিতে পারবেন, 
মন-ভেজানে! গলায় বললেন লুইস। 

লেখার টেবিলের পিছনে-বসা অত্যস্ত আগ্রহী ও আস্তরিক অফিসারটি এবার 
ধীরে ধীরে পিছনের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসলেন আরাম করে। তার চোখ ছুটি 
তখনও আমার উপর স্থির নিবদ্ধ। আমার তো! তখন পুরু চামড়ার গদদি-আ'টা 
চেয়ারের অতলে তলিয়ে যাবার মতো! অবস্থা । তিনি হিমেল কে বললেন, “এসবের ' 
বিনিময়ে গুরা আমাদের কি যে দেবেন আমি তো৷ তার কিছুই বুঝে উঠতে পারছিন1।, 

ঘরে নিঃসীম নীরবতা! নেমে এসেছে । কর্ণেল লুইস জামার কল্গারে হাত বুলোতে 
_লাগলেন। আমাদের ছুজনের কারুর মুখেই কথা নেই। 

“কিস্ত,, হঠাৎ প্রধান বলে উঠলেন। গুর চোখের কোনে একটা বিদ্যুতের 


কন-টিকি ২১৯ 


বিকিষিকি খেলে গেল । “গাহস *ও উচ্যম এক্ষেত্রে একাস্ত দরকার । কর্ণেল, গর! 
যায চান দিয়ে দাও ।? | | 

ষে-গাড়িটা আমাদের হোটেলে পৌছে দ্িল তাঁর আসনে বসে আকাশ-পাতাল- 
কত কি ভাবতে লাগলাম-আমার তখন আনন্দে অর্ধমাতাঁল অবস্থা । হঠাৎ পাশে- 
বসা হেরমান খুক খুক করে হেসে উঠল আপন মনে-তারপরই হেসে একেবারে 
গড়িয়ে পড়ল। 

“তোমার মাথার গোলমাল হয়নি তে]? উতৎকন্ঠিত গলায় গ্রশ্ন করলাম আমি । 

“না না, নির্লজ্জের মতো! হাসতে লাগল সে, 'আমি মনে মনে একটা হিসেব" 
করছিলাম । আমাদের রসদের মধ্যে থাকছে ছয় শ চুরোশি বাক্স আনারস। আর 
আনারস খেতে আমি খুবই ভালোবাসি ।, 

| এখনও হাজার রকম কাজ করবার আছে । আর সবই একই সঙ্গে করতে হবে_ পেরুর 
(উপকূলের কোন এক জায়গায় দুজন মানুষকে মালপত্র ভেলা! নিয়ে জমায়েত হতে হবে। 
হাতে মাত্র তিন মাস সময়, অথচ আমাদের হাতে তো। আলাদীনের প্রদীপ মেই। 
আমরা প্লেনে চেপে নিউইয়র্কে চলে এলাম--সংযোগ অফিসারের পরিচয়-পত্র নিয়ে 
দেখ) করলাম কলখিয়া বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপক ভেরের সঙ্গে । তিনি সমর-দণ্ধরের 
ভৌগলিক গবেষণা-কমিটির সর্বপ্রধান। বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে হেরমান পেরে 
গেল বনু মূল্যবান যন্ত্রপাতি আর মাপজোখ করারও ঘন্তর। 

তারপর প্লেনে চেপে গেলাম ওয়াশিংটনে ন্যাভাল হাইড্রোগ্র্যাফিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 
প্রধান নৌ-সেনাধিপতি গ্লোভারের সঙ্গে দেখা করতে । মানুষটি বড়ই সঙ্জন। তিনি 
সমস্ত অফিসারদের ডেকে পাঠিয়ে তাদের সঙ্গে আমার আর হেরমানের পরিচয় করিয়ে 
দিলেন। তারপর দেয়ালে টাঙানো প্রশাস্ত মহাসাগরের মানচিত্রের দ্িকে আউল, 
দেখিয়ে বললেন, “এই তরুণ ভদ্রলোক ছুটি আমাদের সর্বাধুনিক মানচিত্রের নিতূলতা 
পরীক্ষা করতে চান, এদের যথাসাধ্য সাহাষ্য করবেন ।” 

গাঁড়ির চাকা অনেক দূর গড়িয়ে গেছে । ইংরেজ কর্ণেল লুমসডেন ওয়াশিংটনে 
ব্রিটিশ সামরিক মিশনের কার্যালয়ে একট] মন্ত্রণাসভা ডাকলেন_-আমার্দের ভবিস্তত 
সমন্তা আর তার অন্থকুল সমাধানের বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা! করতে । প্রচুর সহুপদেশ 
পেলাম। স্বদেশ থেকে তিনি উড়োজাহাজে করে কিছু যন্ত্রপাতি আনাবেন__এই ভেলা 
অভিধানে তাদের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য । ইংরেজ মেডিক্যাল অফিসার 
এক ধরনের হাঙ্গর তাড়ানোর রহস্তময় গুড়ো আবিষ্কার করেছেন। তিনি তার 
কার্কারিত। প্রচারের উৎসাহী পৃপোষক। কোন হাঙ্গর ঘর্দি ভেলার আশেপাশে 
ভযক্ষর বেশ্সাড়াপনা শুরু করে তখন এই গু ড়ো৷ জলে ছড়িয়ে দিলে বাছাধন আর পালাবার 
পথ খুজে পাবে না-ল্যাজ তুলে মৃহূর্তে চম্পট দেবে । 


৩০ কন-টিকি 


আমি অতি বিনয়ের স্থরে জিজ্ঞেম করলাম, “অমর! কি এই গু'ড়োর উপর নির্ভর 
কবতে পারি? 

মুখে হাসি টেনে বললেন ইংরেজ ভদ্রলোক, 'আরে, পারা যায় কি ন। সেটাই তো 
আমব] পরীক্ষা করাতে চাই।, 

সময় যখন অল্প, ট্রেন ছেড়ে প্রেনের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে, আর প'-গাডি ছেড়ে 
“টযাকসি-গাডি নিতে হচ্ছে, আর এব ফলে আমাদের টাকার থলিও শুপনে। পাতা: 
মতো ঝুব সুর কবে পড়তে লাগল । নরওয়ে ফেরার ফিরতি টিকিটের খামও খরচ 
হয়ে গেছে । বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করলাম, নিউইয়র্কে আমাদের পৃঃপোষকদো 
কাছে সোজান্থজি টাকার জন্য হাত পাতলাম। কিন্ত বিন্ময়কর ও নিরুৎসাহ্জমং 
অবস্থাব সম্মুবীন হতে হল। আমার অর্থ নৈতিক ম্যানেজার জরে শয্যশামী--ব়্ী? 
ন। সে সেবে উঠছে তাব সহকাবী ছজন এক্ষেত্রে অসহায় | তারা আমাদের অর্থ ্ 
সাহায্যদ।নে দুঢ সংকল্পবদ্ধ, কিন্তু সাময়িকভাবে কোন সাহায্য করতে পারছে রা 
'্মভিযান মুলতুবী বাখতে উপদেশ দিল-_কিন্ক এ অনুরোধ অর্থহীন। নানা ক 
চাকা এখন ভীষণভাবে ঘৃণিত হচ্ছে-_কি ভাবে এখন তার্দের গতিরোধ করব । আমাছের 
এগিয়ে চলতেই হবে, থাম বা ব্রেক কষা অসম্ভব । আমার বন্ধু ও উৎস।হদাতার 
সমস্ত সংঘট।কে ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্তে সম্মতি দিল । আমর নিজেদের ইচ্ছায় 
স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারি । 

অতএব শৃন্ধ পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমবা পথে এসে দীভালাম । 

«ডিসেম্বব, জানুয়ারি, ফেবকুয়ারি--আর মাত্র তিন মাস হাতে আছে, বলল : 

“মার্চেরও এক চিলতে, বললাম আমি, "আমাদের যাত্রা করতেই হুবে |, 

সবকিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন হলেও একট] জিনিস দিনের মতো। স্পষ্ট । আমাদে” অতিযাযস 
একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে । আমরা তো আর নাত়গ্রা প্রপাতে ভিগব।-খাএক 
শৃন্যপকেট দড়াবাজিকরের দলভুক্ত হতে চাই না, অথব। অমরা সতের দিন ধরে পতাকা” 
দণ্ডের উপর নিশ্চল বসে থাকতেও চাই না। এই একটা ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ একমত । 

নরওয়ের মুদ্রা প্ঁতে পারি । কিন্তু তাতে প্রশাস্ত মহাসাগরের এ পারে আমাদের 
সমস্তাব সুরাহা হবে না। কোন সংগঠনের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করতে 
পারি। কিন্তু যে-মতবাদ নিয়ে মতইৈধতা! বর্তমান, তার ্বপক্ষে কোন সাহায্যের 
আশা! দুবাশীমাত্র। অথচ সেটা প্রমাণ করবার জন্তই এই ভেলা-অভিযান। সংবাদপত্র 
বা পৃষ্ঠপোষকর1- কেউই সাহাষ্য দিতে এগিয়ে এল না। এমন কি ইনসিয়োরেন্দ 
কম্পানীও নয়--তার। সবাই এই অভিঘানকে আত্মঘাতী অতিষান বলে গণ্য করে। 
তবে যদি সুস্থ দেহে নিরাপদে ফিরে আসতে পারি, তখন না হয়ে ভেবে দেখা যাবে । 
সে অন্যকথ!। 0 






কন-টিকি ৩১ 


ব্যাপারটা বেশ ঘোলাটে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল-__কয়েকদিন তো কোন. আশার 
আলোই দেখতে পেলাম না । এই সময় কর্ণেল মুনথে-ক্যাস বিপদজ্রাতা রূপে দেখা 
শদিলেন। 

'বৎসগণ দেখছি, বড়ই ঝামেলায় পড়েছ, বললেন তিনি, “কাজ শ্বরু করার খরচ! 
হিসেবে এই চেকটা লাও। দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপ থেকে ফিরে এসে ফেরৎ দিলেই 
চলবে । 

তার দৃষ্টাস্ত দেখে আরও কয়েকজন এগিয়ে এলেন। এইভাবে আমর ব্যক্তিগত 
ভাবে এত টাক] ধার পেয়ে গেলাম যে, কোন এজেণ্ট বা অন্য কারুর কাছ থেকে 
সাহাধ্য না পেলেও এই বিপদ-সমুদ্র পার হবার আর কোন প্রতিবন্ধক রইল ন1। 
এবার দক্ষিণ আমেরিকায় বিমানে উড়ে গিয়ে ভেলা তৈরির বিলিব্যবস্থা করতে 
পারব । 

সেই প্রাচীন কালে পেরুভিয়ায় ভেলা! তৈরি হত বালসা কাঠ দিয়ে । শুকনে! 
অবস্থায় এই কাঠ কর্কের চেয়েও হালক1। বালস! গাছ পেকতে জন্মায়_-তাও 
আন্দিজ পর্বতম|ল! পেরিয়ে। কাজেই ইনকা-যুগেও সমুদ্রগামী লোকেদের উপকূল 
ভাগ ধরে ইকুয়াডোর পর্যস্ত যেতে হত। সেখানে বিরাট বিরাট বালমা কাঠ কেটে 
তারা প্রশাস্ত মহাসাগরের তীরে এনে ভাই করত । আমরাও তাদের পদ্দাঙ্ক, অনুসরণ 
করব ঠিক করলাম। 

ইনকা-যুগের তুলনায় এখন ভ্রমণ সমস্য সম্পূর্ণ ম্বতন্তর। আমাদের আছে .মটোর 
গাড়ি, উড়োজাহাজ -_নানা ভ্রমণ-সংস্ব| | তবে এ যুগেও ব্যাপারট।.খুব সহজ নয়-- 
সমন্তা আছে সীমান্তের । সীমান্তে জামায় পেতলের বোতাম-আ'াট। সীগাস্তরক্ষীদের 
মোকাবিল। করতে হবে । তার। সবসময় অপরিচিত বিদেশী লোকদের সন্দেহের 
চোথে দেখে, ম্ালপত্তর লগুভণ্ড করে__ নানারকম ফর্ষে সইসাবুদের ব্যাপার লিয়ে, প্রচণ্ড 
হেনস্থা! চালায় । এসব বাঁধাবিপত্তি অতিক্রম করে যারা ভিতরে. প্রবেশ করতে 
পারে তার্দের ভাগ্যবান বলে গণ্য করা হয়। এই পেতলের তকমা-আটা।.শীমাস্ত 
রক্ষীদের জন্য প্যাকিং বাকস, নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত সাজ-সরঞ্াম ভরতি ট্রীন্ধ নিয়ে 
দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবেশ করা আমার্ধের পক্ষে সম্পুর্ণ অসম্ভব, যতই না কেন আমরা 
টুপি খুলে ভাঙ্গা ভাগ স্পেনীয় ভাষায় অতি বিনশ্রভাবে ভিতরে ঢোকার অন্ুমূতি চাই 
--তারপর ভেলায় চেপে সমুদ্র যাত্রা। আমাদের তো তখুনি জেলে পুরে ফেল] হবে । 

“ন1 না, তার আগে সরকারী অন্গমতি-পত্র যোগাড় করতেই হবে, বলল হেরমান । 

সম্প্রতি ভেঙ্গে-দেওয়। সংস্থার ত্রয়ী বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিল .লম্সিলিত জাতি- 
পুজের একজন সংবাদদাতা । সাহায্যের অন্ত. লে আমানের গাড়ি করে -সেখানে 
নিয়ে ষেতে চাইল। . রাষ্ইরধুজের অধিবেনের বিরাট হলঘরে এসে আমুর1 বিশ্ময়ে 


৩২ কন-টিফি 
একেবারে হতবাক । সকল্স রাষ্ট্রের প্রতিনিধির পাশাপাশি বেঞ্চিতে বসে একজন: 
কালে দাড়িওয়ালা রুশীর বকৃতা শ্রনছে নিঃশ'কফ। পিছনের দেয়ালে শোভিত 
পৃথিবীর এক বিরাট মানচিত্র । 

আমাদের বন্ধু সংব!দর্দাত। কোন এক সময়ে নিঃসাড়ে পেরুর, পরে ইকুয়াভোরেরও, 
এক প্রতিনিধিকে পাকড়াও করল । পাশের একটি কক্ষে পুরু গদিআাটা চেয়ারে- 
বসে তার। আমাদের সমুদ্র অতিক্রম করার পরিকল্পনার কথ! শুনলেন বেশ মনোযোগ 
দিয়ে। তাদেরই দেশের অতীত সভ্যতার প্রতিভূ একদল লোক সেখান থেকে প্রখাস্ত 
মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে বসতি স্থাপন করেছিলেন--এই মতবাদ প্রতিষ্ঠ করাই 
আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য । তারা ছুক্জনেই তাদের সরকারকে এই পরিকল্পনার' 
কথা ওয়াকিবহাল করে মেদেশে গেলে আমাদের সবরকম সাহায্য দেওয়ার 
প্রতিশ্রতি দ্রিলেন। টিগভি লাই উপকক্ষ থেকে যাবার সময় ষখন শুনলেন 
আমর তাঁর দেশেরই লোক, তিনি আযাদের কাছে এগিয়ে এলেন -কে একজন 
প্রস্তাবও করল ভেলা-অভিঘানে তারও আমার্দের সঙ্গী হওয়া উচিত। কিন্তু স্বলেই 
তাঁকে অনেক তরঙগ-বিক্ষোভের সম্মুধীন হতে হয়। রা্রপুঞ্ের আযাসিস্টান্ট সেক্রেটারী 
ড. বেনজামিন কোছেন চিলির নাগরিক-_-নিজেই একজন সংঘের প্রত্বতাত্বিক। তিনি 
পেরুর প্রেসিডেণ্টের কাছে আমাদের নামে একটি ব্যক্কিগত পত্র লিখে দিলেন। 
তিনি প্রেসিডেন্টের একজন নিকট বন্ধু। আমর] হলঘরে এসে নরওয়ের আমবাসা- 
ডরের সঙ্গেও দেখা করলাম । তিনি সেদিন থেকে আমাদের অভিষানের একজন 
অকৃত্রিম সমর্থকে পরিণত হলেন। ভত্রলোকের নাম উইলহেল্ম ভন মূনথি। তিনি 
আমাদের বহু অযূল্য সাহাধ্য দান করেছেন । 

দুখান! টিকিট কিনে আমরা তখুনি দক্ষিণ আমেরিকায় পাড়ি জমালাম। যখন 
প্লেনের চারটে ইঞ্রিন বিরাট গর্জন করছিল, আমরা! তখন হা'-ক্লাস্ত হয়ে নিজেদ্দের আসনে 
বসে। মনে অবর্ণনীয় দুশ্চিন্তা অবসানের স্বখশাস্তি। যাক, এতদ্দিনে পরিকল্পিত 
অভিযানের প্রথম পর্ব সমাপ্ত । এবার সোঙ্গাস্জি অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ার আর 


কোন বাধা রইল না। 
॥৩॥ 


নিরক্ষরেথা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিমান কাত হয়ে নিচে অবতরণ 
করতে লাগল--চারদিকের ছুধের মতে। সাদা যেঘ ভেদ করে । এতক্ষণ মেঘস্তর জলস্ত 
হুযপলোকে চোখ-ধাধানে। তুষারের মতো পড়ে ছিল। এই পশমের মতো বাম্পীয় 
মেঘ জানালায় লেগেছিল । এবার তা৷ গলে গিয়ে মেঘের মতো৷ মাথার উপরে ভেসে 
রইল। ক্রমশঃ নিচে দেখ! দিল তরঙ্গায়িত বন-প্রধেশের সবুজ ছাদ। আমরা দক্ষিণ 
আমেরিকার প্রঞ্জাতত্ত্রী রাজ্য ইকুয়াভোরের উপর দিয়ে ভেসে চলেছি। আমাদের 
বিমান ওয়েক্স। কুইল বিমান বন্দরে অবতরণ করল। 


ন-টিকি ৩ 


গতকালের কোট ভেস্ট ওভার কোট কাধে ঝুলিয়ে আমরা বিমান থেকে বের হয়ে 
এলাম, ঢুকলাম একটি উদ্ব কক্ষে । শ্রীক্মমগুলের উপঘোগী পোশাকে দক্ষিনীর1 কিচির 
মিচির করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক । আমাদের শার্ট ভিজে কাগজের মতো! গায়ে 
মেটে আছে। কাস্টমস ও ইমিগ্রেশান অফিসাররা আমাদের আলিঙ্গন বরে প্রায় 
কোলে করে এনে একট। গাড়িতে পৌছে দিলেন। গাড়িটা আমাদের শহরের সব 
থেকে ভাঁঙে। হোটেলে নিয়ে এল । এটিই শহরের একমাত্র ভালে৷ হোটেল । এখানে 
এসে আমর! ত্রত ন্নানাগারে ঢুকে ঠাণ্ডা জলের ঝাঁঝরির নিচে চিত হয়ে শুয়ে 
পড়লাম । বালসা গাছের জন্মসূমিতে পৌছে গেছি আমরা । ভেলণ তৈরি করতে 
আমাদের বালস! কাঠ কিনতে হবে। 

প্রথম দিন কেটে গেল এখানকার আধিক লেনদেনের পদ্ধতি জানতে-_বাড়তি 
স্পেনীক্ ভাবাও শিখতে । পরের দিন আমর] গন্তব্যের পরিধি আরও বাড়িয়ে দিলাম । 
সত্যিকার তালগাছে হাত দিয়ে হেরমান আবাল্যের আকৃতি নিবৃত্ত করল- আমি 
প্রচুর ফলের স্তালাভ খেলাম । এবার বালসা কাঠের জন্য দরদত্তর করা- কথাবার্তা 
চালানো । 

ছুর্ডাগ্যের বিষয়-_একথা৷ বল! যত সহজ কর! তত কঠিন। বেশ প্রচুর পরিমাণে 
কাঠ কিনতে পারি, কিন্ত কাঠগুলেো৷ ঘে রকম বড় খণ্ডে কতিত অবস্থায় চাইছি 
সেভাবে পাচ্ছি না । উপকূল ভাগে একদ। প্রচুর বালসা কাঠ পাওয়1 যেত কিন্তু তে 
ছি নো দিবসা গতা। গত যুদ্ধের সময় এই গাছ কেটে নিল করে ফেল! হয়েছে । 
হাজার হাজার গাছ ধূলিসাৎ্ করে জাহাজে চাপিয়ে বিমানপোতের কারখানায় পাঠিয়ে 
দ্বেওয়া হয়েছে । কারণ এই কাঠ হালকা ও বাম্পপূর্ণ। এখন দেশের অভ্যত্তরে 
বনাঞ্চলে একমাব্র এই গাছ পাওয়া ষেতে পারে। 

“তাহলে সেখানে গিয়ে আমর নিজেরাই এই গাছ কাটব, বললাম আমরা । 

“অসম্ভব, জানিয়ে দিল সরকারী কর্মচারীরা, “সবে বর্ষণ শুরু হয়েছে । বস্তার 
জল আর গভীর কাদার জন্য বনে ঢোকার পথ অতি ছুর্গম। বালসা কাঠের যদি 
একাস্তই প্রয়োজন, ছমাস বাদে আবার ইকুয়াডোরে আদবেন। তখন বৃষ্টিপাত বন্ধ 
হবে--পথথাটও শুকিয়ে খটখটে হবে ।, 

মরিয়া হয়ে আমরা ইকুয়াভোরের বালসা-রাজ! ভন গুস্টাভো। ভন বাচওয়াচ্ডের 
সঙ্গে দেখা করলাম | হেরমান ভেলার একট। নকশা খুলে দেখাল তাকে--কত লম্বা! কাঠ 
লাগবে আমাদের জানাল । ছোট্ট বালসা-রাজ। গভীর আগ্রহের সঙ্গে তখুনি টেলিফোন 
তুলে এজেন্টের সঙ্গে কথ! বলে কাঠের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিলেন । তক্তা, হালকা 
বোর্ড, ছোট ছোট কাঠের টুকরে। প্রা প্রত্যেক করাত-কলেই পাওয়া গেল। কিন্ত 
কোথাও কার্ষোপযোগী দীর্ঘ কাঠের খণ্ড পাওয়া! গেল না। মাত্র ছুটে। বড় কাঠের 
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খণ্ডের হদিস মিলল-- 1 শুকিয়ে একেবারে স্ফুলি্গ হতে আগুন জালাবার শুকনো 
দাহ পদার্থে পরিণত । এ রকম কাঠ ভন গুস্টাভোর কাঠ গুদামেই আছে । কিন্ত 
তাতে কোন কাজই হবে না। আমাদের খোজাখু'জি ব্যর্থতায় পর্যবসিত । 

“আমার এক ভায়ের বিরাট বালস! কাঠের বন আছে, আমার্দের উৎসাহ দেওয়ার 
জন্য ভন গুস্টাভে৷ বললেন, “ভায়ের নাম ডন ফেভিরিকো॥ কুয়েভেভোতে থাকে । 
উপরের দিকে এক জঙ্গলা শহর। তাকে ধরতে পারলে ঘা যা! চান অবিলম্ধে পেয়ে 
যাবেন। তবে বর্ধার পর তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হব । এখন চেষ্টা করা 
বৃথা--সেখানে এখন অঝোর বর্ষ শুরু হয়ে গেছে।, 

এই যর্দি এস্টাভোরই কথা হয়, সার! ইকুয়াডোরে এমন কেউ নেই যে আমাদের 
আশা-ভরস। দিতে পারে । আমর] এখন গয়ায় কুইলে আছি--যেখানে ভেলা! তৈরির 
কাঠ নেই। আমর] নিজেরাও কোথাও গিয়ে কাঠ কাটতে পারব না। সে*আশা 
স্থদূরপরাহত। অন্তত কয়েকমাস তো অপেক্ষা করতেই হবে। তাহলে তো অত্যন্ত 
দেরি হয়ে যাবে। 

হাতে যে আর একটুও সময় নেই, বলল হেরমান। 

“কিন্ত বালসা কাঠ তো! চাই-ই, বললাম আমি, যেমন যেমন বর্ণনা আছে সেই 
মতো! ভেল। তৈরি করতেই হবে। তা ঘদ্দি না পারি, বেঁচে ফিরে আসার সভাবনাও 
দূরস্ত।' 

হোটেলে একটা ছোট দ্ষুলের ম্যাপ পেলাম_-তাতে সবুজ বন বাদাড়, বাদামী 
পাহাড় আর তার্দের ঘিরে লাল রঙের জনবসতি আকা]। সেই মানচিত্র থেকে 
দেখলাম, প্রশাস্ত মহাসাগরের উপকূল থেকে স্বদূর আন্দিজ পর্বতমালার পাদদেশ পর্যস্ত 
একটান। বনভূমি চলে গেছে । আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। এই উপকৃল 
ভাগ থেকে ছুর্ভেদ্চ বন ভেদ করে বালসাদ্দের নিবাসভূমি কুয়েভেভোতে যাওয়া] এক রকম 
অসভ্ভব। কিন্ত যদি আমর] তুষারাবৃত আন্দিজ পর্বতম|লার দিক থেকে স্থলভাগের 
অভ্যস্তর অঞ্চল হয়ে সোজাস্থজি বালসা-কাঠের বনে যেতে চেষ্টা করি? এটাই 
একমাত্র সম্ভাবনার পথ--মনে হল। 

বিমানক্ষেত্রে একট] মালবাহী বিমান ছিল--এই বিমান আমাদের কুইটোতে নিয়ে 
যেতে রাজি। কুইটে| হুল এই অদ্ভুত রাজ্যের রাজধানী । সমুদ্র সমতল থেকে এই 
আন্দিজ উপত্যকা তিনশ হাজার ফট উ চুতে। প্যাকিং বাকম আর আসবাবপত্র ফাক 
দিয়ে আমরা সবুদ্ধ বনজঙ্গল ও রুপালী নদীর আভাস চকিতে দেখতে পাচ্ছিলাম । 
একসময় আমর। হারিয়ে গেলাম মেঘের জালে । আবার খন মেঘের স্তর ভেদ 
করে বের হয়ে এলাম, সীমাহীন কুগুলায়িত বাম্পের সমুত্রে নিচু প্রাস্তরতূমি হারিয়ে 
গেলেও আমাদের সামনে ভেসে উঠল শুষ্ক পার্বভ্যাঞ্চল কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে, 
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নিরাভরণ পর্বতের চূড়োগুলে৷-_দেখলাম উজ্জ্বল নীল আকাশের দিকে মাথা উচিয়ে 
আছে। যেন অনৃশ্য স্থতোর রেলপথ ধরে আমাদের বিমান পাহাড়ের পাশ দিয়ে 
উপরে উঠে ঘেতে লাগল--একসময় পাশে দেখতে পেলাম ঝলমলে তুষার অঞ্চল। 
আমাদের বিমান পাহাড়ের ভিতর দিয়ে উড়ে বসম্তসবুজ পার্বত্য মালভূমির উপর 
দিয়ে পৃথিবীর অত্যাম্চর্য অস্বাভাবিক রাজধানীর কাছে অবতরণ করল। 

কুইটোর এক লাখ পঁচাত্তর হাজার পার্বত্য ইও্ডয়ানদের বেশির ভাগই নির্ভেজাল 
--অবশ্য তাদের মধ্যে দোআশলারাও আছে । কলম্বসপ বা আমাদের জাতির 
লোকেদের আমেরিকাকে জানার অনেক অনেক আগে থেকেই তাদের পূর্বপুরুষদের 
এটাই ছিল রাজধানী । শহরে আছে অগুনতি প্রাচীন মঠ মঠে অমূল্য শিল্পকলার 
নিদর্শন । এ ছাড়াও আছে অপূর্বদর্শন অদ্ভুত অদ্ভুত স্থউচ্চ সৌধমালা। সেগুলো 
তৈরি হয়েছে স্পেনীয়দদের সময়। সে-তুলনায় ইগ্ডিয়ানদের বাড়িঘর অনেক নিচু 
কাঠামোর-__রোদে পোড়া ইংটর তৈরি। মাটির দেওয়ালের পাশ দিয়ে অসংখ্য 
সরু সরু গলি এদিক ওদিক বেরিয়ে গেছে অর্থাৎ যাকে বলে গলির গোলকধাধা। এইসব 
অলিগলিতে পর্বতবাসী ইত্ডিয়ানরা ইতন্তত ঘোরাফের করছে। গায়ে লাল 
ছাপওয়াল। আলখাল্লার পোশাক-_-মাথায় ঘরে তৈরি টুপি । কেউ কেউ গাধার পিঠে 
মাল চাপিগ্নে বাঙ্গারে যাচ্ছে-কেউ ব1 দেওয়ালে ঠৈসান দিয়ে গু ডিমেরে বসে হ।টুতে 
মুখ গুঁজে রোদ পোহাচ্ছে। ছুচারটে বাম্পীয় শকটও আনাগোনা করছে। গাড়িতে 
স্পেনীয় রক্ত দেহে অভিজাতরা বসে। গাড়িগুলোকে নির্দিষ্ট গতিবেগে অনর্গল হর্ণ 
বাজিয়ে কোনমতে কাচ্চাবাচ্চা, গাধা! আর খালি-প। ইও্ডয়ানদের জটলা ভে? করে 
এগ্ততে হচ্ছে। এই সুউচ্চ মালভূমিতে বাতাস স্ষটিকের মতো শ্বচ্ছ। চারপাশের 
পাহাড় ষেন এই পথেরই অঙ্গ বলে ভ্রম হয়--চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলেছে ভিন্ন 
ভ্রগতের এক ছবি । 

আমাদের মালবাহী বিমানের চালকের নাম জর্জ । তার একট উপনামও আছে 
-_-পাগলাটে ওড়নবাজ।” কুইটোতে যেসব স্পেনীয়র বসতি স্থাপন করেছে সে তাদেরই 
একজন। মে আমার্দের একট] পুরানো! মজাদার হোটেলে নিয়ে এসে তুলল । 
তারপর ঢু'ড়তে বের হল নিজে । কখনও কখনও আমরাও তার সঙ্গে থাকতুম । 
খখন মে একাই টহল মেরে বেড়াত, সে আমার্দের জন্য পাহাড়ের উপর দিয়ে বা 
বন পেরিয়ে কুয়েভেভোতে যাবার গাড়ির খোঁজ করতে লাগল। কাফেতে দেদিন 
আমরা সবাই জড়ো! হয়েছি। জর্জ একের পর এক তার ঝোল1 থেকে খারাপ খারাপ 
খবর বের করতে লাগল । কুয়েভেডো৷ যাওয়ার পরিকল্পনা যেন সম্পুর্ণ মন দেকে 
মুছে ফেলি আমরা । পাহাড় ডিঙ্গিয়ে কোন মানুষ ব গাড়ি আমাদের সেখানে নিদ্ধে 
ষাবে না-বিশেষ করে বনের ভিতর দিয়ে । মুল ধারায় ধারাপাত শুরু হয়ে গেছে-- 
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বর্দী কোথাও কাদায় আটকে পড়ি যে-কোন মৃহূর্তে খুম হয়ে ধাওয়াও আশ্চর্যের কিছু 
ময়! এই তো। গেল বছর একদল আমেরিকান ইনজিনিয়র ইকুয়াভোরের পূর্বাঞ্চলে 
আদিবাসীদের বিষাক্ত তীরে নিহত হয়েছে । সেখানে এখনও অনেক আদিবাসী 
স্টাংটো হয়ে ঘুরে বেড়ায় আর বিষাক্ত তীর ছুড়ে শিকার করে। ট 

“তাদের কেউ কেউ আবার নরমুও্ু-শিকারী» হেলাফেলা৷ গলায় বলল জর্জ। বিস্ত 
হেরঙ্গান অবিচলিত। সে তখন লাল মদ আর গরুর মাংস ধাটতে ব্যস্ত । 

“ভাবছেন আমি হয়ত বাড়িয়ে বলছি» চাপা গলায় মস্তব্য কাটে জর্জ। যদিও 
দণ্ডমীয় তাহলেও এদেশে এমন লোক আছে যার! নরমুও্ড থেকে জীবিক1 অর্জন করে) 
ব্যাপারট। সম্পূর্ণভাবে দমন বা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। আজও পর্যস্ত বনে নরমুু 
শিকারীর। অন্ত গোষ্ঠীর লোকদের মুণ্ড ছেদন করে বেড়ায় । ভাও। মেরে শত্রুর মাথ। 
ফাটিয়ে খুলিট1 খুলে নেয়, শূন্য মাথার চামড়ার মধ্যে গরম বালি ভন্তি করে ফেলে, 
মাথাট। শুকিয়ে কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়। তখন মাথাট। বেড়ালের মাথার চেয়ে বড় 
হবে না। এক সময় শক্রর এই রকম কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাওয়া মাথ। বহ্মূল্য বিজয় 
স্থৃতিচিহ্ন হিসেবে গণ্য হুত। এখন এব ছুপ্পরাপ্য কালোবাজারের জিনিস হিসেবে 
গণ্য । দোআশল। দালালরা! তার্দের সংগ্রহ করে উপকূলভাগে নিয়ে গিয়ে ভ্রমণ- 
কারীদের কাছে চড়া দামে বেচে । 

জর্জ বিজয়ীর দৃষ্টিতে তাকাল আমাদের দিকে । ও তে! জানে না আজই 
একজন মালবাহকের ঘরে আমাদের টেনে নিয়ে যাওয়] হয়েছিল। এই রকম এক 
একট। মাথা স্বানীয় হাজার মুদ্রার বিনিময়ে বেচতে চেয়েছিল। আজকাল এগুলো 
আবার প্রায়ই তেজাল হম্ন। বানরের মাথ| মানুষের মাথ। বলে কেনাবেচা চলে । 
তবে আমাদের ধা! দেখানে। হয়েছিল সেগুলো খাটি মাল--মানুষের মুণুই। আদল 
আদ্দিবাসী কোন মাহ্ছষের--চেহারার কোনরকম বিকৃতি হয়নি। একটি নারী ও 
পুরুষের মাথা--আকারে কমলালেবুর মতো । মাথার কালে লম্বা চুল ও চোখের 
পাতা তখনও অক্ষুণ্ন ছিল। জর্জের সতর্কতায় আমি তো বেশ ঘাবড়ে গেলাম । তা 
হলেও পাহাড়ে পশ্চিম দিকে এখনও নরমুণ্ু-শিকারীরা আছে, একথায় সন্দেহ প্রকাশ 
করলাম । 

জর্জতা শুনে মুখটা কালো করে গম্ভীর গলায় বলল, 'কেউ তে! জোর করে কিছু 
বলতে পারে না। হঠাৎ আপনার বদ্ধু যদি অনৃষ্ঠ হয়ে যাঁন, পরে তার মাথাটা। বাজারে 
বিক্রীর জন্তে এলে, কি বলবেন তখন? একবার আমার এক বন্ধুর কপালে 
এরকমটা ঘটেছিল ।* আমার দ্দিকে কটমটিয়ে তাবিয্ে রইল জর্জ। আন্তে 'দান্তে 
মাংস টিবোতে চ্িবাতে বলল হেরমান--“ঘট নাট খুলে বলো।” গল্পটা! হেরমান বেশ 
রসিয়ে উপভোগ করছিল । 


কনটাক ১০ 


আমি কাটাটা প্লেটের একপাশে সাবধানে রাখনাম | জর্জ পুরে। ঘটনাট। সাবধানে 
বলতে লাগল। জর্জ আর তার বউ বনের একটা ফাড়িতে থাকত । তারা মাটি 
ধুয়ে সোন! :সংগ্রহ করত--অস্ভকের মংগ্রহও কিনে নিত। তাদের একজন স্থানীয় 
আদিবাসী বন্ধু ছিল, যে নিয্নমিত সোনার কন! সরবরাহ করত । একদিন সেই রম্ধুটি 
নিহত হয় বনে। জর্জ খুনীকে খুঁজে বের করে এবং গুলী করবে বলে তয় দেখায় । 
যারা এই রকম ছোট হয়ে যাওয়া নরমুওড বিক্রী করে, খুনীও তাদের একজন । একটি 
শর্তে তাঁকে ছেড়ে দিতে রাজি হল-_ঘদ্দি সে বন্ধুর মাথাটি দিয়ে দেয় । সঙ্গে সঙ্গে 
লোকটি বন্ধুর মাথাটি বের করে দ্িল। দেখল, বন্ধুর মাথাটার কোন পরিবর্তন হয়নি, 
শুধু যা আকারে ছোট হয়ে গেছে। দেখে ভারি বিচলিত হল সে। মুও্ট। তার 
বউয়ের কাছে নিয়ে যাওয়া] হল। সে তে দেখামাক্র জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল মাটিতে । 

জর্জ তখন মু তার ট্রাঙ্কে লুকিয়ে ফেলে। কিন্তু বনের আবহাওয়1 অত্যস্ত 
ঈর্যাতস্তেতে- কয়েকদিনের মধোই মাথায় সবুজ শ্টাওন। জমে গেল। কাজেই মাঝে- 
মধ্যে মুওডট1 ট্রাঙ্ক থেকে বের করে রোদে শুকোতে দিতে হচ্ছিল । জর্জের বউ ষত 
বার মুও্ট। দেখত, অজ্ঞান হয়ে পড়ত। কাপড় শুকোবার দড়িতে চুলে বেয়ে ঝুলিয়ে 
দেওয়া] হত মুও্ট|। একদিন একটা ই'ছ্‌র কোনমতে ট্রাঙ্কে ঢুকে মুণ্ডুটা কেটে কুটে 
একেবারে নষ্ট করে দেয়। দেখে জর্জের মনে বড় ব্যথা লাগে । তাই বিমানক্ষেজ্ঞের 
একপ[শে একটা ছোট্র গর্ত রুরে অনুষ্ঠান সহকারে কবর দেওয়। হয় মুও্টা। যাই 
হোক, এ তো সত্যিকার ম্বাহ্থষের একট! মুড! উপসংহারে মন্তব্য করল জর্জ। 

ণচমত্কার,থাওয়া হল! আলোচনার ফোড় ঘোরাতে বললাম আমি । 

অন্ধকারে যখন বাড়ি ফিরছিলাম কেমন একট। বিগ অন্ভূতি হতে লাগল আমার । 
হেরমানের মাথার টুপি! ওর কান পর্যস্ত ঢেকে ফেলেছে । ও অবস্ঠ পাহাড় থেকে 
আস! ঠাগডার হাত থেকে রেহাই পেতে টুপিটা ট্রেনে কান চেকে দিয়েছে । 

পরের দিন সকালে আমরা কনসান জেনারেল মি. ব্রাইন ও তার বউএর বলে 
গল্প করছিলাম একটা ইকউনিপট্রাঘ গাছের নিচে বসে। শহুরের বাইরে বাখান- 
বাড়িটা ! ত্রাইন আদৌ মৃন্নে করেন না! আমাদের পরিকল্পিত কুয়েভেডো যাবার পথে 
মারাত্মক কোর অঘটন্ন ঘটবে-আমাদের মাথার আকারের কোন অধঅ-ব্ল হুরে। 
তবে ওপথে চোর-ভাকাতের বড়ই উপভ্রব। তিন্নি কাগন্দের কাটিং গড়ে শোনাজেন । 
বর্ষ। কেটে গেলে, শ্বনে! দিন এলেই (না পাঠান হরে-_-জান়গাটটকে চোর-ডাকান্ত 
আুক্ধ করতে । জান্গাী! কুদ্ষেতেভোর আপেপাশেই। কাজেই এখল সেখানে হাওয়া 
পাগলান্বির সাযান্তর | ফোন গান্ধি বা পঞ্গুযশর্কি পাওয়ার সম্ভারন হরন্তড। গার 
সঙ্গে যখন গর হচ্ছি শানদ দয় ব্দামেতকান্ধ রাসীসত্ের সামরিক সহযোগীর 
জ্রিসের একটা জিপকে ছুটে চলে হেতে ফে্াস। রঙ্গে অঙ্গে স্মামার মাগার একট! 


৩৮ কন-টিকি 


মতলব বিদুৎ খেলে গেল। আমরা আমেরিকান দূতাবাসে গেলাম_-সঙ্গে কনসাল 
জেনারেলও ছিলেন। সামরিক সহযোগীর সঙ্গে দেখাও হল। খাকি পোশাকপরা 
ছিমছাম হালকা! মেজাজের এক তরুণ--পায়ে ঘোড়ার চামড়ার বুট । হাসতে হাসতে 
জিজ্ঞেস করলেন তিনি, কিসের আশায় আমরা আিজের চূড়োয় ,এসেছি অথচ 
স্থানীয় কাগজে প্রকাশিত আমাদের এখন ভেলায় চেপে সমুদ্র াত্রার কথা। 

তাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বললাম সব কথা। ভেলার কাঠ এখনও কুয়েভেভোর 
বনে সদর্পে মাথা তুলে ফ্াড়িয়ে আছে আর আমরণ এই মহাদেশের ছাদে এসে'পৌছেচি 
কিন্ত কাঠের নাগাল পাচ্ছি না। মিলিটারী সহযোগীকে অনুরোধ করলাম (১) হয় 
আমার্দের একটা বিমান ও ছুটে। প্যারাচুট ধার দিন, (২) নয়ত যে বনের পথঘাট 
চেনে, এমন একজন পথপ্রদর্শক ও জিপের ব্যবস্থা করুন । 

আমাদের কথ! শুনে তন্রলোক প্রথমে চুপচাপ বসে রইলেন-_মুখে রা নেই। 
তারপর মাথাট] হতাশ ভাবে নাড়িয়ে মুখে হাসি টেনে বললেন, আমরা যখন 
তাকে তৃতীয় আর কোন প্রস্তাব দেইনি, দ্বিতীয় প্রস্তাবটাই মেনে নিচ্ছেন তিনি | 

পরের দ্িন। সকাল সবে সোয়া পাঁচটা । একটা জিপ আমাদের হোটেলে 
ঢোকবার দরজায় এসে দাড়াল। ইনজিনিয়রদের ক্যাপ্টেন জিপ থেকে লাফিয়ে 
নামলেন । ভদ্রলোক ইকুয়/ডোরের বামিন্দ1। তিনি আমাদের সাহায্য করতে 
এসেছেন । পথে কাদা! থাক বা না থাক আমাদের কুয়েভেডো৷ পৌছে দিতেই 
হবে-এই তার উপর নির্দেশ। জিপ ভরতি গ্যাসোলিনের পাত্র । কারণ যষে-পথে 
যেতে হবে, সে-পথে গ্যাসোলিনের পাম্প থাকা তো দূরের কথা, কোন ট্রাকের চাকার 
দ্বাগও দেখতে পাব না। ক্যাপ্টেন বন্ধুটির নাম আগুরর6ে। আলেকসিস আলভারেজ। 
পা থেকে মাথা পর্যস্ত অস্ত্র সঙ্জিত। চুরি ছোরা আগ্নেয়াস্্র_কোন কিছুর অভাব 
নেই। চোর-ডাকাতের উপভ্রপের কথ শ্তনেছেন তিনিও। আমরা এসেছি সমুদ্র 
উপকূল থেকে কাঠ কেনবার কাচ পয়সা পকেটে নিয়ে নিরীহ সাধারণ ব্যবসাদারের 
পোশাকে । আমাদের সাজসরঞ্জাম বলতে এক ব্যাগ টিনে ভরতি খাবার, তাড়াছড়ে। 
করে একট। সেকেওহাগ্ড ক্যামেরা! কিনে ফেলা হল আর একজ্োড়। থাকি ব্রিচেস, 
ধা সহজে ছি'ড়বে না। এ ছাড়াও কনসাল জেনারেল তার রিভলভার ও একগাদা 
গুলিও জোর করে গছিয়ে দিলেন--পথে যে-কোন বাধাবিপত্তির মোকাবিলা! করার 
জন্য । জনবিরল গলিপথ দিয়ে শেঁশে। গর্জন তুলে এগিয়ে চলল জিপ। তখনও 
টার্দের মরা আলে! সাদ। রংকর! মাটির দেয়ালে একুট। বিবর্ণ আভার স্ষ্টি করছে। 
এইভাবে আমরা মুক্ত প্রাস্তরে এসে পৌছলাম। তারপর দক্ষিণ দ্দিকে পাহাড়ের ভিতর 
দিয়ে বাজিপথ ধরে এগিয়ে চলল আমাদের জিপ মাথা-ঝিমিবম-কর। গতিতে । 

পাহাড়ী পথে ঘের্তে বেশ চমৎকার লাগছিল । পাহাড়ী গ! ল্যাটাকুংগাতে পৌছে 


কন টিকি ও ৩১ 


গেলাম । আদিবাসীদের বাড়িগুলোর কোন জানলা নেই। একটা সাদা রংকর! 
গীর্জার চারপাশে বাড়িগুলে। ঘেষাঘেধষি করে ঘিরে আছে। গীর্জার বাগানে অসংখ্য 
নারকেল গাছ। এবার আমর] একট। খচ্চরদের যাওয়া-আমার পথ ধরলাম। 
তরঙ্গারিত সে-পথ একে বেঁকে পাহাড় ও উপত্যকার ভিতর দিয়ে চলে গেছে 
আন্দিজ পর্বতযালার দিকে । এমন একটা জগতে এসে পৌছলাম শ্বপ্রেও ঘার কল্পনা 
করতে পারিনি । এট! আমেরিকান ইগ্ডিয়ানদের একাস্ত নিজন্ব জগত । হৃর্ষের 
পৃব দিকে এবং চাদের পশ্চিমে- শ্বান ও কালের সীমারেখা পেরিয়ে অবস্থিত। এতখানি 
পথ এলাম__না দেখলাম একট] গাড়ি বা গাড়ির চাকার দাগ। পথ চলতি লোক 
বলতে খালি পা মেষপালকের দল । গায়ে উজ্জ্বল রমণীয় রংয়ের পঙ্কোস। তাড়িয়ে 
নিয়ে চলেছে দৃঢ়পা মর্যাদাপূর্ণ লামার দল । এলোমেলে! চলেছে । মাঝে মাঝে কোন 
পরিবারের সকলেই পথে বেরিয়ে পড়েছে । এসব ক্ষেত্রে পরিবারের যে মাথ। অর্থাৎ 
স্বামী খচ্চরের পিঠে চড়ে সবার আগে আগে যায়। আর তার বউ ছোট্ট খাট 
মান্ুধটি-_-খচ্চরের পিছনে পায়ে হেটে চলে। ঘত টুপি আছে সব মাথায় চাপিয়ে 
দেয় আর পিঠে বাঁধা থলেতে থাকে সবচেয়ে ছো!ট খোক1টি। পথ চলার সময় সারাক্ষণ 
আঙুল সক্রিয় থাকে অর্থাৎ উল বোনে । গাধা আর খচ্চরর1 মস্থর গতিতে পিছন 
পিছন আসে-_ পিঠে ভালপালা আর হাড়ি কুড়ি বোঝাই। 

ষতই এগিয়ে চলি ম্পানিশজানা ইও্ডিয়ানদের সংখ্যাও বিরল হতে থাকে । ক্রমশঃ 
ওদের সঙ্গে বাতচিত চালাবার ক্ষমতাও আমার্দের সীমিত হয়ে আনতে লাগল। 
এথানে-ওথানে পাহাড়ের গায়ে এক একগুচ্ছ কুটার দেখতে পাওয়া যায় । মাটিলেপ! 
কুটীরের সংখ্যাও আবার বিরল হয়ে আসছে । এখন দেখা যাচ্ছে শুধু শুকনো ঘাস পাত 
ডালপালায় তৈরি কুটার আর রোদে পোড়। লোলচর্ম মানুষগুলোকে দেখে মনে হয় এর! 
ধেন মাটি-মায়ের হাতে গড়া মানুষ ভূই ফুড়ে উঠেছে। সুর্যের আলোয় ভণ্ড আদিজ 
পাহাড়ের শিলাগাত্রে কুটি ঈর্যাকা অবস্থা। তারা দুরারোহ পর্বত-পার্্, ভূগুযূলে 
ঢাঁলুভাবে অবস্থিত পাথরের সুপ ও পাহাড়ী চারণতূমির সমগোত্রীয় । পাহাড়ী ঘাসের 
মতোই ম্বাভাবিক। প্রকৃতির স্ষ্টি। নিজস্ব সম্পদ বলতে যা আছে, অতি তুচ্ছ। 
আকারে ভারা বেঁটেখাটো। কিন্তু এই পাহাড়ী মান্ষের বনের পঙ্জদের মতোই 
অদ্ভূত শক্তিধর । কষ্টসহিষুঃ_ আদিম মাহ্ষদের মতোই শিশুস্বলভ। কথা বলার চেয়ে 
প্রাণ খুলে হাসতে ভালোবাসে । তুষারের মতো সাদ! দাত-_ চোখে মুখে ন্বাতাবিক 
খজ্জলা-দীপ্তি। এ এমন জায়গা যেখানে কোন সাদ! মাহষের একটা পাই পয়সাও 
খোয়। যায়নি- উপায়ও করেনি কেউ একটা পাই । পথের নিশানা ব1 দিক-চিহ্ন কিছু 
নেই। দি কোন টিনের কৌটে। বা একফালি কাগজ ছুড়ে ফেলে দেওয়1 হয়, অমনি 
কেউ ন। কেউ কুড়িয়ে নেবে তাদের--গৃহস্থালির হয়ত কাজে লাগবে । 


৪০ কন-টিকি 


রোদে-পোড়া ঢাল বেয়ে আমরা কখনও উপরে উঠছি আবার নেমে আসছি । 
উপত্যকায় মক্প্রাস্তরের বালি, ফণীমনসার গাছের ছড়াছড়ি কিন্ত কোন ঝোপঝাড় 
গাছ গাছালির চিহুমাত্র নেই। শেষ পর্যস্ত আমাদের গাড়ি এসে পৌছল সবথেকে 
উচু চুড়োর কাছাকাছি। তুষারে ঢাঁকা। আর বাতাসের কামড়ও এত তীক্ষ যে 
রক্ত জমাট হয়ে যাবার মতো অবস্থা । গাড়ির গতিবেগ কমিয়ে দেওয়া হল যাতে 
না ঠাণ্ডায় জমে যাই। জঙ্গলের সেই আতপ্ত আবহাওয়ার জন্য মন ক্ষু্দিত হয়ে উঠেছে 
যখন শুধু শার্ট গায় দিয়ে থাকব। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে উপলব্যথিত দীর্ঘ পথ 
পেরিয়ে এলাম। ঘাসে গা-ঢাকা শৈলশিরা। কোথায় পরবর্তণ পথের নিশান! ? 
আমরা পশ্চিম শৈল-দেয়ালের কাছে এসেছি । আন্দিজ পর্বতমালা খাড়া নিচের 
. দিকে নেমে গেছে । নড়বড়ে শৈল পাটাতন, শৈলশিরা, গভীর গিরিসঙ্কটের ছড়াছড়ি । 
এর ভিতর দিয়ে খচ্চরদের আনাগোনার পথ | বন্ধু আগ্তর্তোর উর সমস্ত দায়িত্বভার 
ছেড়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিস্ত আছি--স্টিয়ারিং হুইলের উপর ঝুকে বসে আছে 
সে--খাড়া ও উচু গিরিচুড়ার কাছে আসতেই মাথাহ্থদ্ধ গলাট1 বাইরে বের করে 
একবার চারদিক দেখে নিচ্ছে। হঠাৎ দমক1 হাওয়ার একট? প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম । 
আমরা আন্দিজ পর্বতমালার সব থেকে বাইরের চুড়োয় এসে- পৌছে গেছি। এর পর 
পাহাড়টা! কতকগুলো খাড়া ও উ চু পর্বত চূড়ায় বিভক্ত হয়ে সোজা নিচের অরণ্যামীর 
দিকে নেমে গেছে আমরা যেখানে আছি সেখানে থেকে বার হাজার ফুট বিচে এক 
অস্তহীন রসাতলের দ্দিকে নেমে গেছে । কিন্তু অরণ্যপমুক্ত্রের মাথা বিমঝিম-কর। 
হতবুদ্ধিকর দৃশ্বে প্রতারিত হলাম । কারণ ধারের কাছে পৌছতেই দেখি ভাইনীর 
ন্থবৃহৎ কটাহ থেকে উখিত বাশ্পের মতে ঘূর্ণায়মান ঘন মেঘের তীরে দাড়িয়ে আছি 
আমরা । এখন আমাদের গাড়ি বিনা বাধায় ভ্রুত নিচের দিকে নেমে যেতে লাগল । 
একটু বেসামাল হলেই পাশের অতলস্পশরশ খাদে পড়ে মৃত্যু অনিবার্ধ । বাতাগ 
কথনও আদ্র, কখনও ব] বেশ উত্তপ্ত । এ ছাড়াও নিচের বনন্মি থেকে স্বানাগারের 
বিপজ্জনক উদ্ম বাপ্পের মতে] ভারী বাতাঁন উঠে আসছে উপরে । 

এর পর শুরু হল বুষ্টি। প্রথমে ঝিরঝিরে--তারপর সবেগে, ড্রামপেটানোর কাঠির 
মতো জোরে আঘাত করতে লাগল জিপের গায়ে । আমর যেন পিছনের শুক্ষ পাহাড়ী 
উপত্যকা থেকে জলধারার মতো ভেসে এলাম আর-এক জগতে, যেখানে ছড়িপাপর 
কাঠকুটে! মেশানো মাটির ঢাল বেশ নরম। ঘাম আর শ্াওলার জাজিম পাডা। 
লতাপাতার বেড়াজাল মাঝে মাঝে বিরাট সবুদ্দ ছাতার আকার নিয়ে পাহাড়ের গঃ 
থেকে ঝুলছে দেখা যায়। গা থেকে চিপ টিপ করে জন ঝরছে । এইবার দেখা দিতে 
লাঁগল গ1ছগাছালি--বনভৃমির ' দুর্বল সীমান্ত গ্রহরী। গাছের ঘালে দাড়ি গোক্ষের 
মতো শ্বাওলার আভ্ীস। লতানে গাছ গা বেয়ে উঠেছে-_ ঝুলছে ঝালবের হতো । 


কন-টিকি ৪১ 


চারদিকেই গব-গব আর ছপ-ছপ শব । ঢাল আর তেমন গড়ানে নয়, ঘন বন সবুজ 
বনম্পতির পাহারাদার নিয়ে দ্রুততর ঘিরে ধরছে গরদ্দিক থেকে। গ্রাম করতে 
আসছে আমাদের জিপকে | জমে-থাক] জল কার ভরতি মাটি থেকে গাড়ির চাকার 
চাপে ছিটকে আসছে । বাতাস আৰ্র অথচ গরম- _উত্ভিজ্জ্যের বিচিত্র গন্ধে ভারণ । 

আমরা ঘখন পাহাড়ের টিলার উপর নারকেলের পাতার ছাউনি-দেওয়। এক 
থোকা কুটারের কাছে এসে পৌছলাম, তখন অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছে । টিপটিপ 
করে পড। গরম জলের মধ্যে আমরা জিপ থেকে নেমে একটা শুকুনে। ছাদের নিচে 
আশ্রয় নিলাম । কুটারে ঢুকতেই সঙ্গে সঙ্গে মাছির ঝাঁকের আক্রমণ শুরু হয়ে গেল-_ 
কিন্ত পরের দিনের জল প্লাবনে তার! ডুবে গেল। কল আর নানা ফলে জিপ বোঝাই 
করে আমরা বন জঙ্গলের মধ্যদিয়ে চলেছি ঢালুর দ্িকে। নিচে আরও নিচে। 
আমাদেৰ তে! ধারণা হয়েছিল আমর! অনেকক্ষণ সমতলে পৌছে গেছি । এবার 
কাদার দাপট বেড়ে গেল, কিন্ধ আমাদের গতিরোধ করতে পারল না। চোর-ভাকাতরা 
যে কোথায় কোন্‌ অদৃশ্য অন্তরালে গ। ঢাকা দিয়ে আছে, জানি না। 

এমন সময় বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আস এক প্রশস্ত নদী-প্রবাহ আমাদের 
জিপের গতিরোধ করল। কর্ম ও ঘোলা জলের নন্দী । কাদায় কামড়ে ধরেছে 
জিপ। না পারছি যেতে নদীর উঙ্জানে, না! পারছি যেতে ভাটির দিকে নদীর তীর 
ধরে। কাছেই খোলামেল! জায়গায় লতাপাতার ছাউনি দেওয়া একটা কুঁড়ে ঘর । 
কয়েকজ্রন দোমাশল। আদিবাসী একট] জাগুয়ারের গায়ের চামড়া টানটান করে 
দেয়।লের গায়ে .রাঁদে শুকোতে দিচ্ছে । আশেপাশে কুকুর আর মুরগিগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, 
কোকোয়ার কীচি উঠোনে ছড়ানো । কতকগুলে। মুরগি সেই ডাইকরা বীচির মাথাক্স 
চেপে বীচিগুলে। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে মজা উপভোগ করছিল । শেষপর্যস্ত জিপট! 
যখন লাফাতে লাফাতে সেখানে এসে থামল, জায়গাট। যেন হঠাৎ প্রাণ পেয়ে জেগে 
উঠল । ওদের মধ্যে কেউ কেউ স্পেনীয় ভাষা বলতে পারে । ওদের কাছ থেকেই জানতে 
পারলাম এ জাম্গাটার নাম রাইও প্যালেনকিউ-_কুয়েভেডো এর ঠিক উলটো দিকে । 
'মর্দীর উপর কোন সীকে। নেই। নদী বেশ গভীর ও থরল্পোতা। তবে তার। 
আমাদের ও জিপটা ভেলায় পার করে দিতে পারে । নদীর ঘাটে বাধা আছে সেই 
অদ্ভুত জলযানটা। আমাদের হাতের মতো মোটা বাকানে। কাঠ, উত্তিদের আশেক 
ঘুড়ি ও বাশ দিয়ে বাধা হালকা ডেল! জাতীয় যান। দৈর্ঘ্য ও গ্রন্থে আমাদের 
'জিপটার ছিগুণ হবে । জিপ্র-চাকার নিচে তক্ত। পেতে এবং প্রাণটা। হাতের মৃঠোয় 
ধরে কোন মতে এসে ভেলান্্ চেপে বসলাম-”ভেলাট। কাঘ! জলে দেবে গেল। কিন 
ক্ষিপ, আমাঞ্ধের ও চারজন অর্থ উলঙ্গ চকলেট রংয়ের আদিবালীর ভার অফ্লেশে বহর 
ক্করল--ভুবে গেল না) দগ্! লি ঠেলে আমন্র! ডেতুল পড়লায়। 
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বালসা কাঠের ভেলা? আমি ও হেরমান একসঙ্গে প্রশ্ন করলাম বিশ্ময়ের 
স্থুরে। চারজনই মাঁথ! নেড়ে বলল, হ্যা, বালসা কাঠ |” অতি অশ্রদ্ধার সঙ্গে কাঠের 
গায়ে লাখি ইাকড়াল লোকটা] । 

ভেলাট। শ্োতের টানে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আদ্দিবাসীরা লগির সাহায্যে ভেলাটাকে 
কোনাকুনি ভাবে অপর পাড়ে নিয়ে লাগাল । এখানে নর্দীর জল অপেক্ষারুঁত শান্ত । 
বালস। গাছের সঙ্গে এই আমাদের প্রথম পরিচয়-_বালসা ভেলায় চড়াও এই প্রথম ৷ 
ভেলাটাকে অনেক দূর পর্স্ত তীরের উপর টেনে তোলা হল--আমর] বিজয় গর্বে 
মটোরে কুয়েভেডে] পৌছলাম। ছু সারি আলকাতর। লেপ। কাঠের বাড়ির পর বাড়ি-- 
নারকেলের পাতার ছাউনি-দেওয়া চালের উপর ছুটো নিশ্চল শকুন বসে । বাড়ির 
সারির মাঝখান দিয়ে রাস্তা । এই হল সমস্ত জায়গাটার চেহারা । আমাদের দেখে 
লোকগুলো হাঁতে ঘা ছিল ফেলে দিয়ে ছুটে এল । কালো ও বাদামী রংয়ের ছেলে বুড়ো 
কাচাবাচ্চা দরজ! জানল! খুলে ছুটে বেরিয়ে এসে আমাদের ঘিরে ধরল । জিপটা 
দেখতেও অনেকে ছুট লাগাল । মুখে কথার তুবড়ি ফুটছে । ভয় ধরানে! চেহারা । 
কেউ জিপের উপর উঠে বসলঃ কেউ তলায় ঢুকে গেল__কেউ ব1 চারদিক ঘিরে দাপাদাপি 
করতে লাগল। আমরা আমাদের ঘা কিছু পাখিব সম্পদ আছে সবলে আকড়ে ধরে 
রইলাম | আগার্তো মরিয়া হয়ে জিপের 1 স্টযারিং ঘুরোতে চেষ্টা করতে লাগল । জিপের 
একট চাকা ফুটে হয়ে গেল--একপাশে কাত হয়ে পড়ল জিপটা। আমরা 
কুয়েতেডোয় পৌছেছি-_এই অত্যুৎসাহী সংবর্ধনার অত্যাচার সইতেই হবে বইকি | 

ডন ফেভিরিকোর বালসা গাছের বাগান আর একটু দূরে নদীর ত'টির দিকে । 
জিপট1 আগার্তো, হেব্রমান ও আমাকে নিয়ে লাফাতে লাফাতে ছু'পাশের আমগাছের 
সারির ভিতর দিয়ে একট] উঠোনে এসে পৌঁছল । এক শীর্ণকায় বনবাসী এগিয়ে এল 
ছুটতে ছুটতে-_সঙ্ষে তার ভাগনে আযাংগেলে। ৷ এই ছেলেটিও থাকে তার সঙ্গে এই 
বন্য পরিবেশে । ভন গুস্তাভোর দেওয়! বার্তা শোনালাম তাকে, জিপট একলা পড়ে 
রইল উঠোনে । আবার নতুন করে শুরু হয়ে গেল ধারাবর্ণ। ডন ফেভিরিকোর, 
বাড়িতে রীতিমতো! ভোজ খাঁওয়। হল। একটা বড় উন্নানের উপর কচি শুয়োরের ও 
মুরগির মাংস সিদ্ধ হচ্ছে। প্রত্যেকের প্লেটে সুপাকার স্থানীয় ফল। খেতে খেতে: 
আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানালাম তাকে । বাইরে অবিরাম জল ঝরছে । 
বাতাসের ঝাপটায় ভেসে আসছে ফুলের ও মাটির গন্ধ জাল-দেওয়1 জানল ভেদ করে ।' 
আমদের বক্তব্য শুনে ফেডিরিকে। কিশোরের মতো প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠল । ছোটবেলা 
থেকেই সে বালসা কাঠের ভেলার কথ] শুনে এসেছে । পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা । 
সমুদ্রের উপকূলে থাকত তখন। পেরু থেকে আদিবাসীর! বড় বড় ভেলায় চেপে সমুদ্র 
পথে মাল বেচতে আসত গয়েয়াকুইল-এ। সেই ভেঙ্গার মাঝখানে বাশের ছাউনি 
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দ্বেওয়! ঘরে টনটন শুকনে৷ মাছ থাকত- আর থাকত বউ ছেলেমেমে কুকুর-মুরগিরাও । 
তারা থে বড় বড় বালস! কাঠের কাণ্ড ব্যবহার করত, এই বৃষ্টি-বাদলে ত৷ পাওয়া! বেশ 
হৃচ্ধর হবে। যা বৃষ্টি হচ্ছে, যেখানে বালসা গাছ জন্মায় এই কাদাজল ভেঙ্গে সেখানে 
ঘাঁওয়া একেবারে অসম্ভব--এমন কি ঘোড়ার পিঠে চড়েও নয়। অবশ্থ ভন ষাথাসাধ্য 
সাহায্যের প্রতিশ্রতি দিল । বাংলোর কাছাকাছি বনেও কিছু কিছু বালস৷ গাছ 
থাকতে পারে । আর আমাদের তো অনেক গাছের দরকার নেই। 

বিকেলের দিকে বৃষ্টিপড়। সাময়িক বন্ধ হন । আমরাও বাংলোর চারপাশে ঢু'ড়তে 
বের হলাম। ভন ফেডিরিকো দেখলাম নারকেলের মালাই করে সবরকম বুনে 
অফিভ গাছের চার ভালে ঝুলিয়ে রেখেছে । দুপ্প্রাপ্য এইসব উদ্ভিদ থেফে আধ গদ্ধ 
বিচ্ছুরিত হচ্ছে। হেরমান নিচু হয়ে একটার পাতায় নাক লাগিয়ে গন্ধ শু'কছিল 
এমন সময় একটা চকচকে লাউডগা সাপ তার মাথার উপরের পাতার আড়াল থেকে 
বেরিয়ে এল। চোখের পলকে আ্যাংগেলোর হাতের চাবুক চমকে উঠল। সাপটা 
মাটিতে পড়ে গিয়ে গা মোচড়াতে লাগল । মুহূর্তের মধ্যে কীটাযুক্ত লাঠি দিয়ে, 
সাপটার গল! মাটিতে চেপে ধরে গু'ড়িয়ে দিল সে। 

“ঘমদূত, বলল আযাংগেলো-_ছুটে| ব/কানো বিষটাত দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল কি 
বোঝাতে চায় লে। 

এরপর এমন হুল ধে আমর প্রত্যেক পাতার আড়ালেই বিষাক্ত সাপের বিভীষিকা 
দেখতে লাগলাম । ঘরে ফিরে এলাম । একটা কাঠিতে মরা সাপটাকে ঝুলিফ়ে 
আংগেলে। আমাদের পিছনে আসতে লাগল । হেরমান সাপটার চামড়। ছাড়াতে 
বসে গেল। ভন বিষাক্ত সাপ আর অজাগর সম্বন্ধে নানা সম্ভব-অসম্ভব গল্প বলতে 
লাগল। তারা যেমন মোটা তেমনি লম্বা। হঠাৎ আমাদের নজর আকুষ্ট হল: 
দেয়ালের গায়ে গলদ চিংড়ির মতে! বিরাট ছুটো কাকড়া বিছের ছায়ার দিকে। 
তারা পরম্পরের দিকে তেড়ে গেল--মেতে উঠল জীবন-মরণ সংগ্রামে । সীড়াশির' 
মতো। তাদের দাড়া ছুটো৷ আক্রমনোগ্যত। পিছনের লেজট। উচু হয়ে উঠেছে পিঠের: 
উপর। লেজেতে প্রস্তত রয়েছে বিষের থলি । শক্রর দেহে ঢেলে দেওয়ার সুযোগের: 
অপেক্ষায় । সে এক বীভৎস দৃশ্ঠ । তেলের বাতিট! সরাতে দেখলাম অতি সাধারণ 
দুটো কাকড়া বিছে-_একট। আগ,লের চেয়ে বড় হবে না। অথচ কি বিরাট অতি- 
প্রাকৃত ভৌতিক ছায়া! পড়েছিল দেয়ালের গায়ে | 

ডন ফেডিরিকে। হাসতে . হানতে বলল, 'লড়ালড়ি করুক ওরা। একটা আর. 
একটাফে মেরে ফেলবে । বিজয়ী বীর থাকুক এ ঘরে আরশুলার পালকে ভাড়াতে। 
তবে শোয়ার আগে মশারীট। বিছনার নিচে ভালে করে গু জে দেবেন যাতে ন। ভিতরে 
ঢুকতে পারে । পোশাক-আশাক পরবার আগে বেশ ঝেড়েঝুড়ে নেবেন। ব্যাস, আর: 
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কোন ভয় নেই। কতবার কাকড়াবিছার কামড় খেয়েছি কিন্তু মরিনি,, হাতে 
হাসতে মন্তব্যটি ছু'ড়ে দিল। 

রাঁতে বেশ গভীর ঘুম হল। তবে ধতবারই বাছুড় বা কৃকলাসের চিৎকারে ঘুম 
ভেঙেছে, ভেবেছি বিষাক্ত কোন প্রাণী আমার বাঁিসের কাছাকাছি কোথাও আচড়া- 
আ'চড়ি করছে। 

পরের দিন আমর] খুব ভোরে বের হয়ে গেলাম বাঁলসা গাছের খোজে । 

জামাটামা ঝেড়ে নিয়েছেন তো]? বলল আগার্তো। বলতে না বলতেই তার 
জামার আস্তিন থেকে একট! কাকড়। বিছে মাটিতে পড়ে ছুটে দেয়ালের একটা গর্তে 
চুকে পড়ল। | 

সূর্য উঠলে ডন ফেভিরিকো তার লোকজনদের নানান দিকে পাঠাল। তাঁর! 
ঘোড়ায় চেপে দেখতে গেল, রাস্তার কাছাকাছি কোথাও বালসা গাছ আছে কিন।। 
আমাদের দলে ছিলাম আমি, হেরমান আর ভন ফেভিরিকে।। একটা ফাকা জায়গায় 
এলাম আমরা--ডন জানত এখানটায় বিরাট এক বালসা বনম্পতি আছে--আশেঁ 
পাশের গাছের মাথার উপরে মাথা তুলে দীাড়িয়ে। গুঁড়ির বের তিন ফুট। 
পলিনেশীয় পদ্ধতিতে গাছটা স্পর্শ করার আগে তার নামকরণ করলাম কূ। কু 
আমেরিকার পলিনেশীয়দের এক প্রাচীন দেবতার নাম। তারপর আমর! বালস। 
গাছের গু ডিতে কুড়ুল চালালাম । বন প্রতিধ্বনিত হতে লাগল কুডুলের আঘাতে । 
কিন্ত রসাল বালসা গাছ কাটা ভৌোতা৷ দা দিয়ে কর্ক কাটার সাম়িল। আমাদের 
প্রতিটি আঘাত প্রতিহত হয়ে ফিরে আসতে লাগল । ককেকবার আঘাত করার পর 
হেরমান এগিয়ে এল আমাকে বিশ্রাম দিতে । এইভাবে কিছুক্ষণ পর পর হাত বদন 
'করতে লাগলাম । কাঠের কুচি ছিটকে পড়তে লাগল এদিক ওদিক জার আম্তাদের 
গ! বেয়ে ঘামের ধারাবর্ধন নামল । একেই তো বনের মধ্যে হেশ গর্রয় ! 

বেস! গড়িয়ে গেল-_-তবুণ্ড কু মোরগের. মতো। তখনও এক পায়ে দাড়িয়ে 
কুডুলের প্রতিটি নাঘাতে কাপছে থর থরিয়ে। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে টক 
করতে করতে হড়মূড় বরে ভেঙ্গে পড়ল পাপের গাছপালার উপর | দৈত্যক্ষান্ 
বনম্পতির পতনে তার চাপে ভোট ছোট গাছ গাছা'লিও ভেঙ্গে মে পড়ল মাটিতে । 
ভডালপাল! ছাটাই করে আমর কাণ্ডের ছাল ছাড়াতে লাগলাম একে বেঁকে ফেটে 
“অনেকটা! আদিবাসীদের কায়দায়। হঠাৎ হেরমান কুডুন ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠল 
শ্বাতাসে--অনেকট। পলিনেশীয়দের মতে। রণনৃত্যোর ভঙ্গিতে । হাতি ছুটে পায়ে 
চেপে ধরাঁ। তাৰ ্রভিজারৈর ভিতর থেকে কাকড়াবিছ্ছের মতো! বড় একট! দেয়ে? 
শিপড়ে বের হয়ে এন 1 চকচক করছে। লেজের ভগার় হল । পাখাটা গলার রানা 
তো! হড়। যাটিতে প1 বিয়ে থে খলামো অনন্ত | 
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“কজে।, থেদের সঙ্গে বলল ভন, “এর! কাকড়। বিছের চেয়েও জঘন্য । তবে স্ুস্ক 

লোকের পক্ষে মারাত্মক নয় ।' 
 হেরমান কয়েকদিন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে রইল। কিন্তু তাই বলে ঘোড়ার পিঠে 

চেপে বালনার খোজে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে একটুও পিছপা হল ন।। মাঝেমাঝেই 
কৌথাও না কোথাও গাছ ভেঙ্গে পড়ার দমাস শব শুনতে পাচ্ছি অহ্ল্যা বনস্ভূমিতে। 
দে-শব শুনে খুশিতে মাথ। দোলাত লাগল ডন | এ শবেের অর্থই হল কোন দোআাশলা 
আদিবাসী ভেলার জন্য গাছ কেটে ভূমিসাৎ করেছে । কয়েকদিনের মধ্যে কু-এর সঙ্গে 
ধোগ হল কেন, কামা, ইলে। মাউরি, রা, রঙ্গি, পাপা, টারাঙ্গা, কুরা, কুকারা, হিটি--. 
বারট৷ বিরাট বালসা বমম্পতি | প্রত্যেকটিরই কোন ন1! কোন পলিনেশীয় উপকথার 
বীর পুংগবের নামে নামকরণ কর হয়েছে । পেরু থেকে এর] সবাই টিকির সঙ্গে সমুদ্র 
পাড়ি দিয়েছিল । গাছের কাগুগুলো রসে চকচক করছে। প্রথমে তাদের ঘোড়ার 
সাহায্যে ও পরে ভন ফেডিরিকোর ট্র্যাকটরের সাহায্যে বাংলোর সামনে নদীর তীরে 
এনে জম। কর! হল। 

এর রসাল কাগ্ুগুলেো৷ কিন্তু কর্কের মতো হালকা নয়। প্রতিটি কাণ্ডের ওজন 
হবে প্রাক্স এক টন। তারা কেমন জলে ভেসে থাকে দেখবার জন্য আমরা উত্কষ্ঠিত। 
এফটার পর একট। গড়িয়ে এনে তীরের একেবারে ধারে পর পর সাজিয়ে রাখ! হল। 
লতানে গাছ দিয়ে একটা শক্ত দড়ি পাকিয়ে কাগুগুলে! আঁট করে বীধলাম যাতে 
না ভার শ্রোতের টানে ভাটির দিকে ভেসে চলে যায় । তারপর এক এক করে জলে 
ফেলতে লাগলাম । ঝপাং করে শব উঠল । ঘুরপাক খেয়ে ভাসতে লাগল জলে-_-ঘতট 
জলের তলায় ঠিক ততটা জলে উপরে ভাসমান। আমরা কাণ্ডের একপ্রান্ত থেকে 
আর এক প্রান্ত পর্যস্ত ছেটে গেলাম কিন্ত কোন হেরফের হল না। বনে গাছ থেকে 
যে লতাগুলে! ( তাদ্দের বলে লিয়ানা) ঝোলে তাদের পাকিয়ে শক্ত করে বেঁধে ছুটে? 
সাময়িক ভেল। কর! হল। একট] ভেল। আর একটাকে টেনে নিয়ে যাবে। তারপর 
ছুটো! তেলাই বাশ আর লিয়ানায় বোঝাই করলাম ঘা! পরে লাগবে । আমি আর 
হেরমান ভেলায় চাপলাম--সঙ্গে রইল ছুজন দোআশলা। আমর! তাদের ভাষ! 
বুঝি মা--তারাও বোঝে ম1 আমাদের ভাষা । 

সেলার দড়ি কেটে দিতেই উদ্দাম জলল্োতের কবলে পড়ে ভেলা তীব্র গতিতে 
ছুটে চলল ভাটির দিকে । ঝির বির করে বৃষ্টি পড়ছে । বাংলোর লামনে নদীর ধার 
থেঁষে সুজন বন্ধুর ঈাঁড়িয়ে--হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে। তারপর আমর] কলা- 
পাতাক্ক ঢাকা ছোট্ট ছাউনিতে ঢুকে পড়লাম গুড়ি মেরে। ভেল! চালানোর ভার 
ছজস বানামী, রংয়ের নিপুগ ভে! "চালকের উপর । তানের একজন বসেছে সামনের 
দিকে আর একজন পিছনে । ছুজনের হাতেই বিরাট ঠধঠ। তারা তীব্রগতি 
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শ্োতধারার মধ্যে নিরুদ্বেগ চিত্তে বসে আছে । ভেলাটা নাচতে নাচতে একে বেঁকে 
চলেছে নিমজ্জিত গাছপাল! আর বালুময় তীরের মাঝখান দিয়ে । 

নদীর দু-তীরে বনভূমি দাড়িয়ে-_নিরেট নিশ্ছিদ্র দেয়ালের মতো । যের্তে ঘেতে 
দেখলাম--তোতা, বিচিত্র উজ্জল বর্ণের কত রকম পাখি ঘন পত্রাস্তরান থেকে বেরিয়ে এসে 
বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে । ছু-একবার কুমীরও দেখলাম ভাঙ্গা! থেকে জলে ঝাপিয়ে 
'পড়ে কার্দা-জলে অদৃশ্য হয়ে গেল। এর পর যাকে দেখলাম তাকে দানবের সঙ্গে 
তুলনা করা চলতে পারে। ইগুয়ানা বা দানবীয় কৃকলাস। কুমীরদের মতোই 
'বড়--পিঠের উপর ঝাঁলরের মতো খজকাট। চামড়া সাজান। এদের গলাট। কুমীরের 
তুলনায় বড়। নদীর পাড়ে ঝিমুচ্ছিল--ষেন সেই প্রাগৈতিহাসিক দিন থেকে গতীর 
নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে । পাশ দিয়ে ভেল। চলে গেল--একটুও নড়ল না। দীড়া 
ইংগিতে জানাল-_আমরা যেন গুলিটুলি না চালাই। কিছুক্ষণ পরে তিন ফুট একটা 
ইগুয়ানার বাচ্চ1 দেখলাম । গাছের একটা ভাল ঝুকে এসে পড়েছে জলের উপর । 
আমাদের ভেলাটা তার তল! দিয়ে যেতে দেখে সেটা ভালটার উপর দিয়ে দৌড়ে 
পালাচ্ছিল। নিরাপদ স্থানে পৌছতেই দৌড়ানে। বন্ধ করে থেমে গেল। ঝকঝক করছে 
গানীল ও সবুজের চিকচিকানি। আমাদের দিকে সাপের মতো ঠাণ্ডা দৃষ্টি মেলে 
তাকিয়ে রইল অপলক চোখে । আমাদের ভেল! তাকে ছাড়িয়ে চলে গেল। এর পর 
একট] ফান্গাছ ভরতি টিল। দ্রেখতে পেলাম। তার মাথায় দাড়িয়ে আছে-_্যা, 
বুহত্বম একট] ইগুয়ানা। বুক পিঠ উ"চিয়ে আকাশের পটসভূমিকায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে 
আছে। ঠিক কালো পশ্চাৎপটে আক] পাথরে খোদাই কর! একটা চীন ড্রাগন 
পিঠে চামড়ার ঝালর। টিলাটার নিচ দিয়ে অর্ধ বৃত্তাকারে ঘুরে আমর। খন চলে 
ঘাচ্ছিলাম, মাথাট। একবার ঘুরিয়েও দেখল না। তারপর অবৃশ্ঠ হয়ে গেল বনে। 

ভাটির দিকে আরও কিছুট! যেতে ধোঁয়ার গন্ধ এসে নাকে ঝাপটা মারল। এ 
তো দেখা যাচ্ছে নদীর ধারে খড়ের ছাউনি দেওয়া কয়েকটা কুঁড়ে ঘর । ভেলায় 
চড়া লোকদের দিকে ক্র দৃষ্টি হেনে তাকিয়ে তাঁকিয়ে দেখছে তারা । আদিবাসী 
নিগ্রো আর স্পেনীয়দের রক্তের অনন্কূল মিশ্রণ । তাদের নৌকোগুলে! তীরের 
উপর টেনে তোলা । মস্ত বড় গাছের গুড়ি কু্দিয়ে তৈরি করা শালতি বা ক্যাঙ্গ। 

খাওয়ার সময় হলে আমর সঙ্গী দুজনকে ভেলা বাওয়! থেকে অব্যাহতি দিলাম । 
ভিজে মাটি দিগ্নে তৈরি উন্ুনের ্বপ্প আগুনে তারা মাছ ও রুটিফল ভাজল। সিঙ্ধ 
ডিম, মুরগির মাংস ও নান! ফলফলাড়িও খাবারের মেহ্তে স্থান পেল। ভেলা নিজেই 
ভেসে চলেছে বনের ভিতর দিয়ে সমুদ্রের দিকে -:বেশ তীত্র গতিতেই । যদ্দি এখন 
জল উঠে তেল প্রাবিত করে দেয় আমর! কি করতে পারি? বৃষ্টির বেগ ঘত বাড়তে 
থাকে মোতের ধেগও তীব্রতর হয়ে ওঠে । ৃ র 
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রাত্রির অন্ধকার নেমে এল নদীর বুকে । সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল কর্ণবিদারী 
'র্কেস্ট্রা। টোড. কোলা ব্যাঙ, ঝি'ঝি' পোকা ও মশার নানা স্ররে শবের জলম্ভরঙ্গ 
বাঙ্জাতে লাগল । মাঝে মাঝে অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ করে বন-বিড়ালের কর্কশ ভাকও 
ভেসে আমছে। নিশাচরদের তাড়নায় ভয়ার্ত পাখিরা ভান মেলে ভেসে পড়ছে 
বাতাসে। ছু একবার দূরে আদিবাসীদের কুঁড়ের আলে! সরে গেল চোখের সামনে 
দিয়ে । সুউচ্চ কের চেঁচামেচি ও কুকুরের ডাঁকও শুনতে পেলাম যেতে যেতে । 
কিন্ত তারাভরা আকাশের নিচে আমরা কটি প্রাণী চুপচাপ বসে আছি আর কানে 
ভেসে আসছে অবিশ্রাম অর্কেস্ট্রী। চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে | শেষপর্যস্ত ক্লাস্তি ও 
বৃষ্টি তাড়িত হয়ে ভেলার উপর পাতার ছাউনি-দেওয়া ছইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়লাম । 
ঘুমোতে হবে এবার--হলস্টারে আলগ। করে রাখা রইল রিভলভার | 
খতই নদীর ভাটির দিকে এগোচ্ছি, কুঁড়ের সংখ্যাও ততই বাঁড়ছে-_বাড়ছে আবাধী 
জমির পরিমাণও | ক্রমে গ্রামের পর গ্রাম দেখ যেতে লাগল, নদীর ধারে ঘাটে বড় 
বড় লগির সঙ্গে নানা আকারের শালতিও বাধা আছে । মাঝে মাঝে কল! বোঝাই 
বালসা কাঠের ভেলাও দেখতে পাচ্ছি । বাজারে বেচতে নিয়ে যাওয়া হবে । 
যখন প্যালেনকিউ এসে রাইও গয়েয়াসের সঙ্গে মিলিত হল, জল এত উচু হয়ে 
উঠতে লাগল যে ভিনসেস ও গুগেয়াকুইলের মধ্যে স্ট ীমারগুলো! খুব ব্যন্তসমন্ত হয়ে 
উপকূল ঘে'ষে যাচ্ছে দেখতে পেলাম । সময় এখন অত্যন্ত যূল্যবান । আমরা ছু'জনে তাই 
একটা বাষ্প চালিত স্টীমারের ঝুলন্ত বাক্কে চেপে বসলাম । বাদামী বন্ধু ছুজন যেমন 
চলেছে, বালসা কাঠ নিয়ে ভেল! চালিয়ে আসবে পরে। 
ওয়েয়াকুইলে এসে হেরমান ও আমার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। হেরমান 
গুয়েয়াসের মুখে অপেক্ষা করবে। তেল এলে থামাবে, উপকূল ধরে চলাচলকারী 
স্টমারে কাঠগুলো চাপিয়ে পেরুতে নিয়ে যাবে। সেখানে প্রাচীনকালে আদিবাসীর! 
যে-ভাবে ভেল! তৈরি করেছিল, তার বিশ্বস্ত অন্করণে ভেলা তৈরি করাবে । আমি 
বিমানে চেপে পেরুর রাজধানী লিমাতে চলে গেলাম । সেখানে গিয়ে আগে ভাগে 
একটা স্থযোগ্য স্থান নির্বাচিত করে রাখব যেখানে এ ভেলা তৈরি করা হবে । - 
বেশ উচু দিয়ে প্রশাস্ত মহাসাগরের উপকূল ধরে বিমানটি উড়ে চলেছে । অনেক 
নিচে একদিকে পেরুর শৈলময় পর্বতমালা, আর একদিকে সমুদ্রের অথৈ জল থৈ-খৈ 
করছে। এখান থেকেই আমরা ভেগায় চেপে সমুদ্র পাড়ি দেব । বিমানে উ চু থেকে 
দেখলে সমুদ্রকে সীমাহীন মনে হয়। সমুদ্র ও আকাশ একাকার হয়ে গেছে। কোথায় 
কোন্‌ দিকে দিক্‌-চক্রবাল বোঝ। যায় না। পশ্চিমে দূরে--কত দূরে কে জানে ! 
আমার কেমন মনে হুল সেই অদৃষ্পূর্ব দিগন্তই শুধু নয়, এই ধরনের অনেক সমুদ্র-পিগন্ত 
ধপেরিয়ে যা পৃথিবীর এক পঞ্চামাংশ অধিকার করে আছে, তবেআমরা স্বলভাগে-- 
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পলিনেশিয়ায় পৌছতে পারব। কয়েক সপ্তাহ আগেই আমি আমার কল্পনাকে 
কেন্দ্রীস্ৃত করতে চেষ্টা করলাম--আমরা যেন নিচের এই অসীম নীল সমুক্ধে বিন্দুর 
মতে! ভেলায় ভেসে চলেছি । কিন্ত তাড়াতাড়ি মন থেকে এই কল্পমাট। তাড়িয়ে 
দিলাম। কারণ প্যারাচুট নিয়ে কোনমতে ঝ'প দেবার আগে প্লেনের মধ্যে এইরকম 
নানা দুশ্চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে মনে । 

লিমা পৌঁছেই আমি মটোরে চেপে ক্যালাও বন্দরে গেলাম একটা স্থবিধে 
মতো! জায়গার খোজ করতে-যেখানে ভেলাটা তৈরি করা হবে। পৌছে দেখি, 
জাহাজ, ক্রেন ও গুদামঘরে সার! বন্দরের কুঁচকিকণ্ঠা অবস্থা। কাস্টম কর্মচারীদের 
অফিস আর শেডে ঠাসাঠাসি। অদূরে সমুদ্রউপকূলে জায়গা! থাকলেও সেখানে আবার 
স্নানার্ধান্দের এমন ভিড় ষে আমরা পিছন ফিরলেই অস্সন্ধিৎস্থ লোকের] ভেল। নিয়ে 
টানাটানি করবে--এটাঁ-ওটা নাড়ানাড়ি করে সবকিছু তছনচ করে দেবে। ক্যালাও 
এখন পেরুর একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরী। লোকসংখ্যা! সত্তর লক্ষ । সাদা ও বাদামী 
উভয় বর্ণের লোক আছে এখানে । পেরু ভেলা তৈরির দিন বিগত। 
ইকুয়াডোরের তুলনায় এখানকার অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে । একটি মাত্র 
সভ্ভাবনার কথা আমার মনে ধরল। উ“চু কংক্রিটের দেয়াল-ঘের] নৌবাহিনীর 
পোতাশ্রয়ে ঢুকে পড়া । এখানে সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী লোহার ফটফের ভিতরে পাহার? 
রত। তার! ভীতিসঞ্চারী সন্দিপ্ধ দৃষ্টি ছুড়ে মারতে লাগল আমার দিকে আর 
ভরঘুরে লোকেদের দ্রিকে যার! অলপসভাবে ঘোরাফের! করছে গেটের বাইরে । একবার 
ভিতরে ঢুকতে পারলে সবদিক থেকে নিরাপত্1। 

ওয়াশিংটনে পেরুর নৌদপ্তরের সহকারী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করেছি-_-তার পরিচয় 
পঞ্জও আছে আমার কাছে । আমি পরদিনই নৌবাহিনীর নির্বাহী আধিকারিকের 
কাছে পত্রসহ গেলাম । মৌ-অধিকর্ত1 ম্যানুয়েল নিয়েতোর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলাম। 
তিনি সকালের দিকে মন্ত্রীপরিষদের সাজানে। গোছানো রাজকীক্ম ড্রয়িংরুমে দেখা 
করলেন । কক্ষটির চারদিক সোনালী কাজ-কর! আয়ন। সঙ্জিত। আমি যেতেই 
কিছুন্দণ পরে দেখ। দ্রিলেন। পুরোপুরি ইউনিফর্ম পরা। ছোটখাট মান্য, চওড়া 
বুক। নেপোলিয়ানের মতো মুখে কাঠিষ্ঠ । কথাৰার্ড। সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত । কেন 
এসেছি জানতে চাইলেন, আমিও বললাম, কেন এসেছি। নৌবাহিনীর বন্দর এলাকার 
ভেলা তৈরির অচ্চমতি চাই | 

আমার কথ! শুনে মন্ত্রীমহোদয় অস্বস্তিকর ভাবে .টেবিলে আঁঙ়জ দিয়ে আঁখাত 
করতে করতে বললেন, 'যুবক, তুমি সদর দরজা দিয়ে ন। ঢুকে জায়াল। গলে এসেছ । 
আমি তোমাকে সাহাধ্য করতে পারলে খুশি - হতাম, কিন্ত আদেশট! আদিত্তে হবে 
বিছ্বেশ মন্ত্রকের কাছ থেকে । নৌ এলকাস় কোন বিক্বশীক্ষে ঢুকতে ও আমাধের ভক 
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ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। বিদেশমস্ত্রকের কাছে লিখিত 
অন্থমতি প্রার্থনা করতে হবে । সাফল্য কামনা করি । 

আমি মনশ্চম্ুতে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম--অসীম নীলিমায় কাগজপত্র ঘেন 
উড়ে পালাচ্ছে-_মিলিয়ে ঘাচ্ছে। কন্-টিকির নিফরুণ রূঢ় দ্িনগুলিকে ধন্যবাদ--যখন 
এই ধরনের আবেদন-নিবেদন ও অন্থমতি পত্রের বালাই ছিল ন]। 

বিদ্বেশমন্ত্রীর সঙ্গে সোজাসুজি সাক্ষাৎ করা দুরূহ ব্যাপার । পেরুতে নরওয়ের কোন 
স্থায়ী কূটনৈতিক প্রতিনিধির অফিস নেই । আমার সাহাধ্যকারী বন্ধু কনসাল জেনারেল 
বয়ারের দৌড় পররাষ্ট্মস্ত্রীর উপদেষ্টার্দের কাছে আমার আবের্দন পৌছে দেওয়া, তার 
অধিক কিছু করবার কোন ক্ষমতা নেই। ভয় হুল এখানেই বুঝি খতম হয়ে যাবে 
আমাদের সকল চেষ্টা । প্রজাতিন্ত্রী সরকারের প্রেসিভেণ্টের কাছে লেখা ড. কোহেনের 
লেখা চিঠি হয়ত এক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে ভাবলাম। কাজেই তার সহকারী 
সেনাপতি মারফত পেরুর প্রেসিডেন্ট ভন জোজে বুস্তামাস্ত ই রিভেরোর সজে 
সাক্ষাতের চেষ্টা করলাম । ছু-দ্িন পরে বেল। বারটায় রাজপ্রাসার্দে উপস্থিত হবার 
নির্দেশ এল । 

লিমা আধুনিক কালের শহর । লোকসংখ্যা পাচ লক্ষ । শৈলময় পর্বতের সান্ছদেশে 
সবুজ সমতল প্রান্তরে অবস্থিত । স্থাপত্যের দিক থেকে বিচার করলে পৃথিবীর সুন্দরতম 
শহরের অন্ততম। অত্যাধুনিক ক্যালিফোণিয়। বা রিভিয়েরার সঙজেও তুলন। করা! 
চলে--অবশ্য কিছুটা স্পেনীয় স্থাপত্যের মিশেল আছে । স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ছাড়াও 
লিমায় আছে সুন্দর স্বন্দর ফুলের ও শাকসবজির বাগান । প্রেসিভেণ্টের রাজপ্রাসাদ 
শহরের মাঝখানে অবস্থিত-_বিশেষ্ভাবে, অস্ত্রসজ্জিত রক্ষীবাহিনী সুরক্ষিত। তার্দের 
পোশাকের জাকজমকও বেশ উল্লেখ্য । প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপার! রঙ্গমঞ্চের পর্দায় ছাড়। প্রেসিভেপ্টকে চাক্ষুষ দেখতে পাঁওয়] খুব কম লোকেরই 
ভাগ্যে ঘটে । কাধে বেন্ট ঝোলানো-বেণ্টে পরপর গুলি সাজানে! সশস্ত্র সৈম্তর। 
আমাকে উপরে নিযে গেল। দীর্ঘ বারান্দ৷ অতিক্রম করে শেধপ্রান্তে এলাম আমরা । 
সেখানে তিনজন বেসামরিক অফিসার আমার নাম নথিভুক্ত করল। তারপর বিরাট 
ওক কাঠের দরজ। দিয়ে আমাকে একট। কক্ষে নিয়ে গেল। কক্ষে বিরাট একঢ। 
টেবিলের সামনে কয়েক সারি চেয়ার পাতা । সাদ পোশাকপরা একজন আমাকে 
অভ্যর্থনা জানিয়ে একটি চেয়ারে বসতে বলে অদৃষ্থ হয়ে গেল। একটু পরে বিরাট 
একট। দরজ। উন্মুক্ত হল। আর-একটি অপেক্ষাকৃত স্ুন্দরতর কক্ষে নীত হলাম। 
সেখানে একজন মর্যাদাসম্পন্ন সার্দ। ইউনিফর্ণপর1 লোক আমার দিকে এগিয়ে এল। 
.. প্রেসিডেন্ট» ভাবলাম আমি-__সামলে নিলাম নিজেকে । কিন্ত না। সোনার 
ধার বসানে। ইউনিফর্মপরা মানুষটি একটা প্রাচীন সোজাপিঠ চেয়ারে আমাকে ব্তে 
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বলে অদৃশ্য হয়ে গেল। চেয়ারের ধারে কোনমতে দেহ ঠেকিয়ে সবে বসেছি_-এক 
মিনিটও কাটেনি, এমন সময় আর একটা দরজ! খুলে গেল, একজন পরিচারক 
অভিনন্দন জানিয়ে আমাকে আর একটা স্থসজ্জিত বিরাট কক্ষে নিয়ে গেল। এ কক্ষের 
সবকিছুই গিল্টি-করা-_আসবাবপত্রও গিল্টি-করা। পরিচারকটি যেমন হঠাৎ এসেছিল 
তেমনি হঠাৎই অদুগ্ঠ হয়ে গেল। একল। বসে আছি আমি পুরানো একটা সোফার 
উপর | সামনে শৃন্ত ঘরের সারি-_দরজা৷ খোল প্রত্যেকটির। চারদিক নীরব নিঝুম । 
কয়েক ঘর'পিছনে কে যেন খুব সন্তর্পণে কাশছে। তারপর শুনতে পেলাম মাপা পা 
ফেলে কে আসছে এগিয়ে এদিক প|নে। আমি লাফ মেরে উঠে দাড়ালাম 
ইউনিফণ্ন্পর1 বিশেষ কতৃ ত্বব্যগ্তক এক পুরুষের মুখোমুখি হলাম । না, ইনি প্রেসিভেষ্ট 
নন। তিনিযা বললেন, তা থেকে বুঝতে পারলাম প্রেসিডেন্ট আমাকে শুতেচ্চ। 
জানিয়েছেন। তিনি তথন মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত, আলোচনা-সভা শেষ 
হলেই দেখা করবেন । 

দশ মিনিট পরে ধীর পদ্দক্ষেপে আবার ঘরের নৈঃশব্য ভঙ্গ হল। এবার ধিনি এলেন 
তার কাধে সোনার চাপরাশ ও লেস আটা। আমি ঝট করে উঠে দাড়িয়ে নমস্কার 
করলাম তাকে । তিনিও প্রতি নমস্কার জানিয়ে আমাকে নিয়ে কয্েকট। কক্ষ অতিক্রম 
করে পুরু কার্পেট-মোড়া মেঝে মাড়িয়ে একটি ছোট্র কক্ষে ঢুকিয়ে দিয়ে কেটে 
পড়লেন। ঘরে একটি চামড়া মোড় চেয়ার ও সোফা । সার্দ। স্থ্যট পরা একজন 
লোক এলেন। এবার কোথায় ষেতে হবে কে জানে! তার উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলাম 
নিজেকে । কিন্তু তিনি আমায় অন্য কোথাও নিয়ে গেলেন না। শুধু অমায়িক 
সংবর্ধন। জানিয়ে দাড়িয়ে অপেক্ষা করভে লাগলেন । তবে ইনিই প্রেসিডেন্ট ভন জোজে 
ুস্তামাস্ত ই রিভেরে। 

আমি যা স্পেনীয় ভাষা জানি, প্রেসিডেন্ট তার দ্বিগুণ ইংরেজি জানেন। 
পরম্পরকে শুভেচ্ছ! জ্ঞাপনের পর তিনি আমকে ইংগিতে বসতে বললেন। আমাদের 
যতটুকু ভাষাজ্ঞানের পুঁজি সব নিঃশেষিত। এবার আবার ইংগিতের সাহাধ্য নিতে 
হবে। কিন্তু তা দিরে ভেল! বানানোর প্রতিশ্রতি আদায় করা যাবে না। এইটুকু 
বুঝতে পারলাম আমি যা বলছি প্রেসিডেন্ট তার কিছুই অনুধাবন করতে পারছেন না। 
আমার চেয়ে তিনিই সেটা বেশি হৃদয়জম করলেন। এক পলকের জন্য অদৃশ্য হয়ে 
আবার ফিরে এলেন বিমানমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ৷ বিষানমন্ত্রী জেনারেল রেভারেডো-__ 
ইউনিফম পরা । ভীষণ ব্যায়াম পরিপুষ্ট ধেছ। চমৎকার ইংরেজি বলতে পারেন-- 
বাচনভঙ্গি আমেরিকানদের মতে] । 

ভুল বোঝাবুঝির জন্য আমি ক্ষম! চাইলাম । বিমানক্ষেত্জ নয়--নৌ-পোতাশয়ে 
প্রবেশের অনুমতিপ্রার্থী আমি । একথা! শুনে জেনারেল হেসে ফেললেন । দোভাষীর 
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কাজ করার জন্য তাকে ডেকে আনা হয়েছে মাত্র । আস্তে আস্তে আমাদের মতবাদ 
প্রেসিডেণটেকে জ্ঞাপন করা হুল। তিনি একাগ্র মন নিয়ে সব কথা শুনলেন--- 
জেনারেলের মারফত মাঝেমাঝে তীক্ষু গ্রশ্নবান ছুঁড়তে লাগলেন । শেষ পর্বস্ত বললেন, 
পেরু থেকেই যদি গ্রশাস্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রথম যাওয়া সম্ভব হয়ে থাকে, পেরুরও 
এই অভিধানে স্বার্থ আছে বই কি! কিভাবে সাহাধ্য করতে পারেন জানালে বাধিত 
হবেন তিনি। 

নৌ-ঘাটির এলাকায় ভেল1! তৈরি করার অন্থুমতি পেশ করলাম--সেইসঙ্গে নৌ- 
ঘাঁটির কারখানার সহযোগিতাও কাম্য-যন্্পাতি জমা রাখার জায়গা, ড্রাই-ডক 
ব্যবহার ও ভেল। তৈরি করতে নৌ-ঘ টির লোকজনদের সাহাষ্যও চাই । যখন আমর! 
যাত্রা করব, কৌন জলধান ভেলাটাকে উপকূল থেকে সাগরে টেনে নিয়ে যেতেও সাহাষ্য 
করবে। র্‌ 
“কি চাইছেন উনি? সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেন্ট । আমিও বুঝতে 
পারলাম । 

“বিশেষ কিছু নয় !' জবাবে বললেন রেভারেডে। আমার দিকে তাকিয়ে । তার 
চেখের কোণে আলোর ঝিকিমিকি । খুশি হয়ে সম্মতি প্রদান করলেন প্রেসিডেন্ট । 

এই সাক্ষাৎকার শেষ হবার আগেই রেভারেডে। প্রতিশ্রুতি দিলেন--বিদেশ মন্ত্রী 
প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত অনুমতি পঞ্জ পেয়ে ঘাবেন__-নৌ-দপ্তরের মন্ত্রীকেও আমাদের 
প্রয়োজন মাফিক সবরকম সাহাধা প্রদান করার-নির্দেশও যথারীতি দিয়ে দেওয়] হবে। 

ভগবান আপনাদের রক্ষা করুণ” হাসতে হামতে মাথা নেড়ে বললেন জেনারেল । 
এই সময় সহকারী সেনাপতি ভিতরে ঢুকে আমাকে সঙ্গে নিয়ে এসে অপেক্ষমান এক 
দূতের হাতে নমর্পণ করলেন । 

সেইদিন লিমার সংবাদপত্রে নরওয়ের ভেল1-অভিষান সম্পর্কে এক প্যারাগ্রাফ 
লেখ! ছাপ! হল। অভিযান শুরু হবে পেরু থেকে । সেই সঙ্গে আর একটি খবরও 
ছাপ। হয়েছে কাগজে । আমাজন এলাকায় জংলী আদিবাসীদের সম্পর্কে একটি 
হুইস ও স্পেনীয় যুগ্ম অভিযানও সন্ত সমাপ্ত হয়েছে । আমাজন অভিঘানের দুজন 
হুইশ সাস্ত শালতি চেপে নদী পথে পেরু এসেছেন ৷ তারা সন্ঘ লিমা পৌছেচেন। 
তাদের একজন হলেন উপসাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধেণ্ট ভানিয়েলসন । তিনি এখন পেরুর 
পার্বত্য এলাকার উপজাতিদের সম্বন্ধে গবেষণা-অঙ্ুসন্ধান চালাতে কৃত সংকল্প । আমি 
কাগজের সেই প্যারাগ্রাফটুক্ক কেটে রেখে দিলাম | হোটেলে বসে কোথায় ভেল। 
তৈরি হবে তার জা্পগ! সম্পর্কে খবর দ্বিয়ে হেরমানকে চিঠি লিধছিলাম এমন সময় 
ঘ্রজায় করাঘাত হল। বাধ পড়ল চিঠি. লেখায় । সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকলেন 
একজন লক্বা! রোদেপোড়া লোক । পরনে গ্রীন্মপ্রধান দেশের উপযোগী পোশাক। 
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তিনি মাথার সাদ1 হেলমেটট। খুলে ফেললেন । দেখে মনে হল ধেন তার জলস্ত লাল 
দাঁড়ি মুখ পুড়িয়ে দিয়েছে । চুলেরও একই অবস্থা । তাই চুল পাতল1। ভভ্রলোক 
সোজা বন থেকে আসছেন । কিন্তু ত্রার স্থান কলেজের বক্তৃতামঞ্চ। | 

“বেন্ট ভানিয়েলমন*_মনে মনে ভাবলাম আমি । আর তিনিও ঠিক তখুনি 
নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, “আমার নাম বেণ্ট ডানিয়েলসন ? 

গনিশ্চয়ই উনি ভেলা অভিযানের কথা শুনেছেন, ভাবলাম আমি । তাকে বসতে 
অঙ্থুরোধ করলাম । 

সগ্য আপনাদের ভেল৷ অভিষানের কথা কণগজে পড়েছি, বললেন তিনি। 

উনি একজন জাতিতত্ব-বিশারদ- নিশ্চয়ই আমাদের থিয়েরীকে নস্যাৎ করতে 
এসেছেন 1 ভাবলাম আমি । 

“আমি এসেছি জানতে- আমাকেও আপনাদের ভেলা-অভিযাঁনের সঙ্গী করতে 
রাজি আছেন কি ন', শাস্ত কঠে প্রশ্ন করলেন তিনি, “আমিও এই প্রত্রজন-থিয়োরী 
সম্বন্ধে কৌতুহলী |” 

ভদ্রলোক একজন বৈজ্ঞানিক । সগ্য গভীর বন থেকে গ্রত্যাগত । এর বেশি 
ভদ্রলোক সম্বন্ধ আমি আর কিছুই জানি ন।। পাঁচ জন নরওয়েবাপীর সজে একজন 
স্থইস ভদ্রলোক ভেল1-অভিযানে যেতে সাহসী হলে তাঁর তে। খু'তখুত করার কিছুই 
থাকতে পারে না! বিপুল শ্মশ্রও তাঁর মনের অগাধ প্রশান্তি ও গ্রফুল্পতাকে লুকোতে 
পারে নি। 

ছ জন ভেলা অভিথাত্রীর একটি স্থান শূন্য ছিল। বেণ্ট সেই ষষ্ঠ অভিষাত্রী পদে 
ত্রভী হলেন। একমাত্র তিনিই আমাদের মধ্যে স্পেনীয় ভাষায় কথ! বলতে পারেন। 

আবার কয়েকদিন পরে আমি যখন যাত্রীবাহী বিমানে চড়ে সমুদ্র উপকূল হয়ে 
উত্তরাভিমূখে উড়ে যাচ্ছিলাম, নিচের সীমাহীন নীল সমুধ্ধের দিকে শ্দ্ধান্িত চোখে 
তাকিয়ে রইলাম । মহাকাশের নিচে নীলাম্বরাশি ঝুলছে পর্দার মতো। ভেসে 
চলেছে । শীগগিরই আমরা ছ জন জীবাণুর মতো] বস্তাবন্দী হয়ে এ সীমাহীন জল- 
রাশিতে ভাসতে ভাসতে ধাব--দেখাবে ঠিক একট| কালো ফুটকির মতো । আমর! 
কিছুদিনের জন্য জনহীন একট] নিরাল] পৃথিবীর অংশ হব-_যেখানে পরম্পরের কাছ 
থেকে ছু এক পা আগুপিছু থাকব মাত্র । এই একটু যা হাত পা ছভিয়ে থাকতে পারব । 
হেরমান ইকুয়াডোরে কাঠের জন্য অপেক্ষা করছে । ছুট হোগল্যাণ্ড আর টরস্টেইন 
রাবি সবে আকাশ পথে নিউইয়র্কে এসে পৌছেচে। এরিক ছিসেলবার্গ অসলো থেকে 
পাঁনামাগামী জাহাজে চড়ে বসেছে । আর আমি নিজে আকাশ মার্গে ওয়াশিংটন 
অভিমুখে উড়ে চলেছি । বেণ্ট লিমার একটা হোটেলে অবস্থান করছেন। তিনি 
তো ধাত্রার জন্য প্রস্তত। প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচিত হবার অপেক্ষায়' আছেন । 


কন-টিকি €ত 


কারুর সঙ্গেই আগে থেকে জানপাচান নেই। মানসিকতার দিক থেকেও 
প্রত্যেকে আলাদা-আলাদ। চরিত্রের মান্য | এই পরিস্থিতিতে সবাই মিলে কয়েক 
সপ্তাহ ভেলায় কাটালে এবং ষার ঘা বলবার আছে শুনে শুনে ক্লান্ত হওয়া উচিত। 
কিন্ত ছজন লোক যখন ভেলায় চড়ে অসীম সমুদ্রে অজানার সন্ধানে ভাসতে ভাসতে 
যাবে মাসের পর মাস, তখন যদি এদের কারুর মনের আকাশে কোন মেঘ সঞ্চার হয়, 
তা ঝড়ো মেঘ, নিম্নচাপ বা যেঘল! আবহাওয়ার চেয়ে ঢের ঢের বেশি মারাত্মক হবে! 
এসব ক্ষেত্রে হাসি মস্করা লাইফ বেণ্টের মতোই মহা মূল্যবান । 

আমি ধধন ওয়াশিংটনে ফিরে এলাম, তখনও সেখানে শীতের তীব্রতা প্রচণ্ড 
তুষার-ঝর1 হিমেল ফেবরুয়ীরি | বয়র্ণ রেডিও সমস্তার মোকাবিলা করেছে দক্ষতার 
সঙ্গে । ভেলা থেকে প্রেরিত প্রতিটি খবরাখবর আমেরিকার রেডিও শ্রোতাদের 
শোনার ব্যবস্থাদি করা সপ্পূর্ণ। হুট আর টরস্টেইন সংবার্দ-প্রেরণের ব্যবস্থাদি পাক! 
করতে ব্যন্ত। সংবাদ প্রেরিত হবে, আংশিক এই কাজের জন্য বিশেষভাবে তৈরি 
উর্যানসমিটারের সাহায্যে আর বাকি আংশিকের জন্য যুদ্ধের সময় অন্তর্থাত কাজে 
ব্যবহৃত গোপন সেটের সহায়ত নেওয়া হবে। পরিকল্পনা রূপায়িত করতে এই 
রকম ছোট বড় কত যে হাঙ্জার হাজার জিনিসের ব্যবস্থ! করতে হচ্ছে তার আর হয়স। 
নেই । 

ফাইলে কাগজের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান | ফ্রেঞ্চ, স্পেনীয়, ইংরেজি ও নরওয়েজীয় 
ভাষা সাদা হলদে ও নীল কাগজে লেখ! সামরিক বেসামরিক নানা দলিল । বর্তমান 
ব্যবহারিক যুগেও একট ভেলা-অভিযানের প্রস্তাতি-পর্ব শেষ করতে কাগজের 
কারথানাকে কাগজ তৈরি করতে একটা ফার গাছের পুরে। অর্ধেকট| খরচ করতে গুল? 
আইন-কানুন নিয়ম-পদ্ধতির বেড়াজালে প্রতি মুহূর্তে বাধা পড়তে হচ্ছে আর এই জট 
ছাড়তে প্রয়্ালেরও অস্ত নেই। : 

একদিন টাইপরাইটারের উপর ঝু কে হতাশ স্থরে সখেদে মস্তবয করল হুট--“এই 
চিঠি চালাচালি করতে কুড়ি পাউণ্ড কাগজ খয়রাতি করতে হুল 1” 

“না, ছাব্বিশ পাউণ্ড--আমি ওজন করে দেখেছি, নীরস গলায় ফথাট। ছুড়ে দিল 
টরস্টেইন | 

মায়ের বৌধ হয়. সেদিনকার প্রস্ততি-পর্বের নাটকীয় অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক ধারণ! 
ছিল-_তাই ডিনি শুধু লিখলেন, “তোমর1 সবাই ভেলায় নিরাপদে দাকবে ঈশ্বরের 
কাছে আমার 'এই একটিমাত্র প্রার্থনা |” 

একি নর নারি ৷ হেরমান পিশ্ৃহটা ঢেউয়ের 
ক্কবলে পড়ে তীরে নিক্ষিষ্ঠ হয়ে 'বিশ্রীভানে আহত হয়ছে । ঘামের হাড় ০৪ 
(লিমার হালপা তালে স্ীছে -। 
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টরস্টেইনকে তখুনি বিমানযোগে লিমায় পাঠিয়ে দেওয়া]! হল। সঙ্গে গেল জার্ড 
ভোল্ড-_যুদ্ধে নরওয়েজীয় অন্তর্থাতী প্যারাচুট বাহিনীর লগ্ুনের জনপ্রিয় সেক্রেটারী । 
ওয়াশিংটনে এখন তিনি আমার্দের নান ভাবে সাহাধ্য করছিলেন। তারা গিয়ে 
দেখল হেরমানের অবস্থা ভালোর দিকে | তাকে মাথায় চামড়ার স্ট্টাপ বেধে আধ 
ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখ। হয়েছিল। ইতিমধ্যে ডাক্তাররা তার আ্যাটলাস ভারটিব্রাকে 
বেঁকিয়ে ষথাম্থানে বসিয়ে দিয়েছে । এক্স-রে থেকে জানা গেল--গলার সব থেকে 
উচু হাড়ে চির খেয়েছে । চমৎকার স্বাস্থ্যের জন্য এ যাত্রা বেঁচে গেছে হেরমান। 
শীগগিরই ফিরে এল ডকে। চেহারাট1 সবজে নীল মেরে গেছে। বাতগ্রন্ত । ঘাড় 
নট নড়নচড়ন । ভকে বালসা কাঠ এনে জড়ো। কর হয়েছে-ভেল। তৈরির কাজও 
শুরু । কয়েক সপ্তাহ ভাক্তারের খোদ হেফাজতে থাকতে হবে। আমার্দের সঙ্গে এ 
অভিধানে ষেতে পারবে কিনা সে-সন্দেহও দেখা দিয়েছে । কিন্তু এ সনোহ তার মনে 
মুহূর্তের জন্যও রেখাপাত করেনি । পরিকল্পনার আর্দি পর্বেই প্রশাস্ত মহাসাগরের 
হাতে এই নিয় নির্যাতন-- নির্মম ব্যবহার ! 

পানাম! থেকে এরিক, ওয়াশিংটন থেকে হুট ও আমি বিমানযোগে পৌছে গেছি। 
লিমাতে সবাই উপস্থিত। এখান থেকে হবে যাত্রার শুভারস্ত ! 

নৌ-পোতাশ্রয়ে কুয়েভেডো বন থেকে আনা বিরাট বিরাট বালসা গাছের কাণ্ড 
পড়ে আছে । সত্যিই এক করুণ দৃশ্য । সছ্য কাটা হলদে গাছের কাণ্ড, হলদে বাশ, 
নল খাগড়া, সবুজ কলার তুপ--তেলা তৈরির মালমশল1। আর দুপাশে রয়েছে 
ধূসর ভয়-জাগানে। ডুবো। জাহাজ আর ডেস্ট্রয়ারের সারি। আর রয়েছি আমর! ছ-জজন 
--উত্তরের সাদাচামড়। মান্নষ ও কুড়িজন বাদামী রংয়ের পেরুর নাবিক যাদের শিরায় 
গ্রবাছিত ইনকা রক্ত-শ্োত। তার। কুডুল চালাচ্ছে, দীর্ঘ ম্যাচেট ছুরি ও দড়াদড়ি 
নিযে নাড়াচাড়। ও টানাটানি করছে। নীল আর সোনালী ইউনিফর্ম পর ফিটফাট 
নৌ-অফিসাররা হামেশাই আসা-যাওয়া করছেন, বিশ্মিত চোখে দেখছেন এইসব 
ফ্যাকাশে লোকজনদের কাজ কারবার, অদ্ভুত অস্ভুত উদ্ভিজ্জ্য পদার্থ। নৌ-পোতাশ্রয়ে 
হঠাৎই এসবের আকন্মিক আবির্ভাব ঘটেছে । ূ 

শতাধিক বছর পরে ক্যালাও উপসাগরে এই প্রথম আবার একবার ভেল। তৈরি 
হুচ্ছে। ইনকা-উপকথা থেকে জানা যায় কন-টিকির অস্তষ্থিত জ্ঞাতি-গোীদের কাছ 
থেকেই ইনকামের পূর্বপুরুষরা ভেলা করে সমৃক্রবিহারের কথ! জানতে পারে। বর্তমান 
উপজাতিদের পক্ষে আজকান এই ধরনের ভেল। তৈরি করা নিষিদ্ধ । আমাদের 
জাতির লোকেরাই এই» নিষেধ-আদেশ জারি করেছে । এই ধরমের ভেলা-বিহারে 
প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে। ইনকাদের বংশধররাও যুগের লঙ্জে তাল রেখে চলতে 
শিখেছে । আমাদের মতোই তাদের ট্রাউজারে ভাজ পড়ে--মৌস্জাধাজ . থেকে গোলা! 
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ছুড়ে তারা এখন নিরাপত্তা বজায় রাখতে জানে । বাঁশ ও ভেল! আর্দিম অতীতের 
ঘটনা । এখানেও জীৰন-ক্োত ভিন্নমুখী চলেছে বর্ম ও ইম্পাতের দিকে । 

সর্বাধুনিক পোতাশ্রয়ের অপূর্ব সথযোগ-স্থবিধে হাতের মুঠোয় । বেণ্ট দ্বোভাষীর 
কাজ করছেন--হেরমান নির্মাতাদের প্রধান। পোতাশ্রয়ের ছুতোর ও কামারশালার 
সাগায্য নাগালের মধ্যে- আমাদের জিনিসপত্র ও সাজসরপ্রাম জড়ো! করে রাখার পধাপ্ত 
জায়গা রয়েছে, আর পেয়েছি ছোট্ট ভাসমান জেটীর স্ুযোগ-স্থুবিধা। ভেল। তৈরি 
শুর হলে এপান থেকেই ভেলার কাঠ জলে নামানেো। হতে লাগল । 

সব থেকে মোট! কাণ্ডের নটা কাঠ বেছে নেওয়৷ হল-_-ভেল। তৈরির পক্ষে এই 
ঘথেষ্ট। কাঠের গায়ে গভীর গর্ত কেটে পর পর সাজিয়ে দড়ি দিয়ে বাধ! হল যাতে 
না! কোন একট! বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। ভেলা তৈরি করতে একটাও গজাল 
পেরেক বা ইম্পাতের দড়ি ব্যবহার কর হয়নি। নটা কাগ্কে প্রথমে পাশাপাশি 
জলের উপর নামিয়ে ভাসমান অবস্থায় সাজিয়ে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হল। 
সবথেকে লম্বা কাঠট হল দৈর্ধ্যে পরতালিশ ফুট । এটা রইল মাঝবখানে-_ ছু-দিকেই 
অনেকখানি বেরিয়ে থাকল। এর ছুপাশে পাশাপাশি ছোট কাঠগুলো স্থাপন কর! 
হল স্থুসমঞ্জস ভাবে । তেলার প্রস্থ দাড়াল তিরিশ ফুট। ভেলার মম্মুখভাগ দেখাতে 
লাগল ভোতা লাঙ্গলের মতো । ভেলার পিছন দ্বিকের কাঠ সমান্তরাল ভাবে কেটে 
দেওয়া হল-_শুধু মাঝখানের তিনটে কাঠ বাদ দিয়ে। কাঠ তিনটে বেরিয়ে রইল 
আর তার উপর বেশ মোট] একটা বালসা কাঠের খণ্ড বসিয়ে দেওয়! হল আড়াআড়ি 
ভাবে । ভেলার দীড় আটকে রাখার গৌজের ব্যবস্থা করা হল এখানে । নটা বালস! 
কাঠ পাশাপাশি বসিয়ে দেড় ইঞ্চি মোটা শনের রশি দিয়ে খুব অট করে বেধে এদের 
উপর হালক। বালসাকাঠের খণ্ড আড়াআড়ি ভাবে পাতা হল তিন ফুট অস্তর অস্তুর | 
তার্দেরও খুব শক্ত করে বাঁধ। হল দড়ি দিয়ে । 

ভেলার কাজ সম্পুর্ণ। বিভিন্ন দৈথ্যের দড়িতে তিনশ জাফগ। বেধে গিট দেওয়। 
হুল। বেশ গলদঘর্মের কাজ । বাশের বাখারি পেতে পাটাতন তৈরি করা হয়েছে । 
প্রতিটি বাখারিও শক্ত করে বাধা । বাঁশের সরু কঞ্চি ফালিফালি করে কেটে বিশ্নী 
পাকিয়ে চাঁটাই তৈরি করে পাঁটাতনের উপর পেতে দেওয়। হল। ভেলার প্রায় 
মাঝামাঝি কিন্ত দাড়ের কাছাকাছি একট] বাশের কেবিন বা ছই-ও তৈরি করলাম। 
কেবিনের চারপাশে বাখারির বেড় দিয়ে বেড়ার গায়ে বাশের চাটাই এটে দেওয়] 
হয়েছে । ছাদও তৈরি হল বাশের বাখারির উপর চাটাই পেতে--চাটাইয়ের উপর 
কলার পাত] একটার উপর আর-একটা এইভাবে বিছিয়ে দেওয়! হুল টাইলের মতো । 
বাকি রইল কেবিনের সামনে ছুটে মাস্তল খাড়া করানো" লোহার মতো শক্ত গড়ান 
গাছের কাঠ খেকে তৈরি হল মাত্তল। মাস্তবলের মাথা ছুটে! টেনে কাছাকাছি এনে 
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আড়াআড়িভাবে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল। ছুর্দিকে দুটো বাশের লগার সঙ্গে] 
কাপড় বেঁধে আয়তাকার পাল তৈরি করে মাস্তলের গায়েও ঝুলিয়ে দিলাম । 

যে নট] বালসা কাঠ আমাদের সমূত্র পেরুতে সাহাষ্য করবে তার অগ্রভাগ ছু'চালো 
করা হয়েছে অনেকটা নৌকোর গলুইয়ের মতো | এর ফলে জল ফেটে যাওয়া সহজ 
হবে। জল ছিটকানে। বন্ধ করার জন্য নৌকোর সামনের দিকে তক্তাও বেঁধে 
দেওয়। হয়েছে । 

ভেলার যেসব জায়গায় ছুটে! কাঠের মাঝখানে ফাক থেকে গেছে, সেই রকম 
পাঁচট] জায়গায় খাড়! করে ফার কাঠের তক্ত। ঢুকিয়ে দিলাম । তক্তার ধারগুলে। 
ভেলার জলের তলায় এখানে-ওখানে পাচ ফুট মতে বেরিয়ে রইল পায়ার মতো৷। 
'তক্তাগুলে। এক ইঞ্চি পুরু আর ছু ফুট প্রশস্ত । এগুলো দড়ি ও কীলকের সাহায্যে 
এভাবে *অটুট থাকার ব্যবস্থা কর] হল। এরা যেন ভেলার দ্বিতীয় প্রস্থ তলি ব! 
সেপ্ট/র বোর্ডের কাজ করবে । এই কীলক লাঁগানে। তলির সাহাধ্যে ভেলার গতিও 
নিয়ন্ত্রণ করা যাবে । ইনকাদের সময়ে বু আগে থেকেই ভেলার তলায় এই ধরনের 
তলির ব্যবস্থা থাকত---যাঁতে না ভেলা শ্বোত ও বাতাসের টানে পাশাপাশি ভেসে 
যেতে পারে । ভেলার চারদিকে আমরা কোন রেলিং বা অন্ত কোন প্রকার রক্ষামূলক 
প্রাচীরের ব্যবস্থা করিনি । তবে দুপাশেই পৈঠার স্কুতো সরু ও লম্বা বালসা কাঠ 
পেতে দেওয়] হয়েছে যাতে না চলতে ফিরতে আচমকা পা ফস্কে জলে পড়ে যাই। 

পেরু ও ইকুয়াডোরে ভেলার যেশ্বর্ণন। পাঁওয়! গেছে হুবহু তার নকল করা হয়েছে-_ 
শুধু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া । সেটি হল ভেলার সামনে জল ছিটকানো আটকাবাব 
তক্তার ব্যবস্থা ॥ পরে কার্ধক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ অকেজে। প্রমাণিত হয়েছে । 
ভেল! তৈরি শেষ হবার পর ভেলার উপরের ব্যবস্বারদি আমরা নিজেদের খুশিমতে। 
সাজালাম | এর' দ্বারা ভেলার গতি বা কার্ধকারিতার কোন হেরফের বা ব্যাাত 
ঘটবে না। মামর! জানি আগামী দিনগুলোতে এই ভেলাই €ুবে আমাদের একমাত্র 
জগত। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যখন এই ভেলায় কাটবে, সামান্ততম 
ক্িমিসও তখন অসামান্ত গুরুত্ব নিয়ে দেখ! দেৰে । 

ভেলার ডেকের উপর যত বেশি বৈচিত্র্য আনা যাঁয় আমরা তার একটুও ফাপণ্য 
করলাম ন1। শুধু কেবিনের সামনেটুকু ছাড়! সমস্ত ভেল। জুড়ে আমর! বাশের 
পাটাতন বিছবীইনি । ভেলার সামনের দিকে ডান পাশের অংশেও বাশেব বাখারির 
পাটাতন বিছানে! হয়েছিল । কেবিনের বা দিকে বাঞ্মের উপর বাক্স চাপিক্সে শক্ত 
করে বেধে দেওয়া হয়েছে । মাঝখান দিয়ে যাওয়া আপার সর একফালি জায়গা 
রেখে অন্যান্য সাজ সরগ্ামও ডাই করে রাখা হল। কেবিগের সামনে ও পিছন 
দিক্ষে ভেলার বেশ কিছুটা! অংশের উপর কোন পাটাতন বিছানো হয়মি। জাল 
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শীর্ষে একটশ কাঠের প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা করলাম । স্থনভাগ ঘখন কাছে আসবে এখানে 
বসে তাকিয়ে দেখবার জন্য নয়। সমুদ্র বক্ষে যখন ভাসব তখন মাঝে মাঝে এই 
প্ল্যাটফর্মে উঠে বিভিন্ন কোন থেকে সমুদ্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করাই আসল উদ্দেশ্য 

ভেল৷ তার নির্নিষ্ট রূপ নিতে শুরু করেছে। অবস্থান করছে যুদ্ধ জাহাজের 
মাঝখানে । আশে পাশে সোনালী 'ও পাক বাশের সারি! সবুজ পাতার শোভা । 
সেই সময় একদিন নৌ-দপ্ুরের মন্ত্রী মহোদয় শ্বয্পং সরেজমিনে তদারক করতে এলেন। 
ভেলার ব্যাপারে আমাদের গর্বের শেষ নেই । আধুনিক যুগের বিরাট নৌবহরের মধ্যে 
ইনকা ষুগের নিত্ণক শ্বৃতির ম্মারক এই ভেল1 | কিন্তু মন্ত্রী মহোদয় দেখে শুনে যেন 
ঘাবড়ে গেছেন মনে হল । আমাকে নৌ-অফিসে তলব করে পাঠালেন। 'পাতাশ্রয়ে 
কামরা ঘে জলযান তৈরি করেছি তার সঙ্গে নৌ-দপ্তরের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, তারা 
সব রকম দ্বায়িত্বমুক্ত--এই রকম হলফনামা! কাগজে সই করে দিতে হল। আর 
পোতাশ্রঘের অধিকর্তার কাছেও এই মর্মে কাগজে সই করে দিলাম, ষখন আমরা 
'মালপত্র ও লোকজন নিয়ে ভেলায় চড়ে পোতাশ্রয্প ছেড়ে যাব, তা হবে সম্পূর্ণ নিজেদের 
'্বায়িত্বে। ষর্দি কোন বিপর্দ আপদ ঘটে তার পূর্ণ দায়িত্ব আমাদের বর্তাবে--নৌ- 
'দ্প্ুরের উপর কোন মতেই নক্ন।” 

এর পর নৌধান অস্বন্ধে বছ বিদেশী ও কূটনীতিবিধকে পোতাশ্রয়ে আসার অনুমতি 
দে'ওয়! হল-_ভেলাটিকে দেখবার ন্বন্ত । তারা কেউই কোন আশার বাণী শোনালেন 
মা। কয়েকদিন পরে বৃহত্শক্কতিবর্গের একজন বৈদেশিক রাষ্দূত আমাকে ডেকে 
পাঠালেন তার অফিসে। 

“আপনার বাপশ্মা। বেচে আছেন? ফেতেই আমাকে প্রশ্ন করলেন তিনি । বেঁচে 
আছেন শুনে সোজ1 আমার চোখে চোখ রেখে বললেন তিনি নিচু গলায়--'আপনার 
স্বৃত্যু খবর পেয়ে বাবা-ম। খুব দুঃখ পাবেন !, 

সময় থাকতে এই অভিধান পরিত্যাগ করতে তিনি বন্ধু হিসেবে অনুরোধ করছেন 
আমায়। একজন নৌ-সেনাপতি ভেলাট। পরীক্ষ। করে দেখেছেন, তার মতে আমরা 
কেউই জীবস্ত বেঁচে ফিরে আসতে পারব না। প্রথমত ভেলার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও.বেধের মাপ 
ভুল। এত ছোট জলঘান থে বিপুল সমুদ্রে টুপ করে ডুবে যাবে। আবার এর দৈর্ঘ্য 
এমম ধে পর পর দুটো বিরাট ঢেউ একে শূন্যে ছ'ড়ে দেবে। আর ভেলায় এ মাল 
পত্তর ও লোকজন চাপাঁলে হালকা ও তঙ্গ,র বালসা কাঠ সে-তার সইতে পারবে না 
--যচাৎ করে ভেঙ্গে যাবে । এখানকার সব থেকে বড় বালসা কাঠের রপ্তানীকারক 
স্তাকে জানিয়েছে, সছিদ্র বালসা কাঠ »মূদ্ধে কিছু দূর যেতে না যেতেই জলসিক্ত হয়ে 


স্ডুবে ঘাবে। 
কথাটা শুনতে খারাপ লাগি । কিন্ত আমরা আমাদের লক্ষ্য-বিশ্ু থেকে এক 


৫৮ কন টিকি 


চুলও সরে আসব না বুঝতে পেরে তিনি একখানা বাইবেল উপহার দিলেন সঙ্গে নিয়ে 
ফেতে এই অভিযানে । বিশেষজ্ঞরা ধার ভেল। দেখলেন, তারাই নাক পিঁটকোলেন । 
কারুর কাছ থেকে ছিটে-ফোট1 উৎ্পাহ পাওয়ার আশ! দুরাশ। মাত্র। তীব্র বাতাস" 
বা ঝড়-বঞ্ধা আমাদের তেল] থেকে উড়িয়ে নিয়ে ধাবে, এই নিচু জলযানকে মুহূর্তে 
ধ্বংস করে দেবে, অসহায়ের মতো৷ আমরা সমুদ্র আর ঝড়ের তাগবে চক্রাকারে ঘুরতে 
ঘুরতে ভেসে যাব অতল সমূড্রে সলিল সমাধি লাভ করতে । এমন কি সমুদ্র যখন 
শান্ত থাকবে, ছোট ছোট ঢেউরা যখন ক্রীড়াচঞ্চল হবে, তখনও আমরা অনবরত, 
লোনা জলে সিক্ত হব, লোনা জল ভেলার উপর দিয়ে বয়ে যাবে, প। থেকে চামড়া 
খুলে নেবে-_ভেলার উপরের সব কিছু নষ্ট করে দেঁবে। বিশেষজ্ঞরা] যাঁঘা বলেছেন 
আর প্রত্যেকেই ভেলা নির্মাণে যত রকম ভৃলচুক হয়েছে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে 
দিতে লাগলেন--সে-সব এক জায়গায় জড়ো করলে দেখ! যাবে- ভেলায় এমন এক 
টুকরো দড়ি, দড়ির গিট, কাঠ মাপজোক এমন কিছু নেই খাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটেনি 
এবং আমাদের সলিল সমাধি ন1 ঘটিয়ে ছাড়বে ন7া। কতদিন ভেলাটা। টিকে থাকবে 
তাই নিয়ে এখন বাঁজি ধরা চলছে । একজন বাচাল নৌ-সহদৃত তো৷ ঘোষণাই করল, 
আমরা যদি প্রশাস্ত মহাসাগরের দ্বীপে বেঁচে ফিরতে পারি, তাহলে অভিযাত্রীদের 
প্রত্যেককে যত দিন তীর! বেঁচে থাকবেন, ধত হুইস্কি খেতে চাইবেন নিখরচায় তিনি, 
তাদ্দের সরবরাহ করবেন । 

সব থেকে খারাপ ঘটনা হল £ একটি নরওয়ের জাহাজ পোতাশ্রয়ে এলে জাহাজের 
একক্তন ক্যাপ্টেন ও তার জন] ছুই ঘাগী নাবিককে সঙ্গে করে আমাদের জেটাতে নিয়ে 
এলাম । তাদের বাস্তব প্রতিক্রিয়া! জানতে আমরা অত্যস্ত কৌতৃহলী। তাদের 
অভিমত এই জ্বরজংগ জলযাঁন পালের কোন স্থযোগ নিতে পারবে না আর ক্যাপ্টেন 
বললেন, হুমবন্ড স্রোত অতিক্রম করতে এই ভেলার অন্তত বছর ছুই নিশ্চয়ই লাগবে | 
তাদের সস্তবা অতান্ত হতাঁশবঞ্জক ৷ জাহাজের নৌকে। পতাকা প্রভৃতির তত্বাবধায়ক 
সর্দা-মাঝি আমাদের ভেলার দড়িদড়া দেখে অবজ্ঞায় মাথ। নাড়ল। ঘাবড়াবার কিছু 
নেই। এক পক্ষও কাটবে না। সমুদ্রের তরঙ্গের তাড়নায় বিরাট বিরাট বালসা 
কাঠগলো! অনবরত উপরে উঠবে আবার নিচে নামবে আর কাঠগুলোর গায়ে গায়ে 
ঘবাঘধি চলবে । কাজেই দৃড়িদড়া ছি'ড়তে একদণ্ডও সময় লাগবে না। হ্দি 
শিকলি বা তারের দড়ি ব্যবহার ন1 করি, ভেল। অভিযান যেন এখনই গুটিয়ে 
নেওয়৷ হয়। 

এই সব ছুরহ অকাট্য প্পসমালোচনার প্রত্যুত্তর দেওয়া কঠিন । ধর্দি এদের কারুর 
মন্তব্য সঠিক হয়ে থাকে, আমাদের তাহলে বাচারও কোন উপায় নেই। আমি ঘা. 
করতে ঘাচ্ছি সে-সঙ্থদ্ষে আমার নিভূ্ল ধারণ! আছে তে1? বার বার নিজেকে এই' 


কন-টিকি ৫৯ 


প্রশ্ন করতে লাগলাম । সমালোচকদের প্রতিটি সতর্ক বাণীর জবাব দেবার ক্ষমতা 
আমার নেই,_কারণ আমি নাবিক নই। কিন্তু আমার হাতে একটি মাত্র তুরুপের 
তাশ আছে যার উপর এই অভিযানের সাফলা-অনাফল্য নির্ভর করছে। সেই 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে খন সভ্যতার মশাল পেরু থেকে জালিয়ে সেই ছাপে নিয়ে যাওয়। 
হয়ে ছিল, তখন ভেল। ছাড়া অন্যকোন জলযানের অস্তিত্বও ছিল ন1 সমুদ্র উপকূলে । 
যদি পাচশ এস্টার্ষে কন-টিকি বালসা কাঠের ভেলায় করে গিয়ে থাকেন, সেই বালস। 
কাঠের ভেল! আজ আঁমার্দের বিমুখ করবে না--পঁড়িদড়াও নয়। এই হল আমার 
চরম সিদ্ধান্ত । হেরমান ও বেন্ট আমার এ মতবাদ পুঙ্থানুপুজ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করে 
দেখেছেন। বিশেষজ্ঞরা আমার্দের ভবিষ্কৃত নিয়ে বিলাপ করলেও সঙ্গীর কিন্ত সমগ্র 
ব্যাপারটা হাসিমুখেই নিয়েছে-_লিমায় তাদের দিন কাটছে বিপুল সমারোহে। একদিন 
সন্ধ্যেবেলা টরস্টেইন এক উৎকণঠিত প্রশ্ন পেশ করল, সমুদ্রের শ্োত ঠিক দিকে 
প্রবাহমান আছে তো! আমরা সিনামা দেখতে গিয়েছিলাম । সেই ছবিতে 
ভরোথি লেমুর একটি রমণীয় প্রশাস্ত মহাসাগরের দ্বীপে খড়ের তৈরি স্কাট পরে 
সেখানকার এক দঙ্গল মেয়ের সঙ্গে তালবীখির মধ্যে উদ্দাম নৃত্য করছিল। 

*গথানেই তে। যাব আমর11 বলল টরস্টেইন, 'তুমি তো। আশ। দিয়েছে, কিন্ত 
সমুদ্রে শ্রোত যদি আমাদের সঙ্গে বেইমানি করে, আর আমরা ফি সেখানে পৌছতে 
ন] পারি, তাহলে ভারি দুঃখের হবে !, 

আমাদের যাত্রার দিন আগত প্রায় । আমরা পাশপোর্ট অফিসে গেলাম এদেশ 
ত্যাগ করার ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে । বেণ্ট দোভাষী হিসেবে সারির প্রথমে দাঁড়িয়ে । 

“আপনার নাম? বেন্টের বিপুল শ্বশ্রসম্ভার দেখে ছোট্টখট একজন করণিক 
চশমার ভিতর দিয়ে তার দিকে সন্দিহান দৃষ্টি হেনে জিজ্ঞেস করল। 

“বেপ্ট এমেরিক ভানিয়েলসন।, 

টাইপরাইটারে বড়সড় একটা কাগজ পরিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল সে, 'কোন্‌, 
নৌকোয় চেপে পেরু এসেছেন ? 

“নৌকোয় আসিনি--এসেছি ক্যান্ধ (শালতি ) চেপে” নরম ম্বভাব ছেলেটির 
দিকে ঝুকে বললেন তিনি । 

বেন্টের জবাব শুনে ছেলেটি বিন্ময়ে বোবা বনে গেছে--ফর্মে সে ক্যানন কথাটা 
ঝটপট টাইপ করে ফেলল । - 

কোন জাহাজে চেপে পেকু থেকে যাবেন ? 

“দেখুন, আবার তিনি অমায়িক কঠে,বললেন, “জাহাজে যাব না-_যাব ভেলায় 
চেপে), 

“থোশগন্প করছেন। ছেলেটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল । মেশিন থেকে টাইপের: 


০ কন-টিকি 


কাগজটা খুলে টুকরে] টুকরো করে ছু'ড়ে ফেলল, “আপনি কি আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক্ছ 
জবাব দেবেন ? 
নর সং ছি 

যাত্রার কয়েকদিন আগে রসদ, মালপত্র, পানীয় জল ও নান সাজসরগ্াম এনে 
ভেলার উপর জড়ো করা হল। ছ-জন লোঁকের চারমাসের খোরাকি নেওয়। হয়েছে 
ছোট ছোট পিজ বোর্ডের বাক্সে-সামরিক রসদদ। হেরমান পীচ গলিয়ে প্রত্যেক 
বাজ্জের গায়ে লেবেল লিখে দিয়েছে । বাক্সের গায়ে বালি ছিটিয়ে দেওয়। হয়েছে খাতে 
মা একট] বাক্স আর-একট। বাক্সের গায়ে লেগে যায়। ভেলার পাটাতনের উপর 
সবকিছু ঘেষাঘোষ করে সাজিয়ে রাখলাম । ধে নট কাঠ আড়াআড়ি পেতে 
ভেলাটাকে মজবুত কর] হয়েছে তার্দের ফাকে ফাকে যে জায়গা প।ওয়া গেল সেখানে 
বাক্সগুলে। সাজিয়ে রাখা হল । 

উচু পাহাড়ের স্ষটিকের মতো শ্বচ্ছ ঝরণার জল ছাপান্নট। ছোট ছোট পান্জে 
ভরে নিলাম। ছু'শ পচাত্বর গ্যালন পানীয় জল। এ আড়াআড়ি পাত কাঠের 
মাঝখানে তাদেরও শক্ত করে বেঁধে রাখলাম । কারণ সমুদ্রের জল অনবরত ছিটকে 
এসে পড়বে, কিন্ত তাতে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বাকি সাজপরঞ্লাঘ এবং 
সেই সঙ্গে ফলঘূল নারকেল বোঝাই ঝুড়িগুলো বাঁশের পাটাতনের উপর সাজিয়ে শক্ত 
করে বেঁধে ফেললাম । 

হুট ও টরস্টেইন বাশের কেবিনের একটা কোন রেভিয়োর জন্য দখল করল । 
আর আমর] একটা কোনে আড়াআড়ি পাতা কাঠের ফাকে আটটা বাক্স শক্ত করে 
বেঁধে রাখলাম । ছটো। বাক্সে বৈজ্ঞ/নিক যন্ত্রপাতি ও ফিলিম ভর1 আর বাকি ছটা বাক্স 
ছজনের ৷ যে যার বাক্কে নিজের খুশি মতো! যত ইচ্ছে জিনিলপত্র নিতে পারে-কোন 
বাধানিষেধ নেই। এরিক সঙ্গে এনেছে কয়েক দিস্তা ড্রয়িংপেপার আর গিটার । 
ওর বাকট! এত ঠাসা! জিনিসে যে মোজ। রাখতে হল টরস্টেইনের বাক্সে। চারজন 
নাবিকের দরকার হল বেণ্টের জিনিসপত্র ভেলায় নিয়ে েতে। তিনি সঙ্গে নিয্লেছেন 
একমাত্র বই। তিয়াত্তরট1! সমাজতত্ব ও জাতিতত্ব বিষয়ক বই বাক্পে পূরেছেন। 
'ামরা বাক্সের উপর খরের কাঠির মাছুর ও খড়ের তৈরি তোশক বিছিয়ে দিলাম । 
এএবার যাত্রার সব ব্যবস্থা সাল । ৃ 

প্রথমে ভেলাটাকে নৌ-এলাক1 থেকে টেনে বাইরে নিয়ে আসা হল। পোতীশ্রয়ে 
কয়েকবার বৈঠা চালিয়ে দেখলাম মালপত্র সমানভাবে সর্বত্র রাখ হয়েছে কি ন|। 
ভেলাট।কে তখন ক্যলাও ইঅট-ক্লাবে নিয়ে যাওয়া। হল--ভেলার একট] নামকরণ 
করতে হবে । নামকরণের দিন বন্ধুবাদ্ধব ও যার! এ ব্যাপারে উৎসাহী তাদের সবহিক্ষে 
'কমন্রণ জানানে। হল উপস্থিত থাকতে | 
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২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৭। নরওয়ের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হল। আর যে-ফে 
বিদেশী রাজ্য এই অভিযানের ব্যাপারে অক্রিয় সাহাধ্য করেছে তাদের প্রত্যেকের 
পতাক। মাস্তলের দুপাশে সাজিয়ে রাখ! হয়েছে । 

জেটীতে লোকে লোকারণ । সবাই এই অদ্ভুত জলষানের নামকরণ উৎসব দেখতে 
সমবেত । এই বিচিত্র বর্ণ ও চেহারার সমাবেশ দেখে এমন ভাবনা অনেকর মনেই 
দান। বাধল যে এদেরই পূর্বপুর্ষর] স্থদূর অতীতে একদিন বালসা কাঠের ভেলায় চেপে 
সমুদ্রের উপকূলে ভেসে বেড়াত। এই দলে আছেন ম্পেনীয়দের বংশধর_-এ ছাড়াও 
আছে যুক্তরাজ্য গ্রেটব্রিটেন ফ্রান্স চীন আর্জে্টিন] ও কিউবার রাষ্ট্রদুত, প্রশাস্ত 
মহাসাগরের ব্রিটিশ কলোনীর গভর্ণর, সুইডেন ও বেলজিয়মের মন্ত্রী, ছোট্ট নরওয়ের 
কলোনীর আমার্দের বঙ্কুবান্ধবরা আর তাদের নেতা কনসাল জেনারেল ভার। 
তা ছাড়াও আছে--বহু সাংবাদিক । মুভি ক্যামেরার ক্লিক ক্রিক শব হচ্ছে। একটি 
মাত্র জিনিসের অভাব দেখা যাচ্ছে। তব হল ঢাকী ও পেলের বাছ্যস্ত্রের বাদক 
»্ল্প্রদায় | 

একট বিষয় জলের মতো পরিঞ্ষার--উপসাগরের বাইরে ভেলা ঘি টুকরে। টুকরে। 
হয়ে যায়, আমর1 বরং বালস। কাঠে ভাসতে ভাসতে পলিনেশিয়ায় যাব, কিন্তু এখানে 
আবার কখনই ফিরে আসব না । কদাচ না। 

এই অভিযানের সেক্রেটারী ও প্রধান ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী জার্ড ভন্ড 
নারকেলের জল ছিটিয়ে ভেলার নামকরণ করবে। প্রস্তর যুগের রীতিনীতির সঙ্গে 
এর সাদৃশ্য থাকলেও কিছুট। ভূল বোঝাবুঝির জন্ক এট ঘটেছে। কারণ শ্যাম্পেনের 
বোতল টরস্টেইনের নিজস্ব বাঝ্সের তলায় রয়ে গেছে । স্পেনীয় ও ইংরেজি ভাষায় 
জানিয়ে দেওয়া হল-ইনকার্দের ত্বনামখ্যাত অগ্রদূত-_ধিনি-দেবতা রূপে পূজিত, 
ফিনি পেরু থেকে হঠাৎ পশ্চিম দিকে অদৃশ্ত হয়ে যান, আবার আবিভূতি হন 
পলিনেশিয়ায় পনের শ বছর আগে, সেই মহান পুরুষ কন-টিকির নামানুসারে জার্ড 
ভেলার নামকরণ করলেন কন-টিকি। জার্ডভল্ড এমন জোরে ভেলার অগ্রভাগে 
মারকেলট। আঘাত করলেন ( আগেই ভাঙ। ছিল নারকেলট। ) যে, যারা আশেপাশে 
সসম্তরমে দাড়িয়ে ছিল তাদের চুলে অল্পবিস্তর জল ও শাঁসের টুকরো লাগল । 

ভেলার পালের বাঁশ ছুটো মাস্তলের মাথায় তুলে ঝাঁকিয়ে পাঁলট! খুলে ফেল! 
হল। পালের কাপড়ের মাঝখানে কন-টিকির শ্শ্রমণ্ডিত মুখখানি আকা। একেছে 
আমাদের শিল্পী এরিক । বিধ্বস্ত নগরী টিয়াছনাকোয় লালপাথরে খোদাইকরা 
কুর্থ-দেবতার যে-মৃতি আছে, হুবহু তার নকল। 

“আরে এ তো সেনর ডানিয়েলসন!* জেটার কর্মীদের মেতা পালে-অণাকা 
শশ্রমন্তিত মুখখানি দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠল । 
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একথানা কাগজে আক কন-টিকির ছবি দেখার পর থেকে সে বেণ্টকেই “বেন্ট 
দেনর কন-টিকি' বলতে শুরু করেছিল। কিন্তু এখন সে নিজের ভূল বুঝতে পেরেছে । 
বেন্টের আসল নাম ভানিয়েলসন । টু 

যাত্রা করার আগে জনতা আমাদের বিদায় অভিনন্দন জানাল । অভিনন্দন-সভায় 
স্বয়ং প্রেমিভেণ্ট উপস্থিত ছিলেন । এর পর আমরা পাহাড়ে বেড়াতে গেলাম । ঘোর 
কষ্ণবর্ণ পাহাড় । একেবারে পাহাড়ের অন্তঃপুরে ঢুকে গেলাম | শেষবারের মতে! পর্বত 
ভূৃগ্ুমূলে পাথর স্তরপের দিকে তাকিয়ে রইলাম অপলক চোখে । এবার ভেসে পড়ৰ 
অসীম সমুদ্রে 

যখন সমুদ্র উপকূলে ভেলার কাজকর্ম হচ্ছিল আমর! লিমার বাইরে নারিকেল 
কুঞ্জবেষ্টিত একট! বোঁডিং হাউসে থাকতাম । বিমানমন্ত্রকের গাড়ি করে ক্যালাও-এ 
আসা-যাওয়া করতাম | গাড়ির চালক একজন বেসরকারী লোক । জার্ডই তাকে যোগাড় 
করে দিয়েছিলেন । তাকে আমর। অন্রোধ করলাম একদিনের মধ্যে আমাদের পাহাড় 
থেকে ঘুরিয়ে আনতে । বালিময় রাস্তা । ইনকার্দের সময়ে কাট! খালের পাশ দিয়ে 
ভেলার মাস্তল থেকে বার হাজার ফুট মাথা-বিমঝিম-করা উচ্চতায় পৌছলাম । এখান 
থেকে বুতৃক্ষুর দৃষ্টি দিয়ে গিলতে লাগলাম-_পাহাড়, শিলাথণ্ড আর সবুজ ঘাস। 
বিরাট আন্দিজ পর্বতমালা সামনে প্রসারিত। চারদিকে অখণ্ড নীরবতা ও গভার 
শাস্তি বিরাজিত। আমরা সেই শাস্তির মহাসমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেলাম । নিজেদের 
বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলাম--এই মাটি পাথরের একঘেরিমিত্বে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি 
আমরা। তাই পাল তুলে ভেসে পড়ব সমুদ্রে । সমুদ্রকে জানতে--বুঝতে | 
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কনর্শটকিকে যেদিন সমুদ্রে ভাসান হল ক্যালও বন্দরে সেদিন বেশ সোরগোল 
পড়ে গিয়েছিল। নৌ-মন্ত্রীর নির্দেশ-_জাহাজ টেনে নিয়ে যাওয়ার শক্তিশালী 
বাম্পীয় পোত (টাগ) গার্ডিয়ান রিওস উপকূলভাগের জলযানের ভিড় কাটিয়ে 
উপমহাসাগর থেকে ভেলাটাকে পাহার] দিয়ে টেনে এনে গ্রশাস্ত মহাসাগরে পৌছে 
দেবে। 

এসব জায়ণায় এক সময় আমেরিকার আদদিবাসীর| ভেলায় চেপে মাছ ধরত। 
খবরের কাগজে যাত্রার সংবাদ্দ বড় বড় কালো৷ ও রক্তাক্ষরৈর শিরোনামায় ছাপা 
হয়েছে । তাই ২৮শে এপ্রিল সকাল থেকেই জেটাতে জনসমাগম হতে শুরু করেছে। 

যাত্রার অস্ভিম মূহুর্তে আমাদের ছ-জনের ভেলার পাটাতমের উপর দীড়িয়ে 
থাকার কথা। আমি এসে দেখি একমাত্র হেরমান ভেলার পাহারায় আছে। আমি 
ইচ্ছে করেই দূরে গাড়ি থামিয়ে সমস্ত বাধটা হাটতে হাটতে আসছি । শেষ বারের 
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অতে] পা ছুটে চালন1 করে নিলাম । কে জানে জীবনে আর সে-স্থযোগ কোনদিন 
ঘটবে কিনা। আমি লাফিয়ে ভেলার পাটাতমের উপর উঠে পড়লাম। চারদিকে 
ই-্তেত ছড়ানে। রয়েছে কল! ও নানা ফলের বস্তা। বস্তাগুলে৷ শেষ মৃহূর্তে ছু'ড়ে 
দেওয়। হয়েছে ভেলায় । সবগুলোকে এক জায়গাগ্র জড়ে। করে বেঁধে রাখলাম । এই 
ফলফলাড়ির স্ুপের মধ্যে হেরমান বসে । হাল ছাড়া অসহায় অবস্থ! । হাতে খাঁচা 
খাচায় একটা তোতা পাখি । লিমার এক প্রিয় বন্ধু বিদ্বায়কালে এই উপহারটি 
দিয়েছে তাকে । আমায় বলল হেরমান, “খ 1চাট। দেখিস, আমি ভাঙ্গায় নেমে শেষ 
বারের মতো এক বোতল বীয়ার খেয়ে আসি। টাগ আসতে এখনও কয়েক ঘণ্টা 
দেরি আছে ।, 

হেরমান ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতেই জনতা আমাকে দেখিয়ে হাত নাড়তে 
'লাগল। এমন সময় মোহনার মুখে তীব্র গতিতে গান্ডিয়ান রিওস এসে উপস্থিত হল। 
সামনেই মাস্তলের জটল]। সেই মাস্তংপের অরণ্য কাটিয়ে ভেলার কাছে আসা অসম্ভব 
তার পক্ষে, কাজেই দূরেই নোগুর ফেলতে হল। মন্ত বড় একট। মটোর বোট পাঠিয়ে 
দেওয়া হল ভেলাটাকে জাহাজের ভিড়ের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে আসতে । মটোর 
বোটে নাবিক, অফিসার, ফটেগ্রাফার আর মুভি ক্যমারায় গাদাগাদি । আদেশ 
জারির সঙ্গে সঙ্গে লম্বা একট] কাছি দিয়ে ভেলার সম্মুখভাগটা বেঁধে ফেল। হল । বেজে 
উঠল ক্যামেরার ক্লিক কিক শব । 

“একটু অপেক্ষা করুণ, তোতাপাখি হাতে হতাশ কে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, “বড্ড 
তাড়াহুড়ো করছেন । অভিষাত্রীর! এখনও এসে পৌছোয়নি | শহরের দিকে হাত 
'দেখিয়ে আমি বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা! করলাম। 

কিন্ত হায়! কেউই বুঝতে পারল না আমার কথা । অফিসারর1 অমায়িক 
হাসি হেসে দর্শনীয় ভঙ্গিতে ভেলার গলায় দড়ির মাল] পরিয়ে দিল। আমি 
ড়িট। ছু'ড়ে ফেলে দিলা । হাত নেড়ে আকারে ইংগিতে বোঝাতে চেষ্টা করতে 
লাগলাম ৷ এই বিশৃঙ্খলার স্থযোগে তোতাট। ঠোট দিয়ে খাচ। ভাঙতে চেষ্টা করন-_ 
দরজা! আটকানোর কাঠিটা ঠোট দিয়ে তুলে ফেলতে নচেষ্ট হল। আমি সচেতন 
হতেই দেখি পাখিটা বাশের পাটাতনের উপর মনের আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছে । আমি 
পাখিটাকে ধরতে চেইা৷ করলাম। কিন্তু পাখিটা স্পেনীয় ভাষায় কর্কশ গ্রাতবাদ 
জানিয়ে কঙ্গার স্তুপের উপর গিয়ে বসল। নাবিকরা সামনের দ্দিকে দড়ি ছুড়ে 
মারছিল। তাদের দিকে চোখ রেখে আমি পাখিটাকে ধরবার জন্য উঠে পড়ে 
লাগলাম | পাখিটা কর্কশ চিৎকার করে কেবিনের মধ্যে ঢুকে পড়ে একটা কোনায় 
আস্তান। নিয়েছে । জ্মামিও কেবিনে ঢুকে খপ রুরে তার একটা পা চেপে ধরলাম। 
পাখিট! ডানা ঝটপটিয়ে আমার স্বাথার উপর দিযে উড়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল। 
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আমি বাইরে এসে পাখিটাকে আবার খাচায় বন্দী করে ফেললাম। ইত্যবসরে 
ভাঙ্গার নাবিকরা ভেলার নোঙর বাঁধার দড়ি কেটে দিয়েছে । যখন সমূক্রের ঢেউ 
এসে বাধের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল আবার ফিরে যাচ্ছিল সমুদ্রের বুকে প্রত- 
সরনকারী শ্বোতের টানে, আমর অপঠায়েব মতো! নাচছিলাম। হতাশ! কবলিত 
হয়ে আমি একটা বৈঠ। বাগিয়ে বিরাট একটা ঢেউয়ের আক্রমন ঠেকাতে চেষ্টা 
করলাম, কিন্ত বথাই। ভেলাট1 জেটীর কাঠের স্তুপের গায়ে আছড়ে পড়ল। মটোর 
বোটট। সচল হয়ে উঠল--একটা! ঝাঁকুনি খেয়ে কন-টিকি শুর করল তার দীর্ঘ সমত্র- 
অভিসার । 

ভেলায় আমার একমাত্র সঙ্গী হল ম্পেনীয় ভাষাভাষী একটি তোতা । তোতাটা 
বিষন্ন চোখে জুলজুল করে তাকিয়ে দেখছে খাচার ভিতর থেকে । ভীরে সমবেত 
জনত] সহ্র্ষে চিৎকার করে উঠল--হাত নাড়তে লাগল । পেরু থেকে এই নাটকীয় 
যাত্রার প্রতিটি খুটিনাটি মুভি ক্যামেরায় ধরতে আলোকচিত্র গ্রহণকারীর1 উৎসাহের 
আতিশয্যে এমন লাফালাফি শুর করল যে সমুদ্রে পড়ে ধায় আরকি! আমি হতাশ 
দৃহথিতে ফ্যালফা!ল করে তাঁকয়ে আছি অমর সপ্দীদদের খে।জে কিন্তু কারুরই পাত! 
নেই । এসে পৌছলাষ গাডিয়ান রিওসের কাছে । বাপ্পের গর্জন শুরু হয়েছে--ষে 
কোন মুহূর্তে নোওব তুলে যাজ্জা করবে । আমি চোখেব পলকে দড়ির সিভি বেয়ে 
উপরে উঠে গেলাম ডকেতে এমন হৈ চৈ বাধিয়ে তুললাম যে যাত্রা সাময়িকভাবে বন্ধ 
হল। একথান] বাস্পীয় নৌকে। চলে গেল জেটাতে । বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। 
ফিরে এল এক দল সুন্দরী ম্পেনীয় তক্ণীকে নিয়ে কিন্তু তার্দের দলে কন-টিকির 
একজন 9 হারানে। অভিযাত্রী নেই। ব্যাপারট1 মন্দের ভালো- কিন্তু আমার সমস্যা 
মিটল না। ভেলাটাকে ঘিরে ধরল স্থুন্দরীর দল আর নৌকোট। আবার ফিরে গেল 
অভিযাতীদের খোজে | 

ইতিমধ্যে এরিক আর বেণ্ট হাটতে হাটতে জেটাতে এসে উপস্থিত। তাদের 
হাত ভি বই আর এটা-ওট] টুকিটাকি । জনতা ঘরমুখো । তাদের সঙ্গে 
পথে দেখা । পুলিস ঝেষ্টনীর কাছে এলে একজন সদয় পুলি অফিসার বললেন, 
“আর কোথায় যাবেন-__দেখবার কিছু নেই।” বেন্ট সিগার স্ুদ্ধ হাতের আঙুল ছুলিয়ে 
জানালেন তাকে, তারা দর্শক নন, ভেলার অভিষাত্রী । 

“একথ। বলে লাভ নেই, একটু প্রশ্রয়ের স্থরে বললেন অফিসারটি, 'এক ঘণ্ট1 আগে 
কন-টিকি যাত্রা করে গেছে ।, 

“অসম্ভব !' একট! পার্সেল দেখিয়ে বলল এরিক, এই লন রয়েছে আমার কাছে। 

“এ হল ভেলা-চালক+, বসলেন বেণ্ট, “আমি হলাম তত্বাবধায়ক | 

তারা জোর করে ভিতরে ঢুকে গেলেন । কিন্তু তেলা ঘি চলে গেছে! তারা 
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মরিয়। হয়ে বাধের উপর পায়চারি করতে লাগলেন--এমন সমস বাকিদ্বের সঙ্গে দেখা । 
তারাও অদৃশ্ঠ-হওয়া ভেলার খোজে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সময় 
জলঘানটিকে আসতে দেখে তাতে চড়ে বসল সবাই। শেষ পর্যস্ত আমর! ছ-জন 
একত্রিত হতে পারলাম। গাভিয়ান রিওন আমাদের সমুদ্রে টেনে নিয়ে চলেছে, 
ভেলার চারপাশে জলরাশি ফেনাদ্িত হয়ে উঠছে। 

বিকেলের পড়স্ত বেলায় অবশেষে যাত্র। করলাম আমরা । পরের দিন সকালে 
ষতক্ষণ পর্যস্ত না আমরা উপকুলগাষী জাহাজের ভিড় এড়িয়ে উন্মুক্ত সমুদ্রে গিয়ে 
পৌছলাম গার্ডিয়ান রিওস কিছুতেই আমার্দের একা ছেড়ে দিল না। হ্যা, শেষ 
পর্ধস্ত আমরা বীধ-এলাক1 পেরিয়ে এলাম । প্রধান সমুদ্রে সবে ঢুকেছি--যে-সব 
জলঘান আমাদের সঙে-সঙ্গে আসছিল তারা একে একে ফিরে গেল। শ্ধু কয়েকটা! 
বড় ইয়ট তখনও সঙ্গে এল একেবারে উপসাগরের মুখ পর্যস্ত,-_দেখতে আমাদের 
অবস্থা শেষ পর্যস্ত কেমন দাঁড়ায় । 

কন-টিকি টাগের পিছন পিছন আসছে দড়ি-বীধ ক্র্ধ পুরুষ ছাগলের মতো । 
টাগট। এগিয়ে চলেছে দরিয়ার দিকে । সমুদ্রের জল ভেলার পাটাতনের উপর দ্ধিপ্নে 
বয়ে যাচ্ছে । ব্যাপারট। খুব স্থবিধের ঠেকছে না। আমর যেমন প্রত্যাশা করেছিলাম 
সে-তুলনায় সমুদ্র অনেক শাস্ত। উপসাগরের মাঝামাঝি আসতে যে-কাছি দিয়ে 
বেধে ভেল! টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেটা হঠাৎ ছি'ড়ে গেল ফটাস করে। আমাদের 
দিকের কাছির শেষ খণ্ডটা জলে ডুবে গেল পরম নিশ্চিস্তে। টাগটা বাম্প উদ্গিরণ 
করতে করতে এগিয্ে চলল সামনের দিকে । আমর! ভেলার পাশে শুয়ে হাত বাড়িয়ে 
টাগের দড়ির শেষ খগ্ুটা ধরতে চেষ্টা করতে লাগলাম । ইয়টর। এগিয়ে গেল টাগটা! 
থামাতে । জামাকাপড় ধোয়ার গামলার মতো বড় বড় কাটাওয়াল জেলীমাছ 
ভেলার ছুপাশ দিয়ে ছিটকে বের হয়ে ঘাচ্ছে। ভেলাটানার কাছির সারা গ! কাটাতর! 
হড়ছড়ে জেলীর মতে। পদার্থে মাখামাখি করে দিচ্ছে। ভেলাট] যে-দিকে এগিয়ে 
যাচ্ছে আমর তার বিপরীত দিকে ভেলার পাশে উবু হয়ে শুয়ে জলে হাত ডুবিয়ে হাত 
আন্দোলিত করতে লাগলাম । এক সময় হুড়হড়ে কাছিট। হাতের মুঠোয় পেয়ে 
গলাম | ভেলাট। ঘথারীতি গড়িয়ে চলেছে পিছনে । আমরা সমুদ্রে মাথ। ডুবিয়ে দেখতে 
লাগলাম । আমাদের মাথার উপর দিয়ে বিরাট বিরাট জেলীমাছ আর লোনা জল 
বয়ে যেতে লাগল। মাথাটা! জল থেকে তুলে খুখু করে মুখ থেকে লোন! জল ফেলে 
দিলাম । আর মাথার চুল থেকে জঘন্য জেলীমাছের রোঁয়া। টেনে টেনে বার করতে 
লাগলাম । টাগট! আবার কাছে এগিয়ে এল । কাছির শেষ গ্রাস্ত উচু হয়ে উঠল-_ 
ছুঁড়ে দিলেই হয় ! 

আমর! খন দড়িটা টাগের পাটাতমের উপর ছুড়ে দিতে উদ্যত, হঠাৎ তরঙের 
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তাড়নায় আমর1 ভেলাস্দ্ধ টাগের পিছনের প্রক্ষিণ্ত অংশের ধিকে এগিয়ে যেতে 
লাগলাম । জলের চাপে টাগের গায়ে চিড়েচেপট। হবার মতে। সংকট ঘনিয়ে উঠল। 
আমর! হাতের সবকিছু ফেলে বাঁশের লগি ও বৈঠার সাহায্যে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের 
জন্ত প্রাণপন লড়তে লাগলাম। একটু দেরি হলে 'আর বাচার কোন আশ! নেই। 
কিন্ত যথোপযুক্ত নিরাপদ অবস্থায় আনতেই পারলাম না-_-আমরা পাশাপাশি ছুই 
তরঙ্গের খাদে পড়ে গেলাম । মাথার উপরের লোহার ছার্দের নাগালই পেলাম না। 
এমন সময় জল ফুলে উঠতেই গাডিয়ান রিওসের পিছনের অংশটা জলেতে সম্পুর্ণ 
বসে গেল। যদ্দি সেই সময় জলের টানে পড়তাম ভেলাম্দ্ধ আমরা সবাই টাঁগের 
তলায় চলে গিয়ে ছাতুছাতু হয়ে ষেতাম। টাগের ডেকের উপর ভয়ার্ত লোকজনদের 
ছুটোছুটি চেঁচাখেচি শুরু হয়ে গেছে । অবশেষে চালকযন্ত্র ঘুরতে ঘুরতে আমাদের 
ভেলার পাশাপাশি সমস্তরালে চলে এল-_বেঁচে গেলাম আমরা । টাগের প্রতিসরণ- 
কারী শ্রোতের টান থেকে অব্যাহতি পেলাম । টাগের গায়ে ভেলার অগ্রভাগের জোর 
ঠোকা?কি হয়েছে ছু-চারবার ৷ এই ধাক্কায় অগ্রাংখ একটু থেতলে গেল। কিন্তু 
এই আঘাতজনিত ত্রাটিটুকু সামলে আবার শ্বাভাবিক চেহার! ক্রমশ ফিরে পেল বালসা 
কাঠ। 

“কোন কিছুর মৃখপাত বিশ্রীভাবে শুরু হলে তার পরিণতি স্ঈুভীরেই শেষ হবে» 
বলল হেরমাঁন , 'এই টেনে নিয়ে যাঁওয়। পর্বট! শেষ হত হ্দি তো বীচতাম! ঝাফুনি 
খেতে খেতে হাড়গোড় গু ডিয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে ! 

রাতভোর এই টেনে নিয়ে যাওয়ার কাজ চলল। আরও কয়েকবার ছোটখাট 
ঝাঁকুনিও খেয়েছি । ইমটরা বছুক্ষণ আগেই বিদ্দায় নিম্নে জেটার দিকে চলে গেছে । 
পিছনে উপকূলের আলোর বতিকা অদৃষ্ঠ । মাঝেমাঝে চলমান জাহাজের আলোক 
চক্ষু জলঙ্জল করে উঠছে রাতের অন্ধকারে । টেনে নিয়ে ঘাওয়া দড়ির উপর অঙ্গর 
রেখেছি আমরা পালা করে। আর ভারই ফ্লাকে ঘুমিয়ে নিয়েছি । পরের গ্গিম 
ভোরের আলে! ফুটে উঠলে দেখা গেল পেক্কর উপকুলভাগ গাঢ় কুয়াশার আভ্তরণে ঢাকা 
পড়েছে । কিন্ত সামনে পশ্চিয় দিকে অপূর্ব নীল আকাশ ধকথঝক করছে। সমুষ্্ 
শান্ত। একের পর এক তরঙ্গের মাল! উচু হয়ে আসছে। তরহ্গের চাড়োয় ফেনার' 
মুকুট । পোশাক-আশাক কাঠ ঘা কিছুতেই হাত দ্বিচ্ছি শিশিরে সিক্ত দেখা গেল। 
কনকনে ঠাগা | যদ্ধিও বার ডিগ্রী দক্ষিণে আমরা । | 

আমর। এখন হুমবজ্ড স্রোত্তের আওতাম্ন এসে গ্লেছি। এই শ্রোতধারায় জলয়াশি 
আজে কমের অঞ্চল থেকে"-চলে উত্তর দ্বিকে পেরুর উপকূল ভাগ হয়ে-্তারপর 
পশ্চিমদদিকে ঠিক নিরক্ষ্রৈখার নিচ দিয়ে সমুক্ধে হারিয়ে যায়। ঠিক এখানেই গিজাক্ো। 
জারেট প্রমূখ শ্পেনীয়র। সর্বপ্রথম ইনকাঙ্ের বড় বড় ভেলা দেখতে পেয়েছিল। €লায় 


কম-টিকি শু 


চড়ে হুমবন্ড শোতে ভেসে পঞ্চাশ থেফে বাট মাইল সমুক্রের অতান্তরে চলে আসত 
টানি অর্থাৎ ম্যাকরেল জাতীয় অতি বৃহ্দাকার সামুদ্রিক মাছ ও ভলফিন প্রভৃতি 
শিকার করতে। দারাদিন বাতাস উপকূলের দিক থেকে প্রবাহিত হয়েছে-_ 
সন্ধ্যার দ্রিকে বায়ুর গতির পরিবর্তন হল। উপকূলের দিকে প্রবাহিত হুতে 
লাগল বাযু। দরকার হলে ভেলাকে উপকৃলমুখে। ভাসিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য 
করবে | 

সকালের আলোয় দেখলাম ভেলার কাছেই টাগটা ভাসছে । টাগের সম্মুখভাগ 
থেকে বেশ নিরাপদ দূরত্বে থাকার চেষ্টা করতে লাগলাম । আমরা আমাদের ছোট 
রবারের ডিঙ্গিট! জলে তাসালাম । দেখাচ্ছিল ঠিক ফুটবলের মতো । ভিজিতে চাঁপলাম 
আমি, এরিক আর বেপ্ট। ডিঙ্গিট1] নাচতে নাচতে এসে' গান্ডিয়ান রিওসের গায়ে 
লাগল--আমর! দড়ির পিঁডি বেয়ে টাগের ডেকে উঠে এলাম। বেন্ট দৌতাষীর 
কাজ করবেন। মানচিত্রে আমাদের অবস্থান ঠিক কোথায় দেখান হল। ক্যালাও 
বন্দর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে আছি। চলেছি উত্তর-পশ্চিম বায়কোণের দিকে । 
প্রথম কয়েকট। রাত আলে। জালিয়ে রাখতে হবে-_ত। ন1 হলে উপকূলগামী জাহাজের 
কবলে পড়ে ডুবে যেতে পারে ভেলা । আর কিছুদূর গেলে কোন জাহাজের দেখা 
মিলবে না। কারণ আমর] যে-পথ ধরে যাব, সে-পথে প্রশাস্ত মহাসাগরের কোন 
জাহাজ চলাচল করে না। 

বার! টাগের প্রত্যেক ষাত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিলাম । আমরা যখন দড়ির 
মিড়ি বেয়ে নেমে ঘেতে লাগলাম অনেকেরই বিস্মিত দৃষ্টি অন্থসরণ করতে লাগল 
আঙাদের। রবাতরর ভিজি ভাসতে ভাসতে কন-টিকির কাছে এল । এবার টেনে 
আনার দড়ি খুলে ফেল হুল। অসীম সুত্রে ভেলা সম্পুর্ণ একল! পড়ে গেল। 
গাঁতিয়ান'রিওসের ডেকে রেলিং ধরে পয়ক্রিশ জন লোক -ছাত নেড়ে আমাদের 'বিদায় 
জানাতে লাগল, বতক্ষণ না আমর! দৃষ্টির আড়ালে 'হারিয়ে গেলাম । টাগের কোন 
চিহ্ন আর নজরে পড়ছে না। কন-টিকির উপরও ছুজন লোক বাক্সের উপর বসে 
ফেলে-দ্াসা-টাগের দিকে তাকিয়ে থেকেছে যতক্ষণ ঘ্নেখতে পেয়েছে তাদের । কালো 
ধোয়ার কুগ্ুলী দ্বিগন্তের দিকে মিলিয়ে গেল। আমর পলকমীন চোখে তাকিয়ে 
ছিলাম--এবার নিজেদের দিকে দৃরী ফেরোলাম । 

বিদায়! বিদায়! সর্বপ্রথম কথা বলল উরস্টেইন, 'বৎসগণ, এবার আমাদের 
ভেল।র ইঞ্জিন চালু করতে হবে 1, 

সবাই ছেল উঠলাম । বাষুর গতি কোন্‌ দিকে পরীক্ষা করলান ৷ হালক। বাতাস 
রহুছে দ্গিণ থেকে অগ্নিকোপের দিকে. চতুষ্কোণ পাল তুলে দিলাম কিন্তু কুঁকড়ে 
রইল | পিলে-জকা-ুড়ার ডেহারারুখিিত--সবেশ. অনন্ধট, দেখাল । 


৬৮ কন-টিকি 


“বোঁধ হয় বুড়োর এট। পছন্দ নয়, বলল এরিক, “তীর যুব! বয়সে বাতাস আরও 
টাটক। ছিল ।, | 

“মনে হচ্ছে আমরা পিছু হটছি,” বলল হেরমান। সামনের দিকে সে একটা কাঠের 
টুকরে। ছুড়ে দিল জলে। 

“এক-ছুই-তিন:*'উনচল্লিশ, চক্জিশ, একচল্লিশ'-_বালসাকাঠের টুকরোটা তখনও 
ভেলার পাশেই স্থির হয়ে আছে। আমাদের পাশ দিয়ে ভেলার অর্ধেকটাও অতিক্রম 
করেনি । 

“মনে হচ্ছে এটাকে পাশে নিয়েই ঘেতে হবে, টরস্টেইনের কণ্ঠে আশার স্থুর ধ্বনিত 
হল। 

“আশ! করি সান্ধ্য বাতাসের সঙ্গে পিছু হটতে হবে না! বললেন বেণ্ট, “তাহলে 
ক্যালাওকে বিদায় জানানে! একটা মারত্মক পরিহাসে পরিণত হবে। শীগগির ফিরে 
আসার অভিনন্দন হারাতে হবে 1, 

এই সময় কাঠটা! আমাদের ভেলার শেষ প্রান্তে এসে পৌছল। আমরা সোল্লাসে 
হুর-রা বলে চেঁচিয়ে উঠলাম । শেষ মুহূর্তে ভেলার পাটাতনের উপর যেসব জিনিস 
এলোমেলে। ভাবে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ফেলেছিলাম সেগুলো আবার গোছগাছ 
করে এক জায়গায় জড়ো৷ করে বাঁধাছাদ। সেরে ফেললাম । বেন্ট একটা খালি বাক্সের 
তলায় প্রাইমা স্টোভট1 জালালেন--তারপর গরম কোকো বিস্কুট সহযোগে পরম 
তৃণ্চির সঙ্গে খেতে লাগলাম । একটা টাটক1 নারকেলও ফুটো করলাম। কলাগুলে। 
এখনও কাচা আছে--পাকেনি | 

“একদিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের অবস্থা বেশ ভালো।, বলল এরিক হাসতে 
হাঁসতে । ওর পরনে ভেড়ার চামড়ার ট্রাউজার, মাথায় আদিবাসীর্দের মন্ত বড় একটা 
টুপি আর কাধে তোতাপাখিট1। সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দিল, “একট জিনিস শুধু আমার 
অপছন্দ । আমরা যদি এইভাবে ;এখানে পড়ে থাকি, উদ্টোপাল্টা শোত একসময় 
আমাদের উপকূলের পাহাড়ের গায়ে আছড়ে ফেলতে পারে ।” 

বৈঠা বাওয়ার কথা ভাবলাম । শেষ পর্যন্ত জোরাল বাতাসের জন্য অপেক্ষা 
করাই সাব্যস্ত হল। 

প্রার্থিত বাতাসও বইতে শুরু করেছে । অগ্নিকোণ থেকে একটা হাওয়া! উঠে 
নিঃশবে এক নাগাড়ে বয়ে ষেতে লাগল । দেখতে দেখতে ফুলে উঠল পাল। কন- 
টিকির মাথাটা লড়ুম্নের মতো ফু'সে উঠল যেন। জল কেটে তর তর করে ভেদে 
চলল ভেল।। আমর] উল্লাসে চিৎকার করে উঠলাম ইংল্যাণ্ডের নাবিকর্দের তো-_ 
ওয়েস্টওয়ার্ড হো । ( চর্জ চল, পশ্চিমদিকে চল | দড়িদড়। টেনে পালের দিক 
ঠিক করলাম । দীড় নামানে! হল জলে । কে কখন পাহারায় থাকবে তার পর্যায়-ক্রমের 


কন-টিকি 


তালিকা তৈরি হল । আমর! কাঠের টুকরে। ও কাগজের গোলা পাকিয়ে ভেলার 
লামনের দিকে ছু ড়ে ফেলতে লাগলাম আর পিছন দিকে দীড়িয়ে হাতে ঘড়ি নিয়ে 
গুণতে লাগলাম,__ 

“এক, ছুই, তিন:**আঠার, উনিশ--এখন 1, 

কাগজ ও কাঠের টুকরে। দাড়ের পিছনে চলে আসতে লাগল--স্থতোক্ন বাঁধ! 
মুক্তোর মতো! ভেলার পিছনে ঢেউয়ের খার্দে একবার পড়তে আর একবার চুড়োয় 
উঠতে লাগল । আমরা এগিয়ে চলেছি । কন-টিকির বাইচ প্রতিযোগিতায় ষোগদান- 
কারী তীক্ষ ছচণাল অগ্রভাগ জলঘানের মতো। তরতর বেগে জল কেটে ছুটছে ন1। 
ভেলার সামনেট1 ভোঁতা, প্রশস্ত ও নিরেট--তাই অলস মস্থর গতিতে ঢেউয়ের উপর 
মাচতে নাচতে চলেছে, ছুপাশে জল ছিটকানোর তাড়ানুড়োর বালাই নেই। কিন্ত 
একবার যখন চলতে শুরু করেছে-_-এগিয়ে যেতে লাগল অ প্রতিহত গতিতে । 

এই মূহুর্তে হাল টানার ব্যবস্থাদি নিয়ে আমাদের সব থেকে বড় সমন্তাগ্ পড়তে 
হল। স্পেনীয়দের বর্ণনা মতো৷ হুবহু ভেলা তৈরি করা হয়েছে । কিন্তু এমন কেউ এ 
যুগে বেঁচে নেই ষে ভেল। চালানোর ব্যাপারে বাস্তব জান দিতে পারে। এ সমন্তা 
নিয়ে ভাঙ্গায় যথেষ্ট আলোচন। কর! হয়েছে, কিন্তু ফল যা পাওয়া গেছে তা অতি 
নগণা। এ ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতার দৌড় আমাদের মতোই । অগ্নিকোণমুখী 
বাতাসের গতিবেগ দ্রুত বাড়ছে --ভেলাকে এমনভাবে চালিত করতে হবে ধাঁতে পালে 
বাতাস লাগবে পিছন দিক থেকে | যদি ভেলা পার্শ-দেশ বাতামের দিকে বড্ড বেশি 
চলে যায় অমনি পাল হুঠাৎ ঘুরে গিয়ে মালপত্র মানুষ ও কেবিনের গায়ে জোরে 
আছড়ে পড়বে । সমস্ত ভেলাটাই তখন পাক খেয়ে ঘুরে ঘাবে-আবার আগের 
পথেই চলতে শুরু করবে--পিছন দিকটা যেদিকে সেই দ্দিকে। তিন জন পাল নিয়ে 
বাতাসের সঙ্গে কঠোর লড়াই চালাতে লাগল, আর বাকি তিনজন দিক নিয়ন্ত্রণকারী 
' দীর্ঘ হালের সাহায্যে ভেলার নাক অর্থাৎ অগ্রভাগ বাতাসের দ্দিকে সরিয়ে নিতে সচেষ্ট 
হুল। ভেলার গতি পরিবর্তন করার পর দ্াড়ী এবার খুব সতর্ক হয়ে রইল যাতে ন! 
এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে । যে-হালের সাহায্যে ভেল! নিয়ত্রর করা হবে সেটার 
দৈর্্য উনিশ ফুট। হাল বা দাড়টা ভেলার পিছন দিকে একট! বড় কাঠের খণ্ডের 
উপর আড়াআড়িভাবে রাখ। গৌক্সের মধ্যে আলগাভাবে বসান। ইকুম্বাভোরের 
প্যালেনকিউ থেকে কাঠগুলো৷ যখন জলে ভামিরে আন! হচ্ছিল আমার স্থানীয় বন্ধুরা 
ভেল! চালাতে এই হালটাই ব্যবহার করেছিল । গড়ান কাঠের তৈরি--ইম্পাতের 
যতে। কঠিন। এত তারী থে জলে পড়ে গেলে মুহূর্তে ডুবে যাবে । কাঠের দণ্ডের শেষ 
প্রান্তে হালের বিরাট ফলাটা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বীধ1। যখম বড় বড় চেউগুলো 
আমাদের দিকে তেড়ে আলছিল এই বিরাট হালটা! বাগে রাখতে রীতিমতো! হিমসিম 
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খেতে হচ্ছিল- দেহের সবশক্তি প্রয়োগ করতে হচ্ছিন। সমুত্র“তরঙ্গ-আক্ষেপে পীড়িত 
আওুলগুলে৷ পরিশ্রাস্ত হয়ে পড়ছিল হালের ফলাঁট! জলের মধ্যে খাড়া ঠাড় করিয়ে 
রাখতে । এ সমস্তারও সমাধান কর] গেল-_হালের দণ্ডের সে আড়াআড়ি একট কাঠ 
বেঁধে । ব্যাপারটা এখন দ্রাড়াল লিভার চালিত হালের মতো । ইতিমধ্যে বাতাসের 
গতিবেগ যথেষ্ট বেড়ে গেছে । 

বিকেলের দিকে অয়ন-বাঁয়ু বেগে বইতে শুরু করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সমুক্রও 
ফুসে উঠল। তরঙ্গোচ্ছাস ভেলার পিছন দিকে আঘাত করতে লাগল । এই প্রথম 
অভিজ্ঞত। হল--সমুক্জ নিজে এবার আমাদের সঙ্গে বোঝাঁপড়। করতে আসরে নেমেছে। 
ভাঙ্গার সঙ্গে সংযোগ বিছ্ছন্ন। সমুদ্রে সবকিছু সুটুভাবে এগোবে কিনা একখাত্র নির্ভর 
করছে বালস! কাঠের গুণাগুণের উপর । আমর] জানি উপকৃলমুখী বাত্যাপ্রবাহ আর 
পাব না-_যা একমাত্র ভেলাটাকে ঠেলে নিয়ে ঘেতে পারে ভাঙ্গার দিকে । আমর! 
নত্িকার অয়ন-বায়ুর পথে পড়েছি। প্রতিদিনই আমাদের দুরে--আরও দুরে 
লমূক্জের গভীরে ঠেলে নিয়ে যাবে। আমার্দের একমাত্র কা হল পুরে! পাঁল খাটিয়ে 
এগিয়ে যাওয়া সামনের তকে | যদি ঘরের দিকে ফিরতে চেষ্টা করি ভেলার পিছন 
দিক সাযনে রেখে, তাহঙ্গেও বাতাস আমাদের ঠেলে নিযে চলবে খরের দিকৈ নয়--. 
সমুদ্রের দিকে । একটিই মাত্র পথ খোলা, সে হল--হুর্ষের অন্তাচলের দিকে ভেলার 
মুখ ঘুরিয়ে বামুর অন্থকৃলে পাল তুলে এগিয়ে যাওয়া । 

আহাদের অভিষানেরও তাই তো উদ্দেশ্য । সুর্যের পধ পরিক্রমা করা । পেরু 
থেকে সমুদ্রে বিতাড়িত হয়ে কন-টিকি ও হুর্যোপাসকরা তো৷ তাই করেছিল । 

বিজয়ানন্দে ও ম্বন্তির সঙ্গে লক্ষ্য করলাম ফেনময় তর ঘখন তেড়ে আসছে 
আমাদের দিকে, কাঠের ভেলা কেমন হ্বচ্ছন্দে তরনের চুড়োয় উঠে পড়ছে। কিন্ত 
গর্জাক্সমান তর যখন তেড়ে আসছে, যে হাল ধরে আছে তার পক্ষে হাল ঠিকমতো 
ধরে থাক! অসম্ভব হয়ে পড়ছে! তরঙ্গ হালটাকে ঠেলে জল থেকে শৃদ্যে তুল দিচ্ছে 
অথবা! ফলাটা! একপাশে সরিয়ে দিচ্ছে। তখন ঘুরপাক খাওয়া কণধারের অবস্থাটি! 
দাড়াচ্ছে অসহায় দড়াবাজিকরের .মতো!। সমুদ্র ঘখন আমাছের বিরুদ্ধে বিজ্রোহীর, 
মতো] মাথা তুল দাড়াচ্ছে-ঝ'পিক্ষেে পড়ছে ভেলার পিছন দিকে, স্বজন দাড়ীও 
অমবেতে চেষ্টাও হালটাকে ঠিকমতো বাগে রাখতে পারছে ন।। একট। বুদ্ধি মাথা 
খাটিয়ে বের করলাম আমতা! । ফলাঁর দর়্ি তেলার ঢপাশ-দিয়ে টেনে নিয়ে অন্ত দড়ির 
দঙ্গে বেধে দিলাম । আবার হলের মাথার দণ্ডটাও অন্য দৃ়িড়ার দলে কাঁধ হল 
ঘাতে দাড়টা, গেঁজের মধ্যে সীক্ষিতভাবে নড়চিড়া করতে পরে! এইভাক্ষে বের 
গতিবিছি যথেষ্ট নিযঙ্জিত করা! গেল। সমূত্রের চরকতম বিক্ু অবস্থাতেও এবার আমর 
যোকাবিলা, করতে পারব--যদি নিজের! ন! ভেঙ্গে গড়ি। 
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ক্রমশ ছুই তরঙ্গ-শীর্ষের মধ্যবর্ত খাদ্দ গভীরতর হতে লাগল অর্থাৎ আমরা হুমবন্ড 
শ্রোতের ভ্রুততম গতিবেগের মধ্যে পড়ে গেছি । সমুদ্রের এই উত্তাল অবস্থা বাতাসের 
জব্য নয়-_-লোৌতের গঁতিবেগের জন্যই | চারপাশে জলের রং সবুজ, জলও ঠাণ্ডা । পিছনে 
পেরুর বন্ধুর পর্বতমাল। ঘন মেঘের গ্রাচীরের আড়ালে অনৃস্ঠ | সমুদ্রের উপর যখন অন্ধকার 
দেমে এল, পারিপাস্থিকের সঙ্গে শুরু হল আমাদের প্রথম ছন্থযুদ্ধের ্ত্রপাত। এখনও 
আমরা সমুদ্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্থনিশ্চিত হতে পারিনি । নিকট ভবিস্বাতে সমুদ্র বন্ধু না 
শত্রু হয়ে দেখ! দেবে, এখনও আমরা সে সম্বন্ধে অনিশ্চিতের গর্ভে আছি । অন্ধকার 
আমাদের গ্রাস করে ফেলতেই. আমর] চারপাশে সমুদ্রের সাধারণ শব্দ শুনতে পেতে 
লাগলাম। হঠাৎ কানে ভালাধরানেো তরঙ্গের ছিসহিল শবে সচকিত হয়ে দেখলাম, 
আমাদের কেবিমের মাথা সমান উচু হয়ে সাদা দীর্ঘ উত্তাল তরঙ্গের চুড়ো এগিয়ে 
আমসছে আমাদের ভেলার দিকে । আমরা শক্ত করে ভেলার কাঠ ধরে রইলাধ, 
অন্বত্তিকর মন নিম্নে অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন জলরাশি আমাদের ভেলার উপর 
ভেঙ্গে পড়বে | 

কিস্তু প্রতি মুহূর্তে একই বিম্ময় আৰ ম্বস্তির ধাকা। কন-টিকি অবিচলিত, গ্রশাস্ত 
ভাবে ভেলার গশ্চাৎ ভাগ ছুলিয়ে আকাশমুখী ঢেউয়ের মাথার উপর চড়ে বসছে 
আর নিচের খাদে নামছে--অপেক্ষা করছে পরবর্তী ঢেউয়ের জন্য-_ এইভাবে ঢেউয়ের 
পর ঢেউ কাটিয়ে চলেছে নিঃশহ্ক চিতে। বৃহত্তম ঢেউগুলে। মাঝে মাঝে খুব ভাঁড়াতাড়ি 
ছটো! তিনটে একসঙ্গে এসে পড়ছে--তাঁরপর ছোট ছোট ঢেউয়ের মালা । যখন 
এ রকম ছুটো৷ চেউ এত কাছাকাছি .এসে পড়ে যে দ্বিতীয় ঢেউট? ভেলার পিছনের 
পাটাতনের উপর হামলে পড়ে। কারণ তখনও ভেলার অগ্রভাগ প্রথম ঢেউয়ের চুড়োয় 
উঠতে পারেনি,আকা!শমুখী হয়ে আছে, নিচের খাদে নামবাঁর সময় পায়নি। কাজেই 
এটা একটা অলঙ্বনীয় আইনে পরিণত হল যে দীড়ীর কোমরে দড়ির এক প্রাস্ত বাধা 
থাকবে, আর-এক প্রান্ত বাধা থাকবে ভেলার সঙ্গে। কারণ ভেলায় আত্মরক্ষার 
গড়প্রাচীরের ব্যবস্থা মেই তে]! টীড়ীর কাজ হুল পালট1 লবসময় বাু ভর্তি করে 
রাখা আর ফেজন্ প্রেলার পশ্চাংতাগ ও পালট] যে-দিক থেকে তরঙ্গ ও বাতাস 
আলছে সেইদ্রিফে যাখা। 

এফটণ পুক্টনো জাহাজের দিকনির্য় যন্ত্র ভেলার পিছনের দিকের একট! বাকের 
সঙ্গে বেধে প্লাখা হয়েছে । এরিক ফমপাসের কাটার অবস্থান দেখে ভেলার গতিপথ 
নিষপণ করছে, আঙাীধের অবস্থান ও 'গতিবেগেরও হিসেবনিকেশ করছে। এই মুহুর্তে. 
আমর) কোথা আছি; অনিশ্চিত। কারণ আকাশ খন ঘটাচ্ছর আর দিখলয় বলতে 
বিরাট বিরাট বিচ্মু তরঙ্গের সারিরদ্ধ জটল1। ছু জন করে লোক প্রতিবারে টাড়ের 
দ্বায়িত্ব নিচে-পর্ধশক্ি গুয়োগ কজে নৃত্যুপরণ দাঁড়ের যোকাঁবিলা! করতে হচ্ছে । 


৭২ কন-টিকি 
আর বাকিরা দরজাহীন বাঁশের কেবিনে ঢুকে ঘুমিয়ে নিতে চেষ্টা করতে 
লাগল। 

যখনই একটা বিরাট ঢেউ এসে আক্রমণ করছে দাড়ীর। দাড়-নিয়ন্ত্র দড়ির উপর 
ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠে কেবিনের ছাদের একট প্রলঙ্থিত বাশ চেপে ধরছে-_ 
জলরাশি ভীষণ গর্জন করে ভেলার পিছন দিক থেকে তার্দের উপর এসে ছুটো 
কাঠের ফাক দিয়ে বা ভেলার ছু-পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। জল চলে ধাওযার সঙ্গে 
সঙ্গে তারা৷ লাফিয়ে নেমে দীড় ধরছে--যাতে না ভেলার গতিমুখ ঘুরে বা পালের 
কাপড় চুপসে যায়। বর্দি ভেল! ঢেউয়ের সঙ্গে কোণ করে এগোতে যায় ঢেউ সহজেই 
বাশের কেবিনের উপর ভেঙ্গে পড়বে । ঢেউ পিছন দিক থেকে এলে জলরাশি বেরিয়ে 
থাকা কাঠের ফাক দিয়ে মুহূর্তে গলে ঘায়__কদ্দাচিৎ কেবিনের বেড়ার কাছাকাছি 
আসে। পিছনের দিকের গোলাকার কাঠের ফাক দিয়ে জল আসে যেন কাটা চামচের 
কাটার ফাক দিয়ে আসছে । কাঠের ফাক যত বেশি থাকে তত ভালো!--এটাই ভেলার 
সব থেকে বড় সুবিধে । পাটাতনের বাশের ফাক দিয়েও জল বেরিয়ে ঘায়---কখনও 
কেবিনের ভিতরে জল ঢোকে না। 

মাঝরাতে একটা জাহাজের আলে। দেখতে পেলাম__জাহাজটা উত্তর দিকে 
চলেছে। রাত তিনটের সময় আর একট] জাহাকেও একই পথে যেতে দেখ! গেল । 
আমর! আমার্দের মোমবাতির আলে তাদের দিকে আন্দোলিত করলাম। তার! 
নিশ্চয়ই আমার্দের আলো দেখতে পায়নি । উত্তর দিকে গাঢ় অন্ধকারে ধীরে ধীরে 
বিলীন হয়ে গেল তারা । জাহাজের কেউ হয়ত ভাবতেও পারেনি, ইনকা৷ মগের ভেল। 
তাদের কাছাকাছি রয়েছে, তরঙ্গের তালে তালে নাচতে নাচতে গড়িয়ে চলেছে। 
আমরা যারা ভেলায় চড়েছি আমরাও ভাবতে পারিনি, যতদিন না সমুক্তরের অপর পাড়ে 
পৌছচ্ছি ততপ্দিন এই আমাদের শেষ জাহাজ দেখা এবং মান্ৃষেরও শেষ নিকট সাগিধ্য | 

সেই নিবিড় অন্ধকারে আমর ছুজ্জন দুঙ্জন করে দাড়ের সঙ্গে লেপটে রইলাম । 
নতুন নতুন ঢেউয়ের স্পর্শ চুলে লাগছে । যতক্ষণ ন! সতর্ক হচ্ছি, অনবরত হালের গু তে! 
খাচ্ছি পিছনে-_ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে হাত আড়ষ্ট হয়ে পড়ছে। গোড়ার দিকে 
বেশ কয়েকদিন দিনে-রাতে আমাদের শিক্ষানবিসি চলল। স্বলের জবৃথবু আনাড়ী 
লোকগুলো দেখতে দেখতে ঝা নাবিক হয়ে উঠল। প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা গ্রত্যেককে 
এক নাগাড়ে ছু-ঘটা কাজ করতে আর তিন ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে দেওয়া হল। এই 
নিয়মবিধি অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলতে লাগল। ব্যবস্থা হল প্রতি ঘণ্টা অন্তর একজন 
মতুন লোক এসে যে-ছুজন দাড়ে ছু ঘণ্টা অবস্থান করছে তার একজনকে অব্য।হত্তি.. 


দেবে কার্যভার থেকে । 
ভেঙ্গা চালামোর সময় দাড় নিয়ন্রধ করতে দেহের প্রতিটি মাংস-পেনী নিপীড়িত . 


কন-টিকি ৭৩ 


হয়। দাড় ঠেলতে ঠেলতে যখন ক্লান্তি আসে, তখন স্থান বদল করে আবার টানি। 
যখন চাপ দিতে দিতে হাত ও বুক টাটিয়ে ওঠে তখন পিঠের সাহায্য নেই। হালের 
গু তোয় বুক ও পিঠ নীল ও সবুজ হয়ে ওঠে। অব্যাহতি দিতে বদলি আসা মাত্র 
কামরা কোন দিকে না তাকিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে কেবিনে ঢুকে পড়ি--অর্থ অচেতন 
'অবস্থায়। পায়ে দড়ি বেঁধে লবণাক্ত জামাপোশাকেই শুয়ে পড়ি--ঘুমোনোর থলিতে 
ঢোকার আর অবসর হয় না। তার আগেই ঘুমের অতলে ডুবে যাই। শুতে না 
শুতে মনে হয় পায়ের দড়িতে কে যেন অমানুষিক টান দিয়েছে । তিন ঘণ্টা নিশ্চয়ই 
কেটে গেছে । একজনকে বাইরে যেতে হবে। দীড়ী ছুজনের একজনকে অব্যাহতি 
দিতে হবে। : 

পরের রাত্রে অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠল-_শাস্ত হওয়ার বদলে সমুদ্র আরও 
উগ্রমৃত্তি ধারণ করেছে । এক নাগাড়ে দীর্ঘ ছু ছণ্ট ঈ্াড় নিয়ে লড়াই করা সত্যিই 
কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এর পর দ্বিতীয়বার ঘ্থন দায়িত্বভার আসে, তখন আর তার 
আগের মতে নিপুণত1 থাকে না। সমুদ্র-তরঙ্গ তখন আধিপত্য বিস্তার করে আমাদের 
উপর--এপাশে-ওপাশে আছড়ে ফেলতে থাকে আমাদের । পাটাতনের উপর দিয়ে 
জল বয়ে যেতে লাগল । এবার আমর] এক ঘণ্টা দাড়ে থাকার পর দেড়ঘণ্ট। বিশ্রাম 
'নিতে লাগলাম । এইভাবে ষাট ঘণ্টা কেটে গেল। উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে লড়াইয়ে 
একটুও বিরতি ছিল না। একের পর এক ফেনিল তরঙ্গ অবিশ্রাস্ত আক্রমণ চালিয়েছে । 
কখনও উঁচু হয়ে, কখনও নিচু হয়ে, কখনও বর্শার ফলার মতো! তীক্ষু হয়ে এসেছে, 
কখনও ব। চক্রাকারে, কখনও ব] এসেছে তেরচ] হয়ে । ঢেউয়ের উপর ঢেউ আক্রমণ 
চালিয়েছে । নিরুদ্ধ গতিতে। 

মব থেকে বেশি হেনম্থা হয়েছে হুট । শেষ পর্যস্ত তাকে দাড়টান। থেকে অব্যাহতি 
দেওয়া হল। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাকে সমুদ্র-দেবতা৷ নেপচুনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে 
হুয়েছে--কেবিনের এক কোনে নিঃশবে দুংখযন্ত্রণা তোগ । তোতাপাখিট। খাচায় 
যুখ গোষরা করে বসে আছে । যেই ঢেউয়ের অপ্রত্যাশিত আাতে ভেলাট। নাড়া 
খাচ্ছে, পাখিটা চু দিয়ে টাড়ের কাঠিটা কামড়ে ধরে ঝুলতে থাকে ভান ঝাপটিয়ে। 
পিছন দিকে সমুত্ত্রেে জল কেবিনের দেওয়ালের গায়ে এসে ছিটকে পড়ছে । কন-টিকি 
খুব একটা ছলছে নাঁ-বরং এই আকারের যে-কোন তরণীর চেয়ে অনেক সহজভাবে 
সাণিয়ে নিতে পারছে । ধাক! থেয়ে ভেলাট। কোনদিকে কাত হয়ে পড়বে পর্বান্ছে 
ভবিষ্যত বাণী করা সম্ভব ছিল না--আমরাও তখনও সহজভাবে ভেলায় নড়াচড়া 
ক্রার় কৌশলে অত্যন্ত হয়ে উঠিনি । ভেলাট! ঘেই দোল খাচ্ছিল অমমি নাড়া 
খেয়ে শিউরে উঠছিল । 

, তৃতীয় রাত্রে সঘুত্র অপেক্ষকূত শাস্ত হয়ে এল। তাহলেও চেউয়ের তাণ্ডব বেশ 


৭৪ কন-টিকি 


তীব্রই ছিল। ভোর চারটের সময় অন্ধকারের গর্ভ থেকে এক অপ্রত্যাশিত ফেনান্িত 
জলোচ্ছ্বাস এসে আঘাত করল ডান পাশে। ভেলার মুখ ঘুরে গেল। দ্াড়ীরা 
বুঝতেই পারেনি কি ঘটছে । পাল বাশের কেবিনে আছড়ে পড়ন। এই*বুঝি পাল 
কেবিন-টেবিন 1 ছড়ে লগডভগ হয়ে যায়-_-ভয় হল ! সবাই ছুটে এল ডেকে মালপত্র 
সামলাতে-_-পালের নিচের দড়িদড়া টানটানি করে পালকে ঠিকভাবে বিদ্তম্ত করতে 
যাতে পালে হাওয়া লেগে তেল! আবার ঠিক দিকে মোড় নেক, আবার শাস্তি ফিরে 
আসে। কিন্তু ভেলা কোনমতেই স্ুস্থির হতে পারছে ন1?। ভেলার পশ্চাৎভাগ 
সামনে চলে এসেছে-_এই যা। আমাদের দড়িপড়া টানাটানি, ছাড় চালানোর 
একটি মাত্র ফল হাতেনাতে পাওয়া গেল-_-তা হল, আমাদের দুজন সঙ্গী অন্ধকারে 
সমুপ্রে ছিটকে গিয়েছিল কিন্ত পালে আটকে রক্ষ। পেয়ে যায় । 

যাক্‌, শান্ত হয়ে এল সমূদ্রে। শরীর আড়ষ্ট, যন্ত্রণাক্রিষ্ট--হাতের তালুতে ফোস্কা 
পড়েছে, ছড়ে গেছে । চোখ ঘুমে ঢুলছুলু- নিদ্রাকাতর | শরীরের শক্তি সংহত 
করতে এখন বিশ্রামের দরকার | সমুদ্র হয়ত আরও কঠোরতর দ্বন্বধুদ্ধে লিপ করতে 
পারে । তাই আমরা পাল নামিয়ে বাশের দণ্ডের সঙ্গে গুটিয়ে রাখলাম । কন-টিকি 
ঢেউয়ের পাশাপাশি অবস্থায় কর্কের মতে? ভাসতে ভাসতে চলেছে । পাটাতনের উপরের 
সবকিছু আবার অ'টসাট করে বেঁধে রাখা হল। আমরা ছ জন হাম! দিয়ে কেবিনের 
মধ্যে ঢুকে গেলাম - গাদাগার্দি করে শুয়ে পড়লাম । তারপর ঘুমে অঠৈতন্য-_টিনে 
সংরক্ষিত সাঁভিনের মমির মতো] । 

আমর! ধারণ করতেই পারিনি, এই ভেলা-অভিযাঁনের কঠিনতম দাড় নিয়ন্ত্রণের 
রিহার্সেল দিয়েছি আমরা । সমুদ্রের গভীরতম অস্তঃস্থলে যাওয়ার আগেই ইনকাদের 
তেলা চালানোর মহজ সরল ও দক্ষতাপূর্ণ কলাকৌশল রণ করে ফেলেছি 
আমর]। 

পরের দিন আমাদের যখন ঘুম ভাঙ্গল বেল! তথম অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। 
তোতাপাখিটা দ্লাড়ে বসে লম্প্ষম্প ও ডাকাগাকি করছে, শিপ দিচ্ছে । বাইরে 
তখনও সমুন্্র বেশ ফুলেফেপে উঠছে। বড় বড় খাড়া ঢেউ, কিম্ত গতকালের মতো 
এলোমেলে! নয়। ঘুম ভাঙ্গতে প্রথমেই নজরে পড়ল হলঙ্গে বাশের পাটাতনের উপর | 
কূর্যের কিরণ ধারার চল নেমেছে--চারপাশে রোদে পাত হয়ে সমূদ্রকে. উজ্ছল বন্ধু 
ভাবাপন্ন দেখাচ্ছে । সমুদ্র বড় বড় ফেনায়িত ঢেউ নিয়ে এগিয়ে এলে কি এসে ঘাস, 
আমাদের, বন্দি আমর! শাস্তিতে ভেলার উপর থাকতে পারি 1. কি এলে বায় বঙ্ধি 
পর্বতপ্রষাণ ঢেউ নাকের সামনে এসে পড়ে, যখন জানি ভেলা, তরজ শীর্ষে উঠে 
ফেনায্মিত চুড়োকে বাম্পীয় রোলারের মতো! সমান করে দেবে-মেযন করে হুচিকজ 
লেচিকে বেলে চ্যাপট! লুচি তৈরি করা হয়? শুধু তো বুক-ককাপুনি-ধয়া। পর্ধতপ্রঙ্থাণ 
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জলরাশি, আমাদের শৃক্তে তুলে ধরে কলকল খলখল গজরাতে গজরাতে ভেলার তলা 
দিয়ে চলে যাবে! বাজসা ভেল। নয়-_যেন কর্কের বাম্পীয়, রোলার ! 

দুপুরবেলা আমরা কোথায় এসেছি, আমাদের অবস্থান সম্বন্ধে একটা ছিসেব- 
নিকেশ করে এরিক এই সিদ্ধান্তে এল, পাল তুলে যাওয়া সন্কেও আমর] উপকূল বরাবর 
অনেকটা পথ্রষ্ট হয়ে উত্তরমূখো৷ সরে এসেছি । স্থলভাগ থেকে প্রায় শতাধিক মাইল 
দূরে এখনও আমরা হুমবন্ড স্রোতের এলাকাতেই আছি । গ্যালাপাগোস ছাপপুঞ্জের 
দক্ষিণে যে বিশ্বাসঘাতক ঘুণি আছে আমর! কি শেষ পর্যস্ত তাদের পাললীয় পড়ে যাব-- 
এই সমস্তা একটা বিরাট প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল আমাদের সামনে । একটা বিয়গাস্ত 
পরিণতি ঘটাও অসম্ভব নয়। ঘূর্ণির সঙ্গে তীব্র সমুদ্র শ্রোতের কবলে পড়লে ভেলা 
হয়ত মধ্য আমেরিকার উপকূলের দিকে তাড়িত হয়ে ষেতে পারে। কিন্ত আমাদের 
হিসেবমতে! যদি ঘটনাশ্োত প্রবাহিত হয়, উত্তরে গ্যালাপাগোসের দিকে নীত 
হবার আগেই আমরা প্রধান স্রোতের ধাক্কায় পশ্চিমে সমুদ্রের গভীরে চলে যাব। 
এখনও সোজ] অগ্রিকোণ থেকে বাতাস বইছে । আমরা পাল তুলে দিলাম, ভেলার 
পশ্চাদভাগ সমুদ্রমুখে। করে- চড় নিয়ন্ত্রণের প্রহরায় ব্যস্ত রইলাম । 

নুট সমুদ্র-পীড়। থেকে সামলে উঠেছে । সে আর টরস্টেইন দোনলা-দে!ল মাত্বলের 
মাথার দণ্ডে বসে রহস্যময় রেডিও এয়্যারইআ্যাল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে 
লাগল-_বেলুন ও খুঁড়ির সাহাধ্য এযায়রইআযাল শৃণ্যে উঠিয়ে দিল। হঠাৎ কেবিনের 
ভিতরের রেডিও-স্টেশান থেকে একজন চিত্কার করে বলল, লিমা রেভিও-স্টেশান 
থেকে সংকেত পেয়েছে, ভাকছে আমাদের । তার] জানিয়ে দিল আমেরিকার রাষ্ট্র 
দূতের বিমান উপকূল থেকে যাত্রা করেছে--আকাশ থেকে আমাদের শেষ বিদায় 
অভিনন্দন জানাবে এবং সধুদ্রে আমাদের অবস্থাও সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করবে। 
শীগগিরই বিমানের রেডিও-অপারেটারের সঙ্গে সোজাহ্জি সংযোগ স্থাপিত হল। 
তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে অভিধানের সেক্রেটারী জার্ড তন্ডের সঙ্গে কথাবার্তা হল। 
সেও &ঁ বিমানে-ছিল। আমাদের বর্তমান অবস্থানের খবর যতদুর সম্ভব জানিয়ে 
দিলাম-_ছণ্টার-পর ঘশ্ট1! গতিপথের সংকেত পাঠাতে লাগলাম । আম্মি-১১৯ বিমানট! 
চক্রাকারে আকাশে উড়ছিন--যখন কাছে আলছিল বা দূরে চলে ঘাচ্ছিল ইথারে 
কণ্ঠস্বর কখনও জোরাল। কখনও ছুর্বলতর শোনাচ্ছিল। ছটো৷ তরজের খাদে ছোট্ট 
তেলাকে দেখতে পাওয। খুব সহজ ব্যাপার 'নয়। আমাদের দেখার ক্ষমতাও সীমিত। 
অবশেষে বিমানটা খোজাখু'জির ইতি খটিয়ে উড়ে চলে গেল উপকৃলেয় দিকে । 
আঙ্গাদের সঙ্ধান মেওয়ার এটাই শেষ চেষ্টা |. 

এক :পললে দিনগুলোতেও-লমুত্র:উ চু হয়ে উঠত । অগ্রিকোণ থেকে মালা 
হিল গর্ধম করে - এগিয়ে. আলত---ছুটে। তরলের ঘাঝখীলে ঘথে্ট সসতলের ব্যবধান 
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নিয়ে। দাড়ীর পক্ষেও ভেল। নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজসাধ্য ছিল না। ভেলার বা দিক 
থেকে বাতাস ও ঢেউ আসছিল--তাই কদাচিৎ ঢেউয়ের ধাক্কা! খেতে হচ্ছিল দাড়ীকে 
--তেলার পক্ষেও অবিচল গতিতে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল। বেশ উৎকণ্ঠা নিয়েই 
লক্ষ্য করতে লাগলাম, অগ্নিকোণ থেকে আসা অয়ন বাস্ু আর হুমবন্ড মোত দিনের 
পর দিন আমাদের নোজা এমন একটা পথে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ঘে একদিন 
কুনিশ্চত গ্যালাপাগোস ছবীপের চারপাশের বিপরীতমুখী শ্রোতাধরার সম্মুখীন হতে 
বাধ্য করবে। আমর! বাযুকোণের দিকে এত দ্রুত এগিয়ে চলেছি যে সেইসব দিন- 
গুলোতে আমর। গড়পরতা পঞ্চাশ থেকে ষাট মাইল পথ অতিক্রম করেছি--একদিন 
তো! একাত্তর মাইল পর্ষস্ত । 

গ্যালাপাগোস ছ্বীপপুঞ্ত কি খুব স্থন্দর জায়গা? হুট একদিন খুব সতর্কতার 
সঙ্গে গ্রশ্নটা! পেশ করল । দৃষ্টি ওর আমাদের মানচিত্রের দিকে । মানচিত্রে আমাদের 
অবস্থান মুক্তোর মালার মতে! ফুটকি বসিয়ে দেখানে! হয়েছে । দেই মালার একটা 
ফুটকিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেখাচ্ছিল ঠিক একটা আঙ,লের মতো-_অভিশপ্ত 
স্বীপটার দিকে যেন অস্তুভ ইংগিত করছে। 

“একটুও নয়? বললাম আমি, 'বলম্বাসের আসার অগ্ন কিছুদিন আগে ইনকা 
পাক উপানকুই ইকুয্নাভোর থেকে গ্যালাপাগোসের দিকে যাত্র। করেছিল ভেলায় চেপে । 
কিন্তু এ হীপে পানীয় জল ন1 থাকায় কেউই সেখানে বসতি স্থাপন করতে পারেনি |? 

“ঠিক আছে, বলল ম্থুট, “ওখানে আমর] যাব না__কোনমতেই নয় |” 

ভেলার চারপাশে সমু্তরের নাচানাচিতে আমরা এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে 
'আমরা আর এই নাচানাচি নিয়ে মাথা] ঘামাই নাঁ। আমরা, আর ভেলাটা৷ ঘখন 
তরঙ্গের মাথায় চড়ে আছি, তখন হাজার হাজার বাও জলরাশি নিয়ে সমুস্র একটু 
মাতামাতি করলে কি এসে যায়? সহজেই বোঝা যাচ্ছে বালস! কাঠ জল শুষে নেয়। 
পিছনের আড়াআড়ি পাতা কড়িকাঠের অবস্থা অন্তদ্বের তুলনায় খারাপ--ভেজ! 
কাই আঙুল চেপে ধরলে আঙুল ভিতরে ঢুকে বায়- শেষ পর্বস্ত প্যাচ প্যাচ করে জল 
বেরিয়ে আসে । আমি কোন কথ! না বলে এক টুকরে। ভেজ! কাঠ ভেঙ্গে নিয়ে জলে 
ফেলে দিলাম । ধারে ধীরে নিঃশবে টুকরোট। তলিয়ে গেল জলের তলায় । আমাদের 
মধ্যে আরও ছু-তিনজনও গোপনে এরকম করেছে-- ভেবেছে কেউ দেখতে পায়নি । 
ধীড়িঘে দাড়িয়ে সবাই সশ্রদ্ধ চোখে মিঃশবকে জল সপসপে কাঠের টুকপোট! জলের 
তলায় তলিয়ে ষেতে লক্ষ্য করল। 

আমরা যখন ধাত্র; করেছিলাম, তখন লক্ষ্য রেখেছিলাম ভেলার কতট! জলের 
তলায় ডুবে গিয়েছিল আর কতটা জলের উপরে ভেসেছিল। কিন্ত বিস্কৃক সমু 
এট| লক্ষ্য করা কোনমতোই লভ্ব হয়নি । এই মুহূর্তে ভেলার কাঠ জলের উপর 
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ভেসে উঠছে--পর মুহূর্তে জলের তলায় ভবে যাচ্ছে । কিন্তু কাঠের গায়ে ছুরি ঢুকিয়ে 
দেখা গেছে কাঠের উপরের দিকে এক ইঞ্চি বা তার কিছু বেশি বেশ খটথটেই আছে। 
এটা আনন্দের কথ1। আমরা হিসেব করে দেখেছি যদ্দি একই গতিতে জল ভিতরে 
ঢুকতো, ডাঙ্গায় পৌছানোর প্রত্যাশিত দিনের আগেই এই সময়ের মধ্যে তেল৷ জলের 
উপরি তাগের পরিবর্তে ঠিক নিচ দিয়ে চলত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভিতরে যে-রস 
জমা] আছে তা ছুর্ভেষ্ প্রাচীরের কাজ করছে-- প্রতিহত করছে জল শোষণ। 

প্রথম কয়েক সপ্তাহ আর একটা ভয় আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে ছিল। তা! 
ছল দড়ির ব্যাপারটা । দিনের বেলা এত ব্যস্ত থাকতে হত যে এ ব্যাপারট। নিয়ে 
মাথাই ঘামাতে পারতাম না। কিন্তু রাত্রে কেবিনের ভিতরে ঢুকলে তখন এ সম্বন্ধে 
ভাবার, অন্ভব করার 'ও শোনার সময় হত একমাত্র । প্রত্যেকে ষে ধার শরের 
কাঠির মাছুরের শধ্যায় শুয়ে থাকি--মাছুরের নিচে বালসা কাঠের নড়াচড়ার সময় 
মনে হয় যেন নিশ্বাসের শব শুনতে পাচ্ছি। ভেলা? নড়াচড়ার সঙ্গে নটা কাঠের দণ্ডই 
সমানভাবে আবতিত হয়। একটা উপরে ওঠে আর একটা নিচে নেমে যায় আর 
সেই সঙ্গে একটা মুছু খসখন শব ওঠে । খুব বেশি নড়াচড়া করে না। যেটুকু করে 
তাতেই মনে হয় আমরা যেন একট। জীবস্ত প্রাণীর পিঠে শুয়ে আছি- প্রাণীটা হাসফাস 
করছে। আমরা কাঠের উপর লম্বালশ্থি শুতে পছন্দ করি। প্রথম ছুটে! রাত ভারি 
খারাপ কেটেছে--পরে এব্যাপার নিয়ে মাথ। ঘামানোর আর অবসরই হয়নি । পরে 
দ্ড়িগুলো তিজে একটু ফুলে উঠেছে-__কাঠের মশমশ শবকও বন্ধ হয়ে গেছে । 

যাহোক ভেলার উপর কোথাও একটু 'এমন সমতল জায়গা! ছিল না, যা নিশ্চল 
থাকতে পারে পারিপাশ্বিক অবস্থার পটতূমিকায়। ভেলার কাঠ অনবরত ওঠানামা 
করে-_তার ফলে যে যে জায়গায় কাঠকে গ্রস্থিবদ্ধ কর হয়েছে সেখানে ঘা কিছু থাকে, 
তাও নড়ে । বাশের পাটাতন, মাস্তল, কেবিনের চারধারের ছ্যাচা বাঁশের বেড়া, 
পাতার ছাউনি-দ্নেওয়। চাটাইয়ের ছাদ--সবকিছু দড়ি দিয়ে শক্ত করে বীধা_ 
ছুমড়োচ্ছে। দৃষ্টির অন্তরালে ঘটলেও ঘটছে সব সময় । একট] কোণ উঁচু হয়ে উঠলে 
আর-একটা কোণ নিচু হয়ে যায়। ছাদের অর্ধেকট] সমস্ত কাঠের ছিলাকা সামনের 
দিকে টেনে নিয়ে গেলে, ছাদের বাকি অর্ধেকটা ছিলাক। নিয়ে পিছনের দ্দিকে সরে 
যাবে ।যদি দেয়ালের ফাক দিয়ে বাইরে তাকাই, সেখানে আরও বেশি জীবনের লক্ষণ- 
স্পন্দন ও নড়াচড়ার আভাস পাই। বাইরে আকাশ নিঃশবে বৃত্তাকারে ঘুরছে আর 
সমুদ্র লাফিয়ে শৃন্ত উঠছে তাকে ধরতে। 

দড়ির উপরই স্ব চাপ পড়ছে । সারারাত ক্যাচ-ফ্যাচ হাঁস-ফাস কিচ-কিচ কাতরানি 
চলেছে--অন্ধকারে এখন দড়ির সমবেত বিচিত্র কঠের প্রতিবাদ। প্রতিটি দড়ি কত 
সবটা এবং কত শক্ত করে বীধা, দড়ি যেন তার নিজন্ব কায়দায় ছিসেবণিকেশ নিচ্ছে। 


৮ কনশটকি 


প্রতিদিন সকালে*আমর] দড়িদড়া পুঙ্থাহুপুঙ্খ পরীক্ষা করি--ভেলার ধার ধরে 
জলেতে মাথা ডুবিয়েও। দুজন আমাদের শক্ত করে ধরে থাকে কাধের কাছটান্ন। 
জলের তলায়ও দড়ি অটুট আছে কিন পরীক্ষা! করতে হয় । কিন্তু ঘড়ি ছেঁড়েনি_ 
অটুটই আছে। নাবিকরা বলেছিল, এক পক্ষ কালের বেশি টিকবে না। তারপর 
মব দড়ি ঘযাঘধিতে ক্ষয়ে ছি'ড়ে যাবেই। এই এক সুরে গাথা সন্মিলিত মত সত্বেও 
কোন প্রকার ক্ষয়ে যাওয়ার বিন্দুয়াত্র লক্ষণ ও দেখতে পাই না। বহুদুরে সমুদ্র গঞ্ষে 
যাওয়ার পর তবে এ সমস্ত।র সমাধান-হ্থত্র নজরে পড়ে । বালস! কাঠ এত নরম 
যে দড়ি শক্ত কাঠের গায়ে ধীরে ধীরে বসে যায়। তাই কাঠের ঘষ! লেগে দড়ি 
ক্ষয়ে যাবার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। ও 

সপ্তাহথানেক পরে সমুদ্র শাস্ত হয়ে এল। সমুদ্রের জল আর সবুজ নেই-_-নীল । 
আমরা বায়ুকোণের দিকে নয়-_বায়ুকোণের পশ্চিমমুখো চলেছি । উপকূলের 
কাছাকাছি শ্লোতের গণ্তী কাটিয়ে আসতে পেরেছি তারই যেন একট ক্ষীণ আভাস 
পাচ্ছি। সমুদ্রের অভ্যন্তরের দিকে যাবার সম্ভাবনাও প্রবলতর হয়ে উঠছে। 

প্রথম দ্বিন যখন অসীম সমুত্রে একলা হলাম সেদিন ভেলার আশেপাশে মাছ 
ঘোরাফের। করতে দেখেছি । কিন্তু তখন ভেল। চালানোর ব্যাপার নিয়ে এত মশগুল 
ছিলাম যে মাছ শিকারের কথা চিস্তায়ও আসেনি । দ্বিতীয় দিন আমবর। সম্ভরণরতত 
সারডিন মাছের এক বিরাট ঘন ঝাঁক দেখতে পেয়েছিলাম । তারপর এল 'আট ফুট 
লম্বা নীল একটা হাঙ্গর-_সাদ পেট! তুলে ভেলার দীড়ে গা ঘঘল। হেরমাঁন ও 
বেন্ট খালি পা জলে ঝুলিয়ে দাড়ে বর্সেছিল। হাঙ্গরট। কিছুক্ষণ ভেলার চারপাশে 
খেল করে বেড়াল--তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল, যে মুহূর্তে আমি হারপুনটা ব্ঃগিয়ে 
ধরেছি ছু'ড়ে মারবার জন্য | 

পরের দিন দেখ! দিল টানি, বনিটো ও ভলফিনরা। একটা বড় উদ্ভ্, মাছ 
উড়ে এসে ভেলার পাটাতনের উপর ধপাস করে পড়ল। উদ্ভুক, মাছকে টোপ হিসেবে 
বড়শিতে গেঁথে জলে ফেলতে না ফেলতেই দুটো বড় ভলফিন টেনে তুললাম । এক 
একটার ওজন কুড়ি থেকে পরয়ত্রিশ পাউও হবে । বেশ কয়েকদিন ধরে খেলুম দুটোকে । 
দাড়ে বসে কত রকম মাছ দেখতে পাই। তাদের নামই জানি না। এরপর 
একদিন শুশুকর্দের দঙ্গলের মুখোুখি হলাম । তার্দের সংখ্যা থে কত, গুণে শেষ বরা 
যাবে না। ডিগবাজি থেয়ে কালে! পিঠট। দেখিয়ে তৃস' করে ভূবে যাচ্ছে । আমাদের 
ভেলার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে তারা। অনবরত লাফিয়ে উঠছে আর ডুব খাচ্ছে। 
মানলে বসে যতদূর দুষ্ট ঘায শুধু শুণুকদের মেলা। যতই নিরক্ষরেখার 'নিকটব্তা 
হচ্ছি আর উপকূল ভাগ থেকে দূরে লরে যাচ্ছি, হামেশাই উদ্ভৃক, মাছের দেখা মিল । 
দ্মবশেষে শুধু নীলানুয়াশির মধ্যে এলে পড়লাম, সম্জ্র মিরবঙ্ছিম রাজোচিত ভিন 


কন-টিকি খঠ 


আবতিত হচ্ছে। সূর্য কিরণন্সাত প্রশান্ত মহাসাগর মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় 
বি্ষৃ হয়ে উঠছে। এই সময় উড়ুন্ধ, মাছের! নিক্ষিপ্ত শরের মতে। ছিটকে ওঠে 
সমুদ্রের বুক থেকে, আলোয় ঝলমলিয়ে উড়ে যায় সরল রেখায়-_ওড়ার শক্তি 
নিঃশেধিত হতে আবার সমুদ্রগর্ভে অদৃশ্য হয়ে পড়ে । 

রাত্রে আলো! জেলে রাখলে, উড়ুক, মাছের! সেই আলোয় আকৃষ্ট হয়। ছোটবড় 
মাছের! বৃষ্টিপাতের মতো! ভেলার উপর লাফিয়ে পড়ে, কখনও বা মান্বল ও বাশের 
কেবিনে ধাকা! থেয়ে অসহায়ের মতো! পাঠাতনের উপর ছিটকে পড়ে। ফীঁতরে বা 
উড়ে পালাতে পারে না-পাটাতনের উপর দ্বাপাদ্দাপি করে বড় চোখ, বড় বড় পাখন! 
হেরিং মাছের মতো। এ রকমও প্রায়ই ঘটে--ডেকের উপর একজন দাড়িয়ে আছে 
একট! ঠাণ্ডা উড্ভুক, মাছ বেগে উড়ে এসে অপ্রত্যাশিতভাবে তার গালে আঘাত 
করেছে। আর তখন সে রাগে যাতা বকতে শুর করে দেয়। এর] বেশ বেগে 
উড়ে আসে তুণ্ড সামনে নিয়ে । তখন যদি কারুর মুখে এসে ঘ! খায়, গাল হম্ণায় 
বেশ টনটন করতে থাকে । কিন্তু এই অকারণ আক্রমণে আক্রান্ত ব্যক্তিটি মুহূর্তে 
তার দোষ ক্ষমা করে দেয়। কারণ সবরকম অস্থবিধে সত্বেও আমর! এখন এক 
রহস্তময় মায়াময় সামুদ্রিক জগতে এসে পড়েছি, যেখানে বাতাস থেকে স্থম্বাু মাছ 
ছিটকে এসে পড়ছে ভেলায় আপনা হতেই । আমর মাছ ভাজা খেয়ে প্রাতরাশ 
করি। মাছের, না রান্না, না! খিদের জন্ত বলতে পারব না, তারা আমাদের আশ 
ছাড়ালেই ট্রাউট মাছের কথা ম্মরণ করিয়ে দেয়। 

ষে রান্না করবে অর্থাৎ পাঁচকমশাই সকালে ঘুম থেকে উঠে ডেকের চারধার ঘুরে 
বেড়িয়ে রাত্রে ধত উড়ুক্ক, মাছ ডেকের উপর এসে পড়ে, সংগ্রহ করে। ছ-সাতট। তো 
প্রায় রোক্কাই পাওয়া যায়। একদিন বে* পুক্র&ু ছাব্বিশট] উড়ুক্ক, মাছ পেয়েছিলাম । 
একদ্দিন সকালে বেণ্ট তে] বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন । তিনি ডেকের উপর দাড়িয়ে 
ফ্রায়িংপ্যান হাতে নিয়ে কাজ করছিলেন, এমন সময় একট] উদ্ভুক্, মাছ এসে ভার 
হাতে গৌত্। খেয়ে পড়ল--রান্না করার চর্িতে না পড়ে। সমুদ্রের নঙ্গে আমার্দের 
এই ে প্রতিবেশীন্ুলভ ঘনিষ্টতা টরস্টেইন তার মর্ম সঠিক উপলদ্ধি করতে পারেনি 
এতদিন। কিন্ত একদ্দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল তার বাঁলিসের তলায় একটা 
সািন রয়েছে । কেবিমে জায়গা কম--তাই তাকে দরজার মূখে মাথাট! রেখে ঘুমোতে 
হয়। কেউ যদি রাত্রে বাইরে বের হতে অসাবধানবশত তার মুখে পা ফেলে, 
অমনি সে তার পায্ে কামড়ে দ্েয়। -টরস্টেইন সারভিনটাকে লেজে জড়িয়ে ধরে 
তার কানে কানে বলল--দারতিনমর1 তার খুব প্রিয় । আমর] বিবেকতাঁড়িত হয়ে 
পা গুটিয়ে শুই, যাতে পরের -দ্িদ রাতে টরল্টেইন শুতে বেশি জায়গা! পায়। কিন্ধ 
এমন একটা খটব! ঘটল, বার ফলে রেডিও বর্ণারের কাছে যেখানে রাজার বাসন- 
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কোসন থাকে, তার উপরে শোবার জায়গ! করে নিতে হল তাকে । 

কয়েক রাত্রি পরের ঘটনা । আকাশ মেঘাচ্ছন্ন । নিঃরদ্ধ অন্ধকার । টরস্টেইনের 
মাথার কাছে মোমবাতির আলে জলছে--রাত্রে যার1 পাহারায় থাকবে, প]হার। বদলের 
সময় তার ভিতরে ঢুকবে বা যার! বাইরে বেরিয়ে আসবে, তখন যেন তাকে দেখে, 
পায়। তোর চারটের সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল টরস্টেইনের | বাতিট। গড়িয়ে পড়ে 
গেছে। ঠাণ্ডা কি একটা তার কানের কাছে ডানা ঝটপট করছে । উড়ুন্ক, মাছ 
ভেবে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে তাকে জড়িয়ে ধরে বাইরে ফেলে দেবার জন্য হাত বাড়াল 
টরস্টেইন। ধরে ফেলল লম্বা কি একট] জলসিক্ত। সাপের মতে। কিলবিল করছে । 
সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল। হাতট| যেন আগুনে পুড়ে গেল! অদৃষ্ট আগন্তক পাক 
থেতে খেতে এগিয়ে গেল হেরমানের দিকে । আর টরস্টেইন মোমবাতিটা৷ আবার 
জালাতে চেষ্টা করল। চমকে উঠল হেরম়ান। আমারও ঘুম ভেঙ্গে গেল। অক্টোপাশের 
কথা মনে পড়ে গেল। সমুদ্রে এই সময় অক্টোপাশের আবির্ভাব ঘটে থাকে । 

আলো জাল৷ হলে দ্রেখা গেল হেরমান উঠে বসেছে । একটা লম্বা সরু মাছের 
গল! চেপে ধরে আছে, যেটা ঈলের মতো তার হাতে কিলবিল করছে । লম্বায় তিন 
ফুট হবে। সাপের মতে। নরম তম্ুদেহ । কালে। চোখের মণিছুটে। জল জল করছে। 
ছুচলো তুগুদেশ । মুখে তীক্ষ দাতের সারি। লোতাতুর। দীতগুলে৷ ছুরির ফলার 
মতো ধারালো। দাতগুলো আবার ছুরির ফলার মতোই মুখের ভিতরে ভাজ করা 
যায়-__যা খায় তা গিলে ফেলার স্থবিধে হয় তাতে । হেরমানের হাতের চাপে একটা 
বড়সড় চোখ, সাদা আট ইঞ্চি লম্বা মাছ বের হয়ে এল পেট থেকে-তারপর আর 
একটা। এই শিকারী সাপ-মাছের দাঁতে ছিন্নভিন্ন ছুটে! গভীর জলের মাছ । সাপ 
মাছটার গায়ের চামড়া পিঠের দিকে নীলাভ বেগনী আর তলার দিকটা ইস্পাতের 
মতে! নীলচে । চেপে ধরতে আশের মতে। খুলে আসতে লাগল । 

আমাদের ঠেচামেচিতে শেষ পর্যস্ত বেণ্টেরও ঘুম ভেজে গেল। আমর বাতি 
ও মাছট। তার নাকের কাছে নিয়ে এলাম। তিনি শ্লিপিং ব্যাগ থেকে ঘুয় জড়ানে। 
চোখে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'ন1 এরকম কোন মাছের অস্তিত্ব নেই পৃথিবীতে । বলেই 
আবার তিনি শুয়ে পড়লেন--সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন । 

খুব একটা ভূল কথা বলেননি বেণ্ট। বাঁশের কেবিনে আমর ছু জন যারা 
বসেছিলাম আলোর চারধারে, আমরাই প্রথম এরকম .মাছ জ্যাত্ত দেখেছি । দক্ষিণ 
আমেরিক। ও গ্যালাপাগোস দ্বীপের উপকূলে এই রকম মাছের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। 
মতস্ঞবিজ্ঞানীরা। এর নামকরণ করেছেন জেমফাইলাস বা সাপ-ম্যাকরেল। তাদের 
ধারণ! সমুক্জের গভীর গুঁলদেশে বাপ করে এরা--কারণ এরকম মাছ জ্যান্ত দেখার 
শৌভাগ্য হয়নি কারুর। কিন্তু এর! ঘদি সমুদ্রের গভীর তলদেশেই বাস করে, এরা 
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ভাই করতেই বাধ্য, কারণ সুর্যের আলে। এদের চোখ ধাধিয়ে দেয়। বড় বড় চোখ 
নিয়েও দিনের আলোয় কিছু দ্বেখতে পায় না। মিশ কালে! রাতে এরা সমুক্তের 
উপরে ভেসে ওঠে । তাই ভেলায় এদের চাক্ষুস দ্বেখার সৌভাগ্য হল আমাদের । 

এই হুর্লত-দর্শন মাছটি যেদিন টরস্টেইনের শ্লিপিং ব্যাগের উপর লাফিয়ে পড়েছিল, 
তার এক সপ্তাহ পরে আবার এর দর্শন পেয়েছিলাম । ভোর চারটে । চাদ অন্তমিত । 
তাই চারদিক অন্ধকারে ঢাকা । বে আকাশে তারার! মিটমিট করছে। ভেলা 
ভেসে চলেছে স্বচ্ছন্দ গতিতে । পাহারার কাজ শেষ হতে আমি ভেলার ধার ঘুরে 
দেখছিলাম, নতুন পাহারাদারের পক্ষে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা । আমার 
কোমরে দড়ি বীধা, হাতে মোমবাতি । একেবারে ধার ঘেষে শেষ কাঠটার উপর 
দিয়ে চলেছি খুব সতর্কভাৰে। মাশুলটাকে ঘুরে আসব। কা$টা ভেজা! আর 
পিচ্ছিল । হঠাৎ পিছন থেকে আচমকা! কেউ আমার দড়িটা চেপে ধরায় ভীষ্ণ রেগে 
গেলাম আমি । এমনভাবে দুড়িটা ঝাকুনি খেল প্রায় জলে পড়ে গিয়েছিলাম আর 
কি! আমি আলো হাতে অগ্রিশর্ম৷ হয়ে পিছনে তাকালাম, কিন্ত কোন জনপ্রাণীকেও 
দেখতে পেলাম না। আবার ঝাকুনি খেল দড়িটা। এবার তাকাতেই দেখি চকচকে 
কি একট! কিলবিল করছে ডেকের উপর । একট। নতুন সাপ-মাছ। এমন শক্ত 
করে দড়ি কামড়ে ধরেছে ঘে দড়িটা আলগ। করতে সাপটার কয়েকটা দাত ভেঙ্গে 
গেল। খুব সম্ভবত লনের আলে! পড়ে সাদ দ্রড়িটা চকচক করে উঠেছিল, আর 
সুস্বাদু খাবারের লোভে আগন্তক সমুদ্রের বুক থেকে লাফিয়ে উঠে কামড়ে ধরে ছিল 
দ্ড়িটা_বেশ লম্বা রসাল থাবার হবে ভেবে! এবার তাকে ফরমালিনের বয়মে 
আশ্রয় নিতে হল। 

ষে-লোক সমুদ্র-পৃষ্ঠের সঙ্গে এক সমতলে নিঃশবে ধীরে ধীরে ভেসে চলে, সমুদ্র 
তার জগ্য নানা বিস্ময়ের ঝাপি খুলে ধরে। একজন শিকারী বন ভেদ করে চলে 
এসে বলতে পারে বনে কোন বন্য জন্ত নেই। অথচ আর একজন যদি গাছের গু ড়ির 
উপর চুপচাপ বসে থাকে, প্রতীক্ষা! করে,_-তাহলে শুনতে পাবে পাতার মর্মর, 
ফিসফিস, দেখতে পাবে পত্রাস্তরাল থেকে অদ্ভুত চোখের উঁকি ঝু'কি। সমুদ্রের 
ব্যাপারেও ঠিক তাই ঘটে। আমরা সাধারণত বড় বড় জাহাজে করে সমূদ্রে যাই, 
ইঞ্জিনের গর্জন, পিস্টনের ওঠানামা চলে। ফেনায্সিত জলোচছ্াস স্থষ্টি করে জল কেটে 
চলে জাহাজ । আমরা ফিরে এসে বলি বিঙ্ষুধ অনস্ত জলরাশি ছাড় সমুদ্রে দেখবার 
কিছু নেই। : 

সমূদ্র-বক্ষে ভেলায় করে ডেসে'যাঁওয়ার সময় এমন একটা দিন ঘায়নি-_যেঙ্গিন 
একটা-না-একটা। কৌতুহলী জীবের সঙ্গে আমাদের ষোলাকাত হয়নি--তারা ভেলার 
চারপাশে ঘোরাফেরা করে চোখে অফুরস্ত কৌতুহল নিয়ে। কিছু পাইলট মাছ আর 
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ভলফিন আমাদের এত ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছিল যে তার] সব সময় ভেলার আশেপাশে 
ঘুরে বেড়াত-_-ভেলার সহযাত্রী হয়ে পড়েছিল। 

রাত আসে। অন্ধকার আকাশে তারার আলোর চোখ টিপতে থাকে আর 
সমুদ্রের বুকে তারাদের সঙ্গে চলে ফসফরাসের ঝিকিমিকি দীর্থির প্রতিযোগিতা | 
আর ভাঘ্বর প্র্যাংকটনদ্ের দেখায় ঠিক জলস্ত কয়লার টুকরোর মতো। যখন তারা 
ঢেউয়ের ধাক্কায় অনিচ্ছাসত্বেও ভেলার ফ্াড়ের উপর রাখা আমাদের অনাবৃত পায়ের 
কাছে আসে, আমরা ভয়ে পা ভেলার উপর তুলে ফেলি। ওদের ধরেওছি। তখন 
বুঝলাম ওরা৷ চিংড়ি গোষ্ঠীর অত্যুজ্জল ক্ষুদে জলন্ত প্রাণী। এই রকম রাতে মাঝে 
মাঝে বুকটা টিব টিব করে উঠত যখন দেখতাম ছুটে জলন্ত চোখ আমাদের দিকে 
অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। এ দৃষ্টিতে কেমন একট! সন্মোহন-শক্তি “আছে যেন ! 
এর! প্রায়ই বড় বড় স্কুইড--জলের উপর ভেসে চলেছে আমাদের সঙ্গে । অন্ধকারে 
প্রেতাত্মার মতো বীভৎস সবুজ চোখ ফমফরাঁসের দীপ্তি নিয়ে জল জ্বল করে। তারা 
আমাদের ভেলার আলোয় আকৃষ্ট হয়ে সমুদ্রের গভীর জল থেকে ভেসে উঠেছে জলের 
উপরে | সমুদ্র যখন শাস্ত থাকে, ভেলার চারপাশে কালো কালে। গোলগোল মাথ। দেখা 
যায়। মাথার ব্যাস দু-তিন ফুট হবে । স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে আমাদের আলোর 
দিকে ৷ তার্দের চোখও অন্ধকারে জল জল করে । কোন কোন রাত্রে তিন ফুট বাশার 
চেয়েও বড় ব্যাসের আলোর গোলক মাঝে মাঝে বৈদ্যুতিক বাতির মতো জলে ওঠে, 
আবার নিভে ঘায়। 

আমরা ক্রমশ সমুদ্রের অস্তঃপুরচারী প্রাণীদের সম্বন্ধে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগলাম । 
তা হলেও মাঝে মাঝে নতুন নতুন প্রাণীর আবির্ভাবে আমাদের বিস্ময় চরমে উঠতে 
লাগল। এক মেঘাচ্ছন্ন রাতে-_ছুটে। হবে তখন, ফাড়ীর পক্ষে কালো জলকে কালো 
আকাশ থেকে পৃথক করতে বেশ অস্থ্বিধ! হচ্ছিল। এমন সময্ম একটা ক্ষীণ আলো! 
তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল--ষ ক্রমশ বিরাট প্রাণীর আকার ধারণ করল। আলোট! 
বস্তত প্রাণীটার গায়ে লেগেথাকা প্র্যাংকটনের আলো, না প্রাণীটার গা থেকে 
কনফরাসের দ্যুতি বের হচ্ছে, বোঝা কঠিন। যাই হোক, কালে! জলে ভয়ফর 
প্রাণীটার তরঙ্গায়িত এক অস্পষ্ট দেহ-রেখার সৃষ্টি করেছ। কখনও গোল, কখনও 
ভিম্বাকার, কখনও বা ত্রিভুজাকার দেখালেও, হঠাৎ ছুটো ভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল 
দেহ আর বিচ্ছিন্ন ছুটে দেহ ভেলার নিচে ইতস্ততং নড়াচড়। করতে লাগল । শেষ 
পর্যস্ত তিনটে ভৌতিক প্রাণী আমাদের ভেলার নিচে চক্রাকারে ধীর গতিতে 
ঘুরতে লাগল । 

সত্যিকারেক্ দানবীয় প্রাণী। যে-অংশটুকু দেখ! যাচ্ছিল তাই প্রায় তিরিশ ফুট 
লম্বা হবে। আমরা নবাই তাড়াতাড়ি এসে ডেকের উপর জড়ো হলাম। লক্ষ্য 
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করতে লাগলাম এই ভৌতিক নাচ। ভেলাকে কেন্দ্র করে ষণ্টার পর ঘণ্ট। চলতে 
লাগল এই নাচ । রহ্ম্তময় নিঃশব এই ঝকমকে প্রাণীট। জল্রে বেশ তল দিয়ে চলেছে । 
বেশির ভাগ সময় ভেলার ভান পাশ দিয়ে-_ভেলার আলোটা। তে ডান দিকেই । 
কিন্তু প্রায়ই ভেলার তলায় চলে যাচ্ছে ব। দেখা দিচ্ছে বার্দিকে । পিঠের যে-আলোর 
চিকচিকানি নজ্বরে পড়ছে, তা থেকে বোঝ। যাস প্রাণীটা হাতির চেয়েও বড়। তবে 
তারা যে তিমি নয়, তা সহজেই অহ্থমান করা যায় । কারণ কোন সময়েই তার! 
শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে জলের উপর ভেসে উঠছে না। দৈত্যকায় রে-মাছ হয় যদি, 
গা মোড়ামুড়ি করলে তাদের চেহারার অদলবদল হচ্ছে কি? ওদের প্রলুক করতে 
আলোটা একেবারে জলের উপরে ধরলেও তারা গ্রাহোর মধ্যেই নিচ্ছে ন1। আমাদের 
উদ্দেশ্ট-_-আলোয় চেহারাট। দেখে নেওয়া । ঠিক ভূত পেত্বীর মতো ভোরের আলে! 
ফোটার সঙ্গে সঙ্গে তারা সমুদ্রের অতলে অবৃশ্য হয়ে গেল । এই তিনটে ঝিকিমিকি 
প্রাণীর “নৈশ অভিযানের কোন সঙ্গত কারণই খুঁজে পেলাম না। তবে দেড় দিন 
পরে ভর দুপুর বেল। তাদের পুনরাবি9্াবে সব কিছুর ফয়সাল] হয়ে গেল । 

চব্বিশে মে ভেলাট। ঠিক ৯৫০ পশ্চিম ৭০ দক্ষিণ কোণ ঘেষে চলেছে-_মন্থর 
গতিতে । সকালে ছুটে! ডলফিন ধরেছিলাম। তার্দের নাড়ীভূ ড়ি জলে ফেলে 
দিয়েছিলাম । আমি গ! জুড়োতে ভেলার সামনের দিকে জলেতে ঝাঁপিয়ে পড়েছি । 
চোখ রেখেছি চারদিকে । একটা দড়ির প্রান্ত হাতের মুঠিতে ধরা । এমন সময় 
একট! বার্দামী মাছ আমার দিকে এগিয়ে এল। ফুট ছয়েক লম্ব! হবে। সমুদ্রের 
জল ম্কটিকের মতে] শ্বচ্ছ। এ আবার কি ধরনের প্রাণী, যাচাই করতে এগিয়ে এল 
আমার ধিকে। আমিও দ্রুত ভেলায় লাফিয়ে উঠে চনচনে রোদে বসে রইলাম 
দেখতে-_-এ আবার কি ধরনের মাছ! মাছটা নিঃশকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল । 
হুট বসে ছিল বাশের কেবিনের পিছন দিকে । এমন সময় তার মুখে উত্তেজিত 
'রণং দেহী” হুঙ্কার শুনতে পেলাম । হাঙ্গর* “হার” বলে ষাঁড়ের মতে] চেঁচাচ্ছে। 
চনল যতক্ষণ ন। গল। খাদে নেমে এল । রোজই তে। আমাদের ভেলার পাশ দিয়ে কত 
হাঙ্গর আসা-যাওয়া করে দেখতে পাই। কিন্তু এত উত্তেজনার কারণ তো ঘটেনি 
রুখনও। বুঝতে পারলাম, নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কারণ ঘটেছে! আমরা হ্থটের 
সাহায্যে এগিয়ে এলাম ভেলার পিছন দিকে । 

হুট ভেলার পিছনে বলে সমুদ্রের ফুলে-ওঠ1 জলে প্যান্টটা খুচ্ছিল। মুহূর্তের জন্য 
মুখ তুলে তাকাতেই তার দৃষ্টি এক বৃহত্ধম কুৎসিততম প্রাণীর দিকে আকুষ্ট হল। 
সেরকম বীভৎস মুখ আমরাও জীবনে কখনও দেখিনি । এক সামুদ্রিক দানবের মুখ। 
সমূদ্দের সেই বুড়ো! মান্ষটিও (দি ওষ্ড ম্যান অফ দি সী) দি এখন হঠাৎ এসে 
পড়ত, তাহলেও আমাদের মনে কোন গভীর রেখাপাত করত না| মাথাটা প্রশস্ত, 
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ব্যান্ডের মো? চ্যাপ্টা । ছুপাশে ছটে। কুত্তকুতে ছোট চোখ। কুনে ব্যাঙের মতো 
চোয়াল-_ চার থেকে পাঁচ ফুট প্রশস্ত | মুখের দুপাশ থেকে চামড়ার ঝালর ঝুলছে 
পত্‌ পত্‌ করে। মাঁথাটার পিছনে বিপুল দেহকাগুট। এসে শেষ হয়েছে লম্ব। পাতলা! 
লেজে। লেজের উপাস্তে তীক্ষ ছু'চালে। পুচ্ছ-পাখন1। লেট সোজা! শৃন্যে উিত। 
এর থেকেই প্রমাণিত ষে এট1 তিমি মাছ নয়। জলের তলায় গায়ের রও বাদামী 
দেখাচ্ছে । মাথা! ও দেহকাণ্ড সাণ। সাদ] ফুটকিতে ভরা। 

শাস্তভাবে ভেলার পিছু পিছু এগিয়ে আসছে দাঁনবট-_-বুলডগের মতে। দাত বের 
করে। লেজ আন্দোলিত করছে । পিঠের বিরাট বর্তুলাকার পাখনা মাঝেমাঝে 
ভেসে উঠছে জলের উপর-_ কখনও ব] পুচ্ছ পাখনাও । যখন ছুটে? ঢেউয়ের মাঝখানে 
পড়ে যাচ্ছে প্রাণীটা, জল পিঠের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে--যেন একটা নিমজ্জিত 
পাহাড়কে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিচ্ছে । প্রশস্ত চোয়ালের সামনে দিয়ে অর্ধবৃত্তা- 
কারে এক দঙ্গল পাইলট মাছ যাচ্ছে আগে আগে। মাছগুলোর গা জেব্রার মতো। 
ডোরাকাটা। বিরাট দ্রেহের সঙ্গে সেটে আছে একটা বড় রেমোরা মাছ আর 
পরজীবীরা । দেখে মনে হবে একটা ভাসমান গভীর জলের পাহাড়কে ঘিরে আছে 
অদ্ভূত এক দল প্রাণীর ঝাঁক। 

আমাদের ভেলার পিছন দিকে ছট1 বড় বড় বড়শিতে পচিশ পাউও ওজনের 
একটা ভলফিন বাঁধা ছিল হাজরের টোপ হিসেবে । এক ঝাক পাইলট মাছ এগিয়ে 
এসে শুকল ডলফিনটাঁকে, আবার ছিটকে ফিরে গেল ওদের সমুদ্রের রাজা প্রভুর 
কাছে। যন্ত্রালিত দানবের মতে। এর দেহের কলকবজ1 যেন কাঁজ করছে। 
আলম্ত মন্থর গতিতে ডলফিনটার কাছে এগিয়ে এল । ভলফিনটা যেন ওর বিরাট 
চোয়ালের কাছে তুচ্ছ, হেলাফেলার খাগ্ সামগ্রী । আমর! ভলফিনটা ভেলার উপর 
টেনে তুলতে চেষ্টা করলাম--দাঁনবট] ধীরে ধীরে ভেলার কাছ পর্যস্ত এগিয়ে এল। 
মুখ হাঁ করল না--ডলফিনটাকে শুধু মুখে আঘাত করতে দিল। যেন এরকম একটা 
তুচ্ছ খাবারের জন্য মুখের দরজাটা হাট করে খোল আদৌ সঙ্গত নয়। দানবটা 
তেলার কাছে এসে ভারী দাড়টার গায়ে পিঠ দিয়ে ঘষল। টীড়টা ঠিক সেই মুহূর্তে 
আমরা জলের উপর টেনে তুলেছি । এবার দানবটাকে অতি কাছ থেকে খু'টিয়ে 
পরীক্ষা করার সুযোগ পাওয়া গেল। এত কাছ থেকে যে, আমরা যেন পাগল হয়ে 
গেলাম । আমরা উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়লাম-_ অদ্ভূতপূর্ব প্রাণীটার দিকে চেয়ে 
উত্তেজিত টেঁচামেচি শুরু করে দ্বিলাম। উর্বর কল্পন। নিয়েও ওয়ান্ট ডিজনে এমন 
একটা লোম-খাড়া-হয়-ওঠ1 ভয়াল দানবের কল্পনা! করতে পারত না। হঠাৎ দানবটা 
বীভৎ্স-চোয়াল নিয়ে আমাদের ভেলার একেবারে পাশে এসে পড়ল। 

দ্বানবটা একটা তিমি-হাক্গর। এর চেয়ে বড় হাঙ্গর আর নেই পৃথিবীতে । 
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পৃথিবীর বৃহত্তম মাছও বটে । অতি দৃপ্রাপ্য । উম্ম মণ্ডলের সমুদ্রে কচ্চিৎ কখনও 
দেখা মেলে । এদের গড় ধৈর্ঘ্য পঞ্চাশ ফুট। প্রাণিতত্ববিধদের মতে এদের ওজন 
হবে কমপক্ষে পনের টন। বল! হয়ে থাকে বৃহত্তমদের দৈর্ঘ্য ষাট ফুটও হয়। একটা 
বাচ্চ। হাঙ্গর একবার হারপুন-বিদ্ধ করা হয়েছিল--তার যরুতের ওজন ছিল ছ-শ 
পাউণ্ড-_-আর প্রশস্ত চোয়ালের প্রত্যেকটিতে দাতের সংখ্যা ছিল তিন হাজার । 

জল-দানবটা এত বড় যে যখন ভেলার চারদিকে ও তলায় বৃত্বাকারে ঘুরছিল, 
মাথাট। দেখ। যাচ্ছিল এক পাশে আর লেজের সবট। তখন অন্য পাশে বেরিয়ে থাকত । 
এমন অবিশ্বান্ত কিভৃঁতকিমাকার, তৎপরতাহীন, জড়তাগ্রন্ত ও বোকাবোক। দেখাচ্ছিল 
ঘখন মুখোমুখি হচ্ছিল সে, আমরা সহান্তে হৈ-চৈ বাধিয়ে তুলছিলাম । কিন্তু ভালো 
করেই জানতাম মনে মনে, ও ইচ্ছে করলে লেজের এক ঝাপটায় দড়িদড়াস্থদ্ধ 
ভেলাট। টুকরে। টুকরে। করে ফেলতে পারত । ক্রমশ বৃত্তের আকার ছোট থেকে 
ছোট হয়ে আসছিল-_বিশেষ করে ভেলার তলায় । কি শেষ পর্যস্ত ঘটে, শুধু তারই 
জন্য প্রতীক্ষা কর। ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার ছিল ন। অন্যপাশে ঘখন 
দেখা মিলল হাঙ্গরটার, অতি হৃগ্ভতার সঙ্গে সে তখন দাড়ের তলা দিয়ে গলে গেল-_ 
দাড়টা শূন্যে উঠে পড়ল আর দরাড়ের ফলক তার পিঠে ঘটাতে লাগল । 

আমরা প্রত্যেকে চারদিকে হারপুন হাঁতে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম 
কিন্তু যে বিরাট দানবটার সঙ্গে মোকাবিলা! করতে হবে তার কাছে এই হারপুন 
দাতের খড়কে কাঠির মতো তুচ্ছ মনে হল। তিযি-হাঙ্গরটা ঘে আমাদের রেহাই 
দেবে, তেমন কোন লক্ষণ দেখ! যাচ্ছে না। প্রতুভক্ত কুকুরের মতো। তেলার কাছা- 
কাছি ঘুরপাক খাচ্ছে । আমর! কেউই এ রকম কোন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হইনি, 
'আর হব বলেও মনে হচ্ছে না। সমুদ্রদানবটার কখনও পিছনে কখনও ভেলার 
তলায় ঘুরপাক খাওয়া এত অস্বাভাবিক ঠেকছিল আমাদের কাছে যে, ব্যাপারটাকে 
খুব গুরুত্ব সহকারে নিতে পারছিলাম ন1। 

পুরে! একট] ঘণ্টা ধরে তিমি-হার্গরট। আমানের লঙ্গে এইভাবে এসেছিল। কিন্ত 
আমাদের ধারণ! সার! দিনই সঙ্গে ছিল সে। শেষ পর্যস্ত এরিকের পক্ষে ব্যাপারট! 
ভারি উত্তেজনাকর হয়ে উঠেছিল। ও হাতে একট! হারপুন নিয়ে ভেলার শেষ 
প্রান্তে দাড়িয়ে ছিল। আমাদের অনভিপ্রেত চিৎকার চে'চামেচিতে খচে গিয়ে 
হারপুনটা মাথার উপর তুললে সবেগে মিক্ষেপ করে বসল। হাঙ্গরট। ধীরে ধীরে 
এগিয়ে আসছিল ওর দিকে--প্রশস্ত চেয়ালটা প্রায় ভেলার কোণের কাছাকাছি এসে 
পড়েছিল । এরিক অমনি আহুরিক শক্তি নিযে দানব তিমি-হাঙ্গরটার মজ্জাগঠিত 
কোমল মাথায় বসিয়ে দিল এক আঘাত। ছু এক মুহূর্ত লাগল বুঝতে কি ঘটতে 
যাচ্ছে । বিছ্যুৎ ঝলকের মতে মুহুর্তে প্রশান্ত নির্বোধ জড় প্রাণীট ইস্পাত-মাংস- 


৮৬ কন-টিকি 


পেশীর পাহাড়ে পরিণত হুল। হারপুনট1 ভেলার কোণ ঘেষে ঘাওয়ার সঙ্গে সে 
একটা হিস্ছিস্‌ শব কানে এল, সৃষ্টি হল জলপ্রপাতের মতো প্রবল জলোচ্ছান। 
দ্ানবট! মাথাটা! একবার জলের উপর তুলে মুহুর্তে বিলীন হয়ে গেল গভীর সমুদ্রে। যে 
তিনজন লোক কাছাকাছি দাড়িয়ে ছিল, ছিটকে পড়ল মুখ থুবড়ে-_হারপুনের দড়ির 
'ঘষ1! লেগে দুজনের গায়ের ছাল উঠে গেল। যে পুরু দড়িটা! একটা নৌকোঁকে বেঁধে 
রাখতে পারে, ফটাস করে ছিড়ে গেল সরু শুতোর মতে । একটু পরেই ছুশ গজ 
দুরে হারপুনের ভাঙ্গ। ফলাঁট। ভেসে উঠল জলের উপর । পাইলট মাছের বিরাট 
ঝাঁকটা ভীতত্রস্ত হয়ে লাফিয়ে উঠল জল থেকে--তারপর মরিয়া হয়ে ছুট দিল 
পুরনে। মনিব ও প্রস্ুর সঙ্গে তাল রাখতে । আমরাও আতঙ্কিত হয়ে অপেক্ষা ঠকরতে 
জাগলাম। এই বুঝি কোধে উন্নত হয়ে ডুবোজাহাঁজটা1 তেড়ে আসবে আক্রমণো- 
ছাত হয়ে। কিস্তু তিমি হাঙ্জরটার আর দেখাই পাইনি কোন দিন। 

এবার আমর] দক্ষিণী নিরক্ষীয় শোতের এলাকায় এসে পড়েছি-_ভেলাট। গ্যালা- 
পাগোসের চারশ মাইল দক্ষিণে পশ্চিমমুখো চলেছে । গ্যালাপাগোসের ম্োতের 
টানে পড়ার আর কোন বিপদ-সম্ভাবনাই নেই। এই দ্বীপের সঙ্গে যেটুকু সংষোগ 
হুল, তা হল এই ছাঁপের বৃহদ্দাকার কচ্ছপের মারফত । তার! এই দ্বীপ থেকে বহুদূর 
সমুদ্রে চলে আসে। একদিন অস্বাভাবিক বড় একট? কচ্ছপ দেখতে পেলাম । ছুমদাম 
শব্ষে জল নাড়াচ্ছিল-_-মাথা ও একট] বড় পাখনা আন্দোলিত করে জলের উপর 
ভেসে থাকতে চেষ্টা করছিল। তরঙ্গ ন্ফীত হয়ে ওঠার সঙ্গে কচ্ছপটার নিচে সবুজ . 
নীল ও.সোনালী রশ্মির ঝিকিমিকি দেখতে পেলাম । অর্থাৎ ডলফিনের সঙ্গে মরণ- 
পণ লড়াই চলেছে । লড়াইটা হল মুখ্যত এক তরফা। বার থেকে পনেরটা উজ্জল] 
বর্ণবিশিষ্ট বিরাট মাথাওয়ালা ডলফিন কচ্ছপটার গলা ও ডান। কামড়ে ধরেছে। 
দেহ থেকে মাথা ও পা ছিড়ে নিতে চেষ্টা করছে। কচ্ছপটা তো আর অনির্দিষ্ট 
কাল মাথ। ও পা খোলের মধ্যে গুটিয়ে থাকতে পারে ন1। 

ভেলাট। দেখামাত্র কচ্ছপট! এক ডুবে ভেলার কাছে এগিয়ে এল। ওর পিছনে 
তাড়া করে আসছে ডলফিনর1! ভেলার উপর উঠতে চেষ্টা করতে গিয়ে ও আমাদের 
দেখতে পেল । আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞত1 থাকলে দড়ির ফাস ছুড়ে দিয়ে কচ্ছপটাকে 
বন্দী করে ফেলতে পারতাম বিনা কসরতেই-_কারণ কচ্ছপটা৷ আমার্দের ভেলার 
পাশাপাশিই আসছিল । কিন্ধ আমরা দাড়িয়ে দীড়িয়ে শুধু মজ! দেখছিলাম । ফাসটা 
যখন তৈরি করলাম, তখন কচ্ছপট1! আমাদের ছাড়িয়ে দূরে চলে গেছে। আমরা . 
ছোট রযারের ডিলিটা* ছুড়ে দিলাম জলে_ হেরমান বেন্ট টরস্টেইন বাদামের খোলার 
মতো ভিন্ি চেপে কচ্ছপটার পিছু পিছু যেতে লাগল। ওদের সামনে যে গ্রাদীটা 
খাচ্ছে, ভার চেয়ে বড় নয় ওদের জলঘানট1। বে& আমাদের পাঁচক। তীর চোখে 


কন-টিকি ৮৭ 


ভাসছে অফুরস্ত কচ্ছপের মাংস আর স্থস্বাহু ঝোলের প্লেটের লোভনীয় দৃশ্য । 

কিন্তু ভেলা ঘত ভ্রত এগিয়ে যাচ্ছে কচ্ছুপটাও তাল রেখে দ্রুততর বেগে হলের 
তল! দিয়ে স্লীতরে চলেছে । ভেল1 থেকে তখন শতাধিক গজ দূরেও যায়নি, হঠাৎ 
কচ্ছপট। বিলকুল অদৃশ্ঠ হয়ে গেল। আর কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না তার। 
যা হোক তারা একটা মহৎ কাজ করেছে । কারণ ঘখন তাঁর। হলদে ছোট্র ডিঙ্গিট। 
নিয়ে জলের উপর নাচতে নাচতে ফিরে আসছিল, ডলফিনরা। কচ্ছপটার কথ! ভুলে 
গিয়ে এই নতুন জীবটার পিছু পিছু আসতে লাগল। এই নতুন কচ্ছপটাকে তারা 
চক্রাকারে ঘিরে ধরল । ডলফিনদেের মধ্যে সব থেকে সাহসী যে, ডানার মতো বৈঠ। 
ছপ ছপ করে জল কেটে ঘখন আসছিল তারা; হঠাৎ ছোবল মেরে বসল বৈঠ।র গায়ে। 
ইতিমধ্যে দ্বণ্য অত্যাচারীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে শান্তিপ্রিয় কচ্ছপট। নিবিদ্থে 
সরে পড়তে সক্ষম হয়েছে । 

॥ ৫ ॥ 

তিনটি সঞ্চাহ অতিক্রান্ত । কোন জাহাজের টিকিটিও আর দেখতে পাইনি । বা 
এমন কিছু জিনিসও নজরে পড়েনি, যা থেকে প্রমাণিত হয় আমাদের ফেলে-আস।! 
পৃথিবী ছাড়াও অন্ত কোথাও মানুষের বসতি আছে। এখন সমস্ত সমুদ্রটাই যেন 
আমাদের খাস তালুকের এলাকা । দিগন্তের সব দরজা অবারিত, ভাই নভোমগুল 
চুইয়ে আসছে প্রকৃত শাস্তি ও শ্বাধীনতা। 

বাতাসে লবনের টাটক] তীব্র গন্ধ। আমাদের চারপাশে যে পবিত্র নিদ্ধ নীলিম। 
ঘিরে আছে, তা যেন আমাদের দেহ ও আত্মাকে ধৌত ও পরিশুদ্ধ করে তুলছে । 
ভেলায় ভামমান আমাদের কাছে সভ্য মানুষের বড় বড় সমস্যা মিথ্যে ও মায়াময় 
ঠেকছে । এ যেন মানুষের মনের বিকৃত ফসল । জীবনের মৌন উপাদনই একমাত্র 
গরুত্বপূর্ণ। সেই মৌল উপাদানের কাছে এই ছোট্ট ভেলাটারও কোন যৃল্য নেই। 
হয়ত ব। ভেলাট? শ্বাভাবিক পদার্থ হিসেবে গৃহীত, যা সমুদ্রের একাতানে কোন ব্যাঘাত 
হ্ষ্টি করে না। পাখি ও মাছের মতো! ভেলাটাও সমুদ্র ও শ্রোতের সঙ্গে থাপ খাইয়ে 
নিয়েছে নিজেকে | ভেলা ও সমুদ্র এক স্থত্রে গ্রধিত। ভয়ঙ্কর শক্র না হয়ে সমুদ্র 
আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে । ধীর ও নিশ্চিতভাবে আমাদের এগিয়ে 
যেতে সাহাধ্য করছে। বাতাস ও তরজ্দ যেমন ঠেলে নিয়ে চলেছে ভেলা, তেমনি 
জলের নিচের শোতধার! আমাদের লক্ষ্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে 

এই সময় কোন নৌকে। যদি আমাদের চলার পথে আসত কোনদিন, তাহলে 
দেখতে পেত অবিরত গড়িয়ে-যাওয়া দীর্ঘ ঢেউয়ের মাথায় ভেলাটা1 কেমন উঠছে 
নামছে । ছোট ছোট ফেনার পুপ্ স্থষ্ট হচ্ছে আর অয়ন বাযু হলদে পালটাকে ফুলিয়ে 
পলিনেশিয়ার দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে ভেলাট।। 


৮৮, কন-টিকি 


যারা ভেলায় আছে, তারা দেখতে পেত ভেলার পিছনে ছাড়ে বসে আছে এক 
বুড়ো । উলঙ্গ দেহ, বাদামী গায়ের রঙ । এক মুখ দাড়ি । বিরাট একটা হাল বাগ 
মানাতে মরিয়ার মতে] চেষ্টা করছে-_-কখনও বা জট পাকানে৷ ঘড়ি ধরে টানছে। 
আর আবহাওয়1 শাস্ত থাকলে একটা! বাক্সের উপর বসে তপ্ত রোদে ঝিমোয় আর পা 
জোড়া আলতো ভাবে চাপানে। থাকে হালের উপর । আলম্ত-মস্থর ভঙ্গি । 

এই লোকটা যদি বেপ্ট না হতেন, তাহলে বেন্টকে দেখা যেত কেবিনের দরজার মুখে 
পেটের উপর চাপ দিয়ে উবু হয়ে শুয়ে আছেন সঙ্গেআন। তিয়াত্তরখানা সমাজ- 
বিজ্ঞানের কোন একখানা বই নিয়ে। এ ছাড়াও ভেলার খাদ্য ভাগ্তারের দায়িত্বও 
তার উপর। প্রতিদ্দিন কতটা রসদ খরচ কর! হবে সে-দায়িত্বও তার। দিনের বেলা 
হেরমানকে ভেলার যত্রতত্র দেখা যাবে । কখনও মাম্তলের মাথায় বসে থাকে- সঙ্গে 
আবহাওয়ার গতিবিধি নিরূপক যন্ত্রাদি। কখনও বা জলের নিচে দেখ! যায় এমন 
গগলস চৌঁথে এটে ভেলার তলাকার কোন সেপ্টারবের্ড পরীক্ষা করছে । অথবা! 
বসে আছে রবারের ভিঙ্গির গর্ভে- বেলুন আর মাঁপজোকের ঘন্ত্র নিয়ে ভারি ব্যস্ত। 
হেরমান আমাদের প্রধান যন্ত্রবিশারদ--আবহাওয়! ও জল-বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার দায়িত্বভার প্রাপ্ত। 

হুট আর টরস্টেইন ব্যস্ত তাদের ভিজে ড্রাই ব্যাটারি নিয়ে, লোহা৷ ঝালাই করছে 
অথবা সারকিট ঠিক আছে কিন। দেখছে । তাদের শিক্ষা ও সামরিক অভিজ্ঞতা 
রেডিও-স্টেশানকে চালু রাখার কাজে নিয়োজিত । মাত্র এক ফুট জলের উপরে 
স্টেশান। 

প্রতি রাতে আমাদের খবর ও আবহাওয়। সম্পকিত পর্ধবেক্ষণ রিপোর্ট ইথারে 
পাঠিয়ে দেয়__রেডিও-বিদর সেই খবর সংগ্রহ করে ওয়াশিংটনের হাওয়া-অফিস ও 
অন্যত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করে। এরিক সাধারণত ফুটো হয়ে-যাওয়া পালের কাপড় 
সেলাই করে, দড়ি পাকায়, কাঠ খোদাই করে, দেড়ে মানুষ ও অদ্ভূত মাছের ছবি 
আকে। প্রতিদিন হুপুর বেলা সেক্সটাণ্ট হাতে নিয়ে কোন বাক্সের উপর উঠে বসে 
হুর্যকে লক্ষ্য করে--আগের দিনের তুলনায় কতট। দূর এগিয়েছে তার মাপজোক 
চলে। আঁমি নিজেও ভেলার বেগ সংক্রাস্ত হিসেবের থাতায় অর্থাৎ লগ বইয়ে 
নান! বিবরণ লিপিবদ্ধ করি, প্র্যাংকটন সংগ্রহ কর, মাছধর1, ছবি তোল প্রভৃতি নিয়েও 
মব সময় ব্যস্ত থাকতে হয় আমাকে। প্রত্যেকের উপরই এক্টা-না-একট! দাসত্ব দে ওয়? 
আছে আর কেউই কারুর এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করে না | ভেল। চালানে। রান্নাবার। 
করার মতে) কঠিন কাজগুলো। সমানভাবে সবার মধ্যে বণ্টন করা হচ্। প্রত্যেককে 
দিনে ছু ঘণ্টা ও রাতে ছুগ্ঘপ্ট] অবশ্যই ফাড়ে বসতে হবে। রান্নার কাজ প্রতিদিন 
পর্যায়ক্রমে এক এক জনের উপর স্তম্ত থাকে। তলায় সাষানই আইনবাঙ্ছন 
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মেনে চলতে হয়। শুধু রাত-পাহারাদারদেের কোমরে দড়ি বাধা অবশ্ পালনীয় । এট! 
অলজ্ঘনীয় । প্রাণ বাচানোর দুড়িটা একট] নির্দি্ স্থানে রাখা থাকে । খান] থেতে হবে 
কেবিনের বাইরে-_উপযুক্ত স্থান হল ভেলার শেষ প্রান্তে । যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 
নেওয়ার প্রয়োজন দেখ! দেয়, সবাই যিলেমিশে একত্র আলোচনার পর সিদ্ধাস্ত নেই। 

গতকালের রাতের পর থেকে কন-টিকিতে আমাদের জীবনষাত্র৷ অত্যন্ত সাধারণ, 
একঘেয়ে, ছন্দহীন হয়ে পড়েছে । শুধু রাতের পাহারায় ঘে ছিল, সে রান্নায় একটু 
বৈচিত্র্য আনতে চেষ্টা করেছিল। সে সকালের রোর্দে ভেলার উপর দিয়ে ঘুম চোখে 
কেবিনে ঢোকার সময় কয়েকট। উদ্ুক্ক, মাছ ধরে ফেলে। পেরু ও পলিনেশিয়ার 
লোকেদের মতো কাচ মাছ না খাইয়ে তার্দের স্টোভে ভেজে খাওয়াল। স্টোভট। 
কেবিনের বাইরে একট। বাক্সের মধ্যে রাখা থাকে । বাকটা কেবিনের গ! ঘেষে 
তেলার পাটাতনের সঙ্গে খুব শক্ত করে বাধা । এটাই আমাদেব রান্নার ঘর। দক্ষিণ 
অয়ন বায়ু থেকে জায়গাটা স্থুরক্ষিত। "অয়ন বারু তো সবসময় বয়ে চলেছে ভেলার 
সর্বত্র সবকিছুর উপর দিয়ে । যখন সমুদ্র ও বাতাস এক কাট হয়ে বড্ড মাতামাতি 
শুরু করে, তখন স্টোভের আগুন বাক্সে লেগে যাবার ভয় ঘনিয়ে তোলে । একবার তো 
যে রাঁধছিল, ঘুমিয়ে পড়ে । ঘুম ভাঙ্গতে দেখে বাঝ্সটা জলছে। আগুন কেবিনের 
দেয়াল পর্যস্ত পৌছে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি আগুন নিভিয়ে ফেল। হয়-ধোয়। 
ঢুকে পড়ে কেবিনের মধ্যে। কন-টিকিতে জলের জন্ত তো! আর বেশি দূর যেতে 
হয় না! 

কেবিনের ভিতরে যারা নাক ডাকায়, ভাজা-মাছের গন্ধ কদাচিৎ তার্দের ঘুম 
তাঙ্গাতে পারে । তাই পাচককে সাধারণত ফর্ক ব। কাট। দ্বিয়ে খোচ। মেরে গাইতে 
হয়--'ওঠ, জাগে! প্রাতরাশ তৈরি! এই গদর্ভ-রাগিণী কানের ভিতর দিয়ে 
মরমে প্রবেশ করলে আর ঘুমানে। সম্ভব নয়--উঠে পড়তেই হয়। ভেলার পাশে যদি 
হাঙ্গরের ভানা দেখতে ন] পাই, প্রশান্ত মহাসাগরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চটপট স্নানট! 
সেরে ভেলার ধারে বসে প্রাতরাশের সদ্াবহার করি ! 

আমানের খান! একেবারে নিখু'ত। রদ্ধন প্রণ/লীকে পরীক্ষামূলকভাবে ঢুটো 
ভাগে ভাগ কর। হয়েছে । এক ভাগ বিংশ শতাব্দীর খাবার--দ্বিতীম় ভাগ পঞ্চ 
শতাববীর। এক ভাগ তত্বাবধায়কের উদ্দেশ্তে নিবেদিত আর এক ভাগ নিবেদিত কন- 
টিকিকে। টরস্টেইন আর বেন্ট প্রথম পর্যায়ের খাবার নিয়ে গবেষণায় রত। এইসব 
খাবারের বিশেষ মালমশল! ছোট ছোট প্যাকেটে ছুটে কাঠের খাজে ও বীশের 
পাটতনে ও'জে রেখেছি | মাছ বা সামুদ্রিক খাবারের প্রতি তাদের কোন উৎসাহ 
নেই। প্রতি সপ্তাহে বাশের পাটাতনের দড়ি খুলে মালমশল1 বের করে দিতে হয় 
ভাড়ার থেকে। পিজবোর্ডের বাষ্মের বাইরে পুরু পিচের আবরণে জল ও আদ্রতা! 
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থেকে স্রক্ষিত। অথচ দিবারাত্র সমুদ্রের লোনা জল নিরবচ্ছিন্ন আছড়ে পড়ছে বা 
নিরপেক্ষ খাবারের টিনের গায়ে-_লোন। জল ভিতরে ঢুকে খাবার নষ্ট করে ফেলছে। 
টিনগুলো বাক্সটার গায়ে গাদাগাদি করে ঠাসা আলগা অবস্থায় পড়ে আছে। 

কন-টিকি যখন প্রথম সমুদ্র যাত্রা করেন, তার তো৷ পিচ বা! বাযুনিরপেক্ষ টিনের 
বাক্স ছিল না, আর তাঁকে খান সম্বন্ধে বিশেষ সমস্য! নিয়েও মাথা ঘামাতে হয়নি । 
সেদিনও মানুষ ভাঙ্গ! থেকে খাদ্য সস্তার সঙ্গে নিয়েছে, কিন্তু সমুদ্র থেকে যে খাবার 
পাওয়া যেত তার উপরই একাস্ত নির্ভরশীল ছিল । ধরে নেওয়া যাক, লেক টিটিকাক! 
কর্তৃক পরাভূত হয়ে কন-টিকি পেরুর সমুদ্র উপকূল থেকেই সমুদ্র যাত্রা করেছিলেন । 
ছুটে উদ্দেশ্য ছিল। তার একটা হল £ তার সূর্য-দেবতার উপাসক, হ্ুর্য-উপাসক- 
দের ধর্মীয় প্রতিনিধি । তাই স্র্যকে সামনে রেখে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন_-মনে এই 
স্থির বিশ্বাস নিয়ে যে একদিন তারা এমন নতুন দেশে পৌছে যাবেন, যে-দেশ শান্তিময় । 
আর একট সম্ভাবনার কথাও ভাব যায়। ভেলায় চেপে দক্ষিণ আমেরিকার 
উপকূলের দিকে যাত্রা করা_-এমন একটা স্থানে রাজা স্থাপন করবেন যেখানে অত্যা- 
চারী শত্রুর পৌছতে পারবে না, থাকবেন তাদের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে। কিন্ত 
সেখানেও ছিল পর্বতসঙ্কুল উপকূল ভাগ আর উপকূল বরাবর শক্রভাবাপন্ন উপজাতি- 
দের প্রতিকূলত1। কিন্তু আমাদের মতোই তারা নৈথংত কোণের অয়ন বাষু ও 
হুমবোন্ড শ্োতের কবলে পড়ে যান__বৃত্তাকারে চলে যান সর্ষের অন্তাচলের দেশে । 

যখন দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, স্ধোপাসকদের যাই পরিকল্পনা থাকুক 
না কেন, যাত্রাপথের পাথেয় হিসেবে পর্যাপ্ত খাছ্যও সঙ্গে নিয়েছিলেন । শুকনো মাংস 
মাছ মিঠে আলু--তাদের আদিম খাগ্-তালিকায় এসব খাছ্যের স্থান ছিল ফ্ব থেকে 
গুরুত্বপূর্ণ । 

ভেলাচালকরা পেরুর উর উপকূল থেকে সমুদ্রে ভেলা ভাসিয়েছিল- সঙ্গে প্রচুর 
পানীয় জলও নিয্েছিল। মাটির পাত্র ছাড়াও বিরাট বিরাট লাউয়ের খোলও সঙ্গে 
ছিল-_ব1 ঠোকাঠুকি লেগে ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা নেই। আর ছিল মোটা মোট! 
বাশের চোঙ-_যা ভেলায় ব্যবহার করার পক্ষে সব থেকে উপযোগী । এই বাশের 
চোঙগুলোয় ভিতর থেকে শাঁস বের করে নেওয়ায় অনেকটা জল ধরত। বাঁশের 
চোঙের গায়ে ফুটো করে তার ভিতর দিয়ে জল ভরে ফুটোট। কোন প্রকার গৌঁজ 
দ্নিরে আটকে দেওয়া হত। রজন ব৷ পিচের প্রলেপ দিয়েও “ফুটো বন্ধ করা যায়। 
এই রকম তিরিশ থেকে চল্লিশটা চোঁও বীশের পাটাতনের নিচে শক্ত করে বেঁধে রাখা 
হুত। ছায়ায় ছায়ায় ঠাণ্ডায় থাকত। তাছাড়া নিরক্ষীর অঞ্চলে স্রোতের তাপমাত্র। 
ছিল 4৯০ ফারেন হায়েট। সেই টাটক। সমুদ্রের জলের ঝাপটা খেত অনবরত । 
আমর। ষে ধরনের জল পাত্রের ব্যবস্থা! করেছিলাম তার তুলনায় এ ধরনের ব্যবস্থায় 
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ছিগুণ পরিমাণ জলের ব্যবস্থা করা ঘেত। আরও বেশি জল নেবার ইচ্ছে হলে অনেক 
বাঁশের চোঙ পাটাতনে বেঁধে নিলেই হল। এই চোগগুলো বেশি জায়গ] নেয় না-_- 
ওজনও এমন কিছু বেশি নয়। 

ছু মাস পরে মিঠে জল ক্রমশ বাসী ও বিশ্বাদ হয়ে পড়ল । ইতিমধ্যে সমুদ্রের 
প্রথমাংশ পেরিয়ে এসেছি যেখানে বৃষ্টিপাত বিরল। এবার এমন এলাকায় এসে 
পড়েছি--যেখানে মুষলধারাঁয় বৃষ্টিপাত আমার্দের জলাভাব মেটাতে পারবে । প্রতিদিন 
যথেষ্ট পরিমান জল প্রত্যেককে সরবরাহ করা হুত--বরং সরবধাহ করা জলের সবটা 
আমর] খরচা করতেই পারতাম না । 

আমাদের পূর্বগামীর! ভাঙ্গ। থেকে যাত্রাকালে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য সঙ্গে না নিলেও 
সমূদ্রে তার পর্যাঞ্ধ মাছের সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হয়নি কখনও । আমাদের যাত্রাপথে 
এমন একট! দিনও যায়নি, যেদিন ভেলার আশপাশ দিয়ে মাছেদের ভেসে যেতে 
দেখিনি । এসব মাছ ধরাও খুব একট। কঠিন ব্যাপার ছিল না। এমন একট দিনও 
যায় না যেদিন একটা ন1 একট] উড়ুক, মাছ স্বেচ্ছায় উড়ে এসে ডেকে পড়ে । 'এ 
ছাঁড়াও বভ বড় হ্থম্বাহ বনিটে মাছের। জলের সঙ্গে ভেলার পিছন থেকে পাটাতনের 
উপর এসে পড়ে--জল চালুনির মতো কাঠের ফাক গলে বের হয়ে যায়, কিন্ত মাছগুলে। 
পড়ে থাকে । সমুদ্রে অনাহারে মৃত্যু অসম্ভব ৷ 

যুদ্ধের সময় জাহাজড়ুবি হলে জলে ভাসমান নাবিকর1 কাচা মাছ খায় তেষ্টা 
মেটাতে । আদিবাসীরাও এ কলাকৌশল জানত। এমন কি কাপড়ে মাছ বেখে 
কাপড় মুচড়ে মাছের রস নিঙড়ে বের করে নেওয়া যায়। মাছট। বড় হলে মাছের 
গায়ে ছু পাঁশে ফুটো৷ করলে লসিকা গ্রন্থি থেকে রস ক্ষরিত হয়ে ফুটে ভরে যাঁয়। সেই 
রস খেলে তেষ্টা দূর হয় । এই রস মিঠ| জলের মতো৷ স্ুম্বাছ নয়, কিস্তু তৃষ্ণা নিবারিত 
হয়। এই রসে মুনের পরিমাণ খুব কম। 

নিয়মিত নান করে ভেজ। গায়ে ছায়াগীভল কেবিনে শুয়ে থাকলেও জলের চাহিদা 
অনেকাংশ হাস পায়। ঘদ্দি বিরাট একটা হাঙ্গর ভেলার পাশাপাশি রাজকীয় ভঙ্গিতে 
যেতে থাকে, তখন তো। আর জলে নাম। ষায় না । তখন ভেলার ধারে হাত ও পায়ের 
আঙুল দিয়ে দড়ি শক্ত করে চেপে ধরে শুয়ে থাকা। তাহলে কয়েক মুহূর্ত অন্তর 
অস্তর স্কটিকের মতে। শ্বচ্ছ সমূদ্রের জল গায়ের উপর দিয়ে গ্রবাহিত হয়ে ধারান্নাত 
করে দেবে । | 

উদ্মপরিমগ্ুলে তৃষ্ায় কষ্ট পেলে আমর! সাধারণত ধরে নেই দেহে জলের অভাব 
ঘটেছে, শুরু হয় জলের রেশানিং, যার পরিণামফল শুভ হয় না। উদ্মমগ্ডলে ইযদু্ণ 
গরম জল গল! দিয়ে নামিয়ে দিলেও তেষ্টা মেটে না। বন্ত দেহে জলের প্রয়োজন 
নেই-_ প্রয়োজন সনের । আমরা, গরমের দিনে নিয়ম করে জলের ট্যাবলেট খেতাম-- 
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কারণ ঘামের দঞ্জে দেহ থেকে প্রচুর হুন বেরিয়ে যায়। এমন দ্দিনের অভিজ্ঞতা হয়েছে 
খন বাতাদের রেশটুকু মাত্র থাকে না, আর স্্দেব নিটুরের মতো! অনঙ্গ বর্ষণ করতে 
থাকেন ভেলাটার উপর। হাতা মেপে মেপে জলের বরাদ্ধ করা হয্ব-_-তা ন। হলে 
পেটের ভিতরে ঢুকে ঢেকুর তুলতে পারে। কিন্তু তীব্র জলের তেষ্টা কিছুতেই মেটে 
না। চাই জল-_-আরও জল চাই । এই সময় মিঠে জলের সঙ্গে শতকরা কুড়ি ভাগ 
থেকে চদ্তিশ ভাগ সমুত্রের কটু লোনাজল মিশিয়ে নেই। আশ্চর্ধের কথা, এই ঈষৎ 
লোন] জলে তৃষ্ণ! মিটে যায়। এরপর দ্বীর্ঘক্ষণ লোন। জলের স্বাদ জিভেঘ্ন লেগে থাকে, 
কিন্ত কখনও অন্ুস্থ বোধ করি না। বরং আমাদের বরাদ্দ জলের পরিমাণ বেশ 
বাড়িয়ে দেই। 

একদিন সকালে প্রাতরাশ খেতে বসেছি--হঠাৎ সমুদ্রের জল ছিটকে এসে খাবারে 
পড়ল আমার্দের বুঝিয়ে দিল জইয়ের খাবার লোন! জলের কটু স্বান্দ অনেকাংশে 
দূরীভূত করে দেয়। 

পলিনেশীয়দের মধ্যে প্রাচীন যারা, তাদের মধ্যে এখনও অদ্ভুত অন্ভুত সব প্রথা 
প্রচলিত আছে। পূর্বপুরুষরা যখন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই দ্বীপে এসে পৌছেছিল, 
তাদের সঙ্গে একরকম গাছের পাতা ছিল ঘা চিবুলে তৃষ্ণা দূর হত। এই পাতার 
একট] অস্ভুত গুণ, পাতার রল থেলে লোনা জল একটুও অন্ুস্থ করতে পারে না। 
এ রকম পাতা প্রশ।ন্তমহাস!গরীয় ত্বীপপুগ্ে আগে কখনও ছিল না। তাদের আদি 
নিবাস ছিল নিশ্চয়ই পলিনেশীয়দের জন্মস্মিতেই। পলিনেশীয়দের সম্পর্কে অভিজ্ঞ 
এঁতিহাসিকর! এ সম্বন্ধে এতবার এ রকম মস্তব্য করেছেন যে, শেষপর্বন্ত বৈজ্ঞ/নিকরাও 
অহসন্ধান চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন-_-একমাত্র কোক! উদ্ভিদই এই রকম 
তেষ্জগুণসম্পন্ন। আর এ উদ্ভিদ পেকতে জন্মায় । প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই উদ্ভিদ 
ইনকারা ও তাদের পূর্বপুরুষর! যারা এখান থেকে একদিন অস্তহিত হয়েছিল, তারাও 
ব্যবহার করত। এই পাতার রদে কোকেন আছে ঘা নেশ। ধরায়। পাহাড়ী পথে 
বা দূর সমূদ্রে ঘাতায়াতের সময় তারা এই পাত! প্রচুর পরিমাণে সঙ্গে নিয়ে বেত, 
দ্লিনের পর দিন তৃষ্ণা ও ক্লান্তি দূর করতে এই পাতা চিবুত। এই পাতা চিবুলে 
সমুদ্রের লোনা জল পান করলেও সাময়িক ভাবে কোন অনিষ্ট হত না॥ 

কন-টিকিতে থাকাকালীন আমরা কোক] পাতার রস খাইনি কখনও । কিন্ধ 
ভেলার সামনের দিকে পলকা ঝুড়িতে নানা লতাগুয্ম-ও চারা গাছ ছিল যার 
অনেকগুলে। দক্ষিণ সমুত্রের ছীপবাসীদ্দের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। 
কুড়িটা ঝুড়ি ভেলার বেড়ার সঙ্গে অহুবাতে অর্থাৎ ঘে-দিকের অভিমুখে বাতাস বয় সেই 
দ্দিকে বাধা থাকত। ঘতই দিন গড়িয়ে চলল আলু ও নারকেলের গাঁ থেকে হলদে 
বস্থুর ও সবুজ পাতা দেখা ছিল আর অঙ্কুর ক্রমশ বড় হতে লাগল । তেঙগার উপর ধেন 


কন-টিকি ' ৯৩" 

ছোটখাট একটা বাগান তৈরি হয়ে গেল। 

ইউরোপীয়রা ধখন প্রশস্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রথম পদার্পন করে, তার! ইস্টার 
দ্বীপ, হাওয়াই ও নিউজিল]াণ্ডে প্রচুর মিটি আলুর চাষ দেখতে পায়। অন্যান্য ঘ্বীপেঞ্, 
এই আলুর চাষ হয়েছে, কিন্তু কেবলমাত্র পলিনেশীয়দের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। 
আরও পশ্চিমে রাঙ্গা আলু তখনও অজ্ঞাত ছিল। এরজুন্দর দ্বীপপুঞ্জে যে-সব উদ্ভিদের 
চাষ হত, রাঙ্গাআলুর চাষ তার মধ্যে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। লোকজনের1 তখন মাছের 
উপরেই একাস্ত নির্ভরশীল ছিল। এই রাঙ্গা আলুদ্ে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে পলি- 
নেশিক্সার বহু গল্প-উপকাহিনী। বংশপরম্পরায় এই এঁতিহ চালু হয়ে এসেছে। 
দ্য কন-টিকি ঘখন তার সহ্ধর্িণী পানিকে নিয়ে এই দ্বীপে এসেছিলেন পূর্বপুরুষদের 
বাসভূমি ছেড়ে, তিনিও সেদিন সঙ্গে করে রাঙ্গাআলু এনেছিলেন। পেরুর খাছ্- 
তালিকায় রাঙ্গাআলু একট] গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে অন্ততুক্ত। নিউজিল্যাণ্ডের 
গল্পগাঁছায় যে-সব কাহিনী প্রচলিত, তাতেও দেখ! যায় রাঙ্গাআলু সমুদ্রপথে সে-দেশে 
এসেছে । ক্যানন চেপে নয়-_এসেছে দড়ি-বীধ। ভেলায় । 

এখন জান। গেছে ইউরোপীয়দ্দের আসার আগে পৃথিবীর মধ্যে একমান্্র আমেরিকায় 
আলু জন্মাত। স্থ্দূর অতীতকালে আদিবাসীরা পেরুতে ষে রাঙ্গাআলুর চাষ করত, 
কন-টিকিই প্রথম সেই রাঙ্গাআলু প্রশান্ত মহাসাগরীয় ভ্বীপপুঞ্ডেও নিয়ে আমেন। 
পলিনেশিয়ার সমুদ্র-বিহারী ও পেরুর আদিবাসীদের ভ্রমণকালে শুকনে৷ রাক্গাআলু 
খান্-তালিকায় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে গন্য হত। প্রশাস্ত মহাস।গরের 
বীপ-এলাকায় রাঙ্গ! আলুর চাষ করতে সথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হত, কারণ 
লোন! জলের সংস্পর্শে আলু গাছ সহজেই মরে যায়। পেরু থেকে চাব হাজার মাইল 
সমুদ্র অতিক্রম করে এসেছে বলেই বিচ্ছিন্ন ্বীপওগ্ুলোতেও সহজে পর্যাপ্ত আলু জন্মাবে, 
এরকম আশা অলস কল্পন। মাত্র। পলিনেশিয়ায় আলু-চাষের উৎপত্তির ব্যাপারটাকে 
বাজে ব্যাখ্যা ছিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা নিরর৫থক-_কারণ ভাষাবিদরাও বলেছেন দক্ষিণ" 
সমুদ্রের অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ভূমধ্যসাগরীয় ভ্বীপপুঞ্জেও মিঠে আলুর নাম কুমার1। পেরুর 
প্রাচীন উপজাতিদের মধ্যেও মিঠে আলু এঁ একই নামে স্থপরিচিত। এ নামটাও 
গাছের সঙ্গে সাগরপারে এঁ দ্বীপ চলে গেছে । ও 

কন-টিকির আর একটা গুরুত্বপূর্ণ গাছ আমাদের সঙ্গে ছিল । সে হুল লাউ গাছ । 
পলিনেশিয়ায় লাউয়েরও বিপুল চাষ হয়। বিশেষ করে লাউয়ের খোলাট। পলিনেশীয়- 
দের কাছে খুবই আদরণীয়। কারণ আগুনে শুকিয়ে এ খোলে মিঠে জল ধরে রাখা 
ায়। লাউ গাছও সমূত্রের জলে ভাসতে ভাসতে একদিন পলিনেশিয়ায় পৌছেছিল 
একথ! ভাবা অলস কর্পনা-বিলাস। রাঙ্কা আলুর মতে! লাউও একই ভাবে সে দেশে 
গিয়েছে। পেরুবাসীদের মধ্যে যেমন, পলিনেশিয়ার বাসিন্দাদের মধ্যেও তেমনি লাউ 
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সমান আনপ্রিয়। লাউয়ের পলিনেশীক্ নাম হচ্ছে কিমি । আবার মধ্য আমেরিকার 
আদিবাসীদের মধ্যেও & নামটা। প্রচলিত । এখানেও পেরুসভ্যতার যূল খুব গভীরে 
প্রোথিত । 

কয়েক সপ্তাহ ধরে আরও যে-সব উম্মমগুলীয় ফলপাকুড় নষ্ট হয়ে যাবার আগে 
খেয়েছি, তার মধ্যে রাঙ্গা শ্বালুর মতোই তৃতায় একটির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
প্রশান্ত মহাসাগরের ইতিহাসে তার স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সঙ্গে কমপক্ষে 
দুশে! ডাব ও ঝুনে। নারকেল ছিল। ভাধ-নারকেল যেমন স্ুম্বাছু পানীয়ের যোগান 
দিয়েছে, তেমনি নারকেলের শীাস থেকেও দাতের ব্যায়ামও হয়েছে প্রচুর । কয়েকটা 
নারকেল থেকে ইতিমধ্যে অঙ্কুর গজিয়েছে । আমরা দশ সপ্তাহ সমূদ্রের বুকে 
কাটিয়েছি । গোট] ছয়েক নারকেলের চারা প্রায় একফুট লম্বা হয়ে উঠেছে । মুল 
বেরিয়েছে, পাতাঁও বেশ সবুজ ও পুরুষ হয়েছে । কলম্বাসের আমেরিকা পদার্পণের 
আগে থাকতেই পানাম প্রণালী 'ও দক্ষিণ আমেরিকায় নারকেল গাছ গজাত। 
ধঁতিহাসিক অভিয়েডে৷ লিখেছেন, ম্পেনীয়র। যখন পেরুতে আসে পেরুর উপকূল ভাগে 
প্রচুর নারকেল গাছ দেখেছে । প্রশাস্তমহাসগরীয় ছ্বীপপুঞ্জে তার অনেক আগে 
থেকেই নারকেল গাছ দেখ। গেছে। 

উদ্ভিদ্রতত্ববিদরা। এখনও স্থনিশ্চিত নয় কোথা! থেকে নারকেল গাছ সেদেশে 
গিয়েছে । কিন্ত একটা তথ্য এখন আবিষ্কৃত হয়েছে । নারকেলের শক্ত খোল থাকা 
সত্বেও মান্ষের সাহাধ্য ব্যতিরেকে নারকেল সমুদ্রপথে স্থানান্তরে বাহিত হতে পারে 
না। আমাদের ঝুড়ি ভরতি নারকেল ছিল । খাবার উপযষোগীও। পলিনেশিক়। 
পর্বস্ত পথ অতিক্রম কর। পর্যস্তগ তার্দের অস্থুরোদগমের ক্ষমতা অক্ষুন্ন ছিল। আমরা 
অর্ধেক নারকেল ভবিস্ততের রসদ হিসেবে পাটাতনের নিচে রেখে দিয়েছিলাম । 
প্রতিমুহূর্ত তার। সমুদ্রের জলে বিধৌত হয়েছে । প্রত্যেকটি নারকেল নষ্ট হয়ে 
গিয়েছিল। বালসা কাঠ বাঁযু তাড়িত হয়ে ঘত তাড়াতাড়ি ভেসে যেতে পারে, 
নারকেলের সে-ক্ষমত। নেই । নারকেলের যাকে চোখ বল হয়, সেই চোখ নোনা জল 
শুষে নেয়__-যার জন্য নারকেল নষ্ট হয়ে যায়। সারা সমুদ্রে ঘার। আবর্জনা! সংগ্রাহক 
তারা খাবার যোগ্য কোন কিছু ভেসে যেতে রি 
থেকে আর একপ্রাস্ত তাদের ঘাওয়ার সম্ভাবনাও ন্ুুদূুরপরাহুত। 

নিঃনজ পেট্রল ও অন্তান্ত সামুদ্রিক পাখি যারা, সমুদ্রের জলে তানতে তালতে 
ঘুমোয়, তার্দের আমর ভাঙ্গা! থেকে হাজার হাজার মাইল দূরেও ভেসে যেতে দেখেছি । 
কখনও কখনও শাস্ত দিনগুলোতে কতদিন দেখেছি, নীল নমুক্রের বুকে আনামের তেল! 
সাঁদা পাখির পাদকের সঙ্গে বয়ে চলেছে। খুব কাছ থেকে নিরীক্ষণ করার স্থঘোগ 
ঘটলে দেখতাম, সেই পালকের ডেকে ছুপ্তিন জন ঘাআী-বাতাসের টানে পরম 
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“নশ্চিন্তে ভেসে চলেছে । কন-টিকিকে পাশ দিয়ে তেসে ফায়ার সময় পালক-যাত্রীরা 
যেই বুঝতে পারত একটা জলষান ভেসে ঘাচ্ছে যাতে তাদ্দের পালকের চেয়ে যথেষ্ট 
ছ্রায়গা আছে--অমনি তারা তীব্র গতিতে ভেলার দিকে ছুটে আসত জলের উপর 
দিয়ে, উঠে বসত ভেলার উপর | আর পরিত্যক্ত পালকট। একল। ভাসতে ভাসছে 
চলে ষেত। এইভ!বে কন-টিকিকে বিন1 ভাড়ার যাত্রীরা ছেঁকে ধরেছিল। ছোট 
োট কাকড়াদেরও নামোল্লেখ করা যায়। হাতের অঙ্গুলের মতো বড়। তার চেয়েও 
বড ছু-চারটে দেখ! ষেত | এদের ধরতে পারলে এর আমার্দের খাবারের ধোগান দিত। 

ছোট কাকডারা যেন সমুদ্রের উপরিভাগের আরক্ষবাহিনী | খাবার মতো কিছু 
দেখলেই এর! ভ্রুত তার দিকে ছুটে যাঁয়। পাচকের দৃষ্টি এড়িয়ে ঘর্দি কোন উড়ুক্, 
মাছ ছুটে! কাঠের ফাকে পড়ে থাকে, পরের দিন দেখা যাবে গোটা আস্টেক ছোট 
কাকড়। তাকে ছেঁকে ধরেছে-দীাড়ার সাহায্যে ভোজ লাগিয়ে দিয়েছে পরমানন্দে । 
কিন্ত আমাদের দেখতে পাওয়। মাত্র বড় বড় পা ফেলে আত্মরক্ষা! করতে চোখের পলকে 
সরে পড়ত । পিছনে দ্রাড়ের কাছে বসবার জন্য যেকাঠের গুড়িটা আছে, ার 
একটা ছোট গর্ে আশ্রয় নিয়েছিল এক কাকড়1। কাকড়াট! বেশ পৌষা হয়ে 
পড়েছিল । আমর) তার নাম দিয়েছিলাম জোহানস। 

তোতা যেমন সবার প্রির, এই কাকড়াটাও তেমনি আমাদের খুব অন্তরঙ্গ হয়ে 
পড়েছিল । তোতার মতো কাকড়াটাও যেন আমাদের দলেরই একজন। স্র্যঝলসিত 
দনে কেবিনের দিকে পিছন ফিরে দাড়ী দাড় নিয়ন্ত্রণ করছে--সামনে প্রসারিত নীল 
সমুদ্র । তখন জোহানসকে সঙ্গী হিসেবে না পেত যদি দাড়, সে খুব নিঃসঙ্গ বোধ 
করত এই সীমাহীন নীলিমার রাজ্যে । ভেলার আঁশপাশ দিয়ে ছোট ছোট কাকড়ার! 
ছিটকে পালিরে যাচ্ছে এদ্দিক-এওদিক--সাধারণ নৌকোর আরশুলার মতো ছি চকে 
চুরিচামারি করতে ব্যস্ত । আর তখন জোহানস তার ছোট আস্তানার দরজার সামনে 
কুগুলী পাকিয়ে বমে থাকে-_জুলজুল চোখে প্রতীক্ষ1 করে কখন পাহারার বর্দল হবে। 
বদলী যেই আন্বক না কেন, তার হাতে থাকে ওর জন্য বিস্কুটের টুকরো ব। ছোট মাছের 
খণ্ড । সে গর্তের মুখের কাছে ঝুঁকে দ্লাড়িয়ে থাকে কখন জোহানস এগিয়ে দরজার 
মুখের কাছে আসবে-্রাড়ার হাত বাঁড়িয়ে দেবে খাবার গ্রহণ করতে । সে দাড়া 
দিয়ে হাতের আঙুলের ফ্লাক থেকে খাবারট। নিয়েই গর্তের মধ্যে ক্রুত সেঁদিয়ে যাবে। 
তারপর গর্তের মুখের কাছে বসে স্কুলের ছাত্রের মতো খচ খচ করে থেয়ে ফেলবে 
খাবারটা! । | 

ভে নারকেলের গায়ে কাকড়ার! মাছির মতে। ছেঁকে ধরে। নারকেলটা গেঁজে 
উঠে এক সময় ফটাস করে ফেটে যায় । নয়ত ওরা ভেলার উপর জলে ভেসে-আসা 
গ্রযাংকটন খাবলে ধরে । এই খুদে প্রাণীজ পদার্থ ভেলায় বসবাসকারী আমাদের মতো 
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গলিয়াথদের উপাদেয় খাস্ের যোগান দেয় । কি তাবে ধরতে হবে সে-কৌশল রপ্ত করা- 
মাত্র, আমরা! তাদের ধরে মূখে পুরে ফেলতাম । 

সমুদ্রের শ্রোতের টানে যে অগ্ুণতি অদৃশ্য প্র্যাংকটন ভেসে বেড়ায়, খাদ্য হিসেবে 
তারা খুবই পুষ্টিকর । মাছ ব৷ সামুদ্রিক পাখির] নিজের! প্ল্যাংকটন খায় না, তার! 
বেচে থাকে অন্ত মাছ ও সামুত্রিক প্রাণী খেয়ে, নিজের। তারা ঘত বড়ই হোক না 
কেন। সমুদ্রের উপরিভাগে জলের সঙ্গে অসংখ্য ছোট ছোট দৃশ্য-অদৃশ্য জৈব পদার্থ 
ভেদে বেড়ায়, তাদ্দের সাধারণভাবে বল! হয় প্র্যাংকটন। তাদের কেউ হয়ত 
উদ্ভিদ (ফাইটে- প্ল্যাংকটন ), কেউ বা মাছের ভিম বা অতি শুক্র প্রাণীজ পদার্থ 
(জু-প্র্যাংকটন)। প্রাণীজ প্র্যাংকটন উদ্ভিজ্জ্য প্র্যাংকটন খেয়ে বেচে থাকে 
আর উদ্ভিজ্ঞ্য প্ল্যাংকটন আমযোনিয়া নাইট্রেট ও মৃত প্রাণীজ গ্ল্যাংকটন থেকে 
যে-নাইট্রেট তৈরি হয়, তা৷ খেয়ে জীবন ধারণ করে । এর সমুদ্রের অভ্যন্তরে ও উপরি- 
ভাগে যে সব প্রাণী ভেসে বেড়ায়, তাঁদের খাদ্যের যোগান দেয়। আকার দিয়ে বা 
পারে না, সংখ্যা দিয়ে তা পুষিয়ে দেয় । 

প্্যাংকটন অধ্যুষিত এলাকার এক গ্লাস জলে হাজার হাজার প্র্যাংকটন পাওয়া 
যায়। এমন ঘটনা ঘটতে দেখা! গেছে বড়শিতে, জালে, বা শিকে গেঁথে বড় মাছ 
ধরতে না পেরে অনেক লোক সমুদ্দে প্রাণ হারিয়েছে । আবার এরকম ক্ষেত্রে প্রায়ই 
দেখ। গেছে, জলে গোল] কাচ] মাছের ন্থপ থেয়ে বেঁচে গেছে অনেকে । মাছ ধরার 
জাল ও বড়শির সঙ্গে জল ছাকার ছাকনি জাতীয় কিছু সঙ্গে থাকলে একটা পুষ্টিকর 
থা অর্থাৎ প্ল্যাংকটন পাওয়া যাবে । ভবিষ্যতে মানুষ যেমন ভাঙ্গায় শস্তের আবাধ 
করে, তেমনি সমুদ্রের এই প্ল্যাংকটন আহরণ করার কথাও ভাববে। সামান্য একটা 
শহ্য দান। কোন কাজে আসে না, কিন্ত সংখ্যায় অনেক হলে তবেই তো খাছ হয় । 

সামুদ্রিক প্রাণী বিশেষজ্ত ড. এ ডভ বাজকভ এই প্র্যাংকটনের কথা আমাদের 
বলেছিলেন এবং তার্দের ধরবার উপযোগী জালও পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সিদ্ধের 
কুতোয় তৈরি এ জাল-_ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে তিন হাজার বুনানি আছে। একটা 
গোলাকার লোহার তারের সঙ্গে লাগান-_দেখতে অনেকটা ফানেলের মতো! । লোহার 
তারের চাকতিটার বেড় হবে আঠার ইঞ্চি। ভেলার পিছনে টেনে নিয়ে যাওয়া হত 
এটিকে । যেমন জাল দিয়ে মাছ ধর! হয় তেমনি ভাবে এই সিদ্কের জাল ছেঁকে প্ল্যাংকটন 
ধরা হবে। স্থবানকাল ভেদে এদের পরিমাণেরও তারতমা ঘটে । পশ্চিমে যতই এগিয়ে 
চলেছি, সমুত্র ততই উষ্ণতর হয়ে উঠেছে । প্র্যাংকটনের পরিমাণও কমে যাচ্ছে। 
রাত্রেই সব থেকে বেশি মাল ওঠে । মনে হয়, হুর্য উঠলে সুর্যের রশ্মি জলে এসে 
পড়তেই, অনেক প্রাণী 'জলের 0 ঢুকে ায়-ছর্ষের ভাপের হাত থেকে আত্ম- 
রক্ষা! করতে । . 


ক্ন-টিকি ৯৭ 


ভেলায় সময় কাটানোর খন আর কোন কিছু করার থাকে না, তথন প্র্যাংকটন 
ধরার জালে নাক ঢুকিয়ে একটু বৈচিত্র্য আস্বাদন কর! যায় বই কি। গন্ধ শৌকার 
জন্য নয়-_-এদের গন্ধ বড়ই বিশ্রী । দৃশ্তটাও কিছু আহামরি নয়--বীভত্স দৃশ্য । 
প্ল্যাংকটনর্দের ডেকের উপর বিছিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করলে খালি চোখেও দেখা যাবে 
অগণিত ছোট ছোট জীব--যাদ্ের আকার আলাদা, কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। 
তাদের এক একটির আকার যেমন অদ্ভুত তেমনি তাদের বর্ণ-বৈচিত্র্যও অসীম। রী 

বেশির ভাগই খুদে চিংড়ির মতো কঠিন খোলাুক্ত প্রাণী (কোপেপড )--ব! 
বিচ্ছিন্ন মাছের ভিম, আর আছে মাছ, খোলাুক্ত মাছ, অফুরস্ত পিচিন্ত্র বর্ণের ছোট 
ছোট কাকড়া, জেলিফিস, অগুণতি বিচিত্র প্রাণীর লার্ভা। ওয়াণ্ট ভিজনের ফ্যাণ্টা- 
সিয়৷ ছপির মতোই বিচিত্র সব প্রাণীর লার্ভা। কতকগুলোকে দেখতে সেলোফেন 
কাগজের তৈরি পত্‌পত, করে গুড়া ঝালর লাগান চাকার পাখির মতো, আবার 
কোনগুলো লাল চঞ্ুওয়ালা ডানাহীন, ডানার বদলে কঠিন শেল বা খোলস মোড়। 
পাখির মতো দেখতে । প্্যাংকটন জগতে প্রকৃতির যথেচ্ছাচারিতার পরিচয় মেলে। 
অতি বাস্তববাদী শিল্পীরা এখানে এলে খুশিই হবে। 

ঠাণ্ডা হুমবন্ড শ্রোত যেখানে নিরক্ষীয় রেখার দর্সিণে পশ্চিমমুখো প্রবাহিত, 
সেখানে কর্পেক ঘণ্টা অস্তর অস্তর জালের থলি থেকে কয়েক পাউগুড প্ল্যাংকটনের পরিজ 
ঢেলে দিতে পারছিলাম । বাদামী, লাল, সবুজ ও ধৃঅর-_নান। বর্ণের স্তরে বিভক্ত 
কেকের মতে দলা হয়ে পড়ে আছে । বিচিত্র প্ল্যাংকটন-ক্ষেত্র অতিক্রম করার দক্ুনই 
এই “বাচগ্র বর্ণের সমাহার । রাত্রে চারদিকে যখন ফসফরাপের ছ্যুতি বিচ্ছৃরিত হয়, 
তখন মনে হয় জল থেকে যেন রত্ব সম্ভার টেনে তুলছি। যখন তার্দের হাতে নেই, 
জলদনু]দের রত্ব মুহূর্তে পরিণত হয়ে যায় লক্ষ লক্ষ খুর্দে চিংড়ি আর ফসফরাসযুক্ত 
মাছের লা্ভায়। অন্ধকারে জলস্ত কয়লার টুকরোর মতে] জলছিল তারা । যখন 
এদের পান্রে ঢাল। হল এই জগাখিচুড়ি মণ্ড জাতীয় পদার্থকে দেখে মনে হল- জোনাকি 
দিয়ে তৈরি এ্ন্দ্রজালিক লেপসি। রাতের এই সংগ্রহ দূর থেকে ষত হন্দর মনে 
হয়েছিল, কাছ থেকে ততোধিক কুণ্রী ঠেকতে লাগল । গন্ধ যত খারাপ, খেতে তত 
চমৎকার--অবশ্য যদি সাহস করে কেউ এক চামচে মুখে পুরে দেয় ৷ খুদে. চিংড়ির 
হলে স্বাদট। লাগে চিংড়ির লেই, লবাস্টার ও কাকড়ার মতো । গভীর জলের মাছের 
[ভয়ের হলে শ্বাদট লাগে সুনে জড়ানে। মাছের ডিম বা ঝিন্ছকের মাংসের মতো] | 

অখাছ্ উদ্ভিজ্জ প্র্যাংকটনরা এত বুস্্ যে হয়ত তার! জলের সঙ্গে জলের বুনানির 
ফাক দিয়ে গলে যায়, অথব। এত বড় ষে হাতের আনুল দিয়েই তাদের ধরতে পারি। 
ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রুচি । আমাদের দুজনের কাছে প্র্যাংকটন অতি হুমা, 
ছু জনের কাছে মন্দ নয়, আর বাকি ছু জন তো৷ দেখলেই নাক সিটকোয়। পুষ্টির দিক 


ত 


৯৮ কন-টিকি 
থেকে বিচার করলে তারের স্থান বড় বড় শেল-মাছের পাশেই । মশলাপাতি দিয়ে 
ঠিকমতো রাধতে পারলে ঘার! সানুদ্রিক খাবার পছন্দ করে, তার্দের কাছে এক নম্বরের 
খাগ্ঠ বলে বিবেচিত হবে। ৃ 

এই কুশ্ত্ জৈব পদার্থের "পর্যাপ্ত পরিমাণের তাপ আছে। পৃধিবীর বৃহত্মম প্রাণী 
নীল তিমি এই প্র্যাংকটন খেয়েই বেঁচে থাকে । আমাদের প্র্যাংকটন ধরার পদ্ধতি 
অত্যন্ত সেকেলে । ক্ষুধার্ত মাছের! ছোট জাল প্রায়ই চিবিয়ে ফেলে । একদিন তো 
জালট। হারিয়েই গেল জলে । একদিন ভেলায় বসে আছি। এমন সময় দেখতে 
পেলাম একটা চলমান তিমি শৃন্তে জলপ্রপাতের মতো জল ছুড়ে দিচ্ছে__সেলুলয়েডের 
শ্শ্ুর মতে। লোমের ভিতর দিয়ে প্ল্যাংকটন ফিলটার হয়ে গলার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। 

প্লিযাংকটন-খাদদকরা, তোমরাও তাই করে৷ না কেন? টরস্টেইন ও বেণ্ট জল 
উৎক্ষেপনকারী তিমিকে দেখিয়ে একটু ষেন বিদ্রপের স্থরেই বললেন আমাদের, 'মুখ 
জলে ভরতি করে গৌফের ভিতর দিয়ে বের করে দিলেই তো পার !ঃ 

আমি তিমি দেখেছি নৌকো থেকে--তাও বেশ দূর হতে। মিউজিয়মেও তিথির 
কঙ্কাল দেখেছি । উদ্মশোণিত প্রাণীদের দেখলে যে-মনোভাব হয়, এই বিপুলাকার 
দেহধারীকে দেখে তেমন কোন মনোভাব হয়নি আমার মনে, যেমন ঘোড়া বা হাতি 
দেখলে হয়। সত্যিকার স্তন্যপায়ী হিসেবে তিমিকে মেনে নিতে আমার দ্বিধা হয়নি 
কখনও, কিন্তু এদের হালচাল, জীবন-প্রণালী বিচার-বিন্তাস করে তিমিকে সত্যিকার 
শীতল শোণিত বুহদ্রায়তন মাছ বলেই মনে হয় । তিমির খন মাছের মতে! আমাদের 
ভেলার দিকে ছুটে আসে, তখন কিন্ত আবার ভিন্নতর অনুতৃতি জেগে ওঠে মনে । 

রোজকার মতে] সেদিনও ভেলার ধারে বসে ছিলাম আমরা- খাচ্ছিলাম । জলের 
এত কিনারায় যে শুধু হেলান দিয়ে পিঠট1 একটু বাঁকালেই মগটা ধুতে পারতাম জলে । 
শুরু করেছিলাম--এমন সময় হঠাৎ আমাদের ঠিক পিছনে সম্ভরণরত ঘোড়ার মতো! 
কিযেন জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে--শুনতে পেলাম । বিরাট একটা তিমি 
এগিয়ে এসেছে ভেলার কাছে-_স্থির দৃহিতে তাকিয়ে আমাদের দিকে । এত কাছা 
কাছি ঘে, যেখান দিয়ে জল বের করে দেঁয় সেই নাকের ফুটোয় পালিশ কর৷ জুতোর 
মতো৷ একটা! জেল্লা চোখে পড়ল। যাকে সত্যিকার শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়। বলে, সমুত্রে 
তেমন কোন শব্ধ শোন। সত্যিই অস্বাভাবিক । জলে যে সমস্ত প্রাণীরা কিলবিল করে 
বেড়ায়, শুধু কানকুয়া নাঁড়ায় নি:খবে--ফুপফুম বলে কিছুই নেই তাদের। কাজেই 
সুদূর অতীতের আমাদের আত্মীয় গোঠীন্বক্ত প্রাণীর জন্য অর্থাৎ তিমির জন্য একটা 
কেমন উম্ম অনুভূতি জেগে উঠল মনে। তিমিরা তে। আমাদের মতোই স্তন্যপায়ী 
প্রাণী--যার! ভাঙ্গার বদলে সমুদ্রকেই বেছে নিয়েছে নিজেদের আবাসভৃমি হিসেবে । 
ঠা কুনো ব্যাঙের মতো! দেখতে তিমি-হাঙ্গররা জল থেকে নাক উচু করে টাটকা 
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বাতাস নিতে জানে ন! কিন্ত তাদের বদলে এমন একটি প্রাণীর দেখা পেলাম যাকে 
দ্নেখে ভালো খাইদাই মেলে, চিড়িয়াখানার আমুদে হিপোপটেমাসের কথা মনে করিসবে 
দিল। হিপোরা আমাদের মতোই শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। তিমি আমার মনের উপর 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আবার অপৃশ্ত হয়ে গেল জলের তলায় । 

এরপর বহুবার তিমির সঙ্গে আমাদের মোলাকাত হয়েছে । বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 
ছোট ছোট শুশুক আর দাতাল তিমিদদের বিরাট দলকে জলের উপর ডিগবাজি খেতে 
দেখেছি আমাদের আশেপাশে । তাদের মধ্যে ছু-চারটে বড়রাও নজরে পড়েছে । 
কিন্ত বিপুল আকার তিমির একক বা ছোট দলে দেখ! দেয়। মাঝেমাঝে দিগন্তে 
দেখা জাহাজের মতো। ভেসে চলে যায়, জলের ধারা তীরের মতে। শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়। 
আবার কখনও বা এগিয়ে আসে আমাদের দিকেই । একটা ভয়াল সংঘর্ষের আতঙ্কে 
চুপসে থাকি আমর! ৷ এই প্রথমবার বৃহদাকার তিমি গতিপথ পরিবর্তন করে সোজা 
এগিয়ে আসতে লাগল আমার্দের দিকে । তার ভাবভঙ্গিতে একটা নিগুঢ় উদ্দেশ্টই 
প্রকটিত। একট] বিপজ্জনক সংঘর্ষ অনিবার্ধ । যতই নিকটে আসছে, শ্বাসপ্রশ্বাসের 
প্রচণ্ড হুস-হাস শব্ধ শুনতে পাচ্ছি--গভীর এবং দীর্ঘলয়িত। হামেশাই জল থেকে 
মাথাট] তুলে এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছে পুরু চামড়া সৌষ্টবহীন জবরজং বিপুলাকায় 
একদ1 ভাঙ্গার বাসিন্দা, জল কেটে এগিয়ে আসছে স্থির লক্ষ্যে । মাছের সাতরাণোর 
সঙ্গে কোন সৌসাদৃশ্য নেই । যেমন পাখি আর বাছুড়ের ওড়ায় তফাৎ । ভেলার বাপাশ 
লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে । আমরা সবাই ভেলার ধারে এসে দাড়ালাম । একজন 
শুধু মাস্তলে বসে চেঁচাচ্ছে__ আরও সাত আটটাও নাকি আমাদের দিকেই আসছে । 

প্রথম তিমিটার সু-খর সম্মুখভাগ বেশ বড়, কালো ও চকচকে । ওটা আমাদের 
গজ দুইয়ের মধ্যে এসেই টুপ করে ডুব মারল-_দেখতে পেলাম নীলচে কালে! বিরাট 
একট] দেহ আমাদের পায়ের তল দিয়ে শাস্ত ভাবে ভেলা পার হয়ে চলে গেল । 
ভেলার নিচে কিছুক্ষণ চুপচাপ নিথর হয়ে ছিল-_-একটা নিবিড় কালে ছায়। রুদ্ধ 
শ্বাসে লক্ষ্য করলাম বিরাট কালো পিঠট৷ আমার্দের ভেলার চেয়ে ঢের ঢের বড়। 
তারপর ধীরে ধীরে নীল জলের গভীরে তলিয়ে ষেতে যেতে একপময় একেবারে অনৃশ্ 
হয়ে গেল। ইতিমধ্যে দলের বাকি কটাও এগিয়ে এসেছে । কিন্তু তারা আমাদের 
গ্রাহের মধ্যেই নিল নাকোন মনোষোগই দেখানোর দরকার বোধ করল ন1। 
যে-সব দৈত্যকায় তিমি তাদের বিপুল ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে অর্থাৎ লেজের 
ঝাপটায় ভূবিয়ে দিয়েছে শিকারী জাহাজকে-- প্রথমে আক্রান্ত হয়েছে বলেই এ রকমট। 
করেছে । সারা সকালটা তারা জোরে নিঃশ্বাস ছেড়েছে, মুখ দিয়ে হুস-হাস শব 
তুলেছে আমাদের ভেলার আশেপাশে অপ্রত্যাশিত জায়গায়, কিন্তু কোন সময়েই 
ভেলাঁকে বা ঈাড়ে ধাকাটাক্ক। মারেনি একবারও । রোদ্দ,রে ঢেউয়ের তালে তালে 
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নাচানাচি করেছে উচ্দুমিত আনন্দে । ঠিক দুপুর নাগাত সমত্ত দলটি হঠাৎ অদৃ্য হয়ে 
গেল--যেন কোথা থেকে কোন ইঙ্গিত পেয়ে । 

ভেলার তলায় কেবল তিমিদ্দেরই দেখা! যায় না। যে কাঠির ,মাছুর বিছিয়ে 
'আমর শুই, সেট। ভুলে ফেললে ছুটে কাঠের ফাক দিয়ে শ্বচ্ছ নীল জল নজরে আসে। 
অনেকক্ষণ তাঁকিয়ে থাকলে বক্ষ পাখন। ব] পুচ্ছ পাথন1 চলে যেতে দেখি-_ কখনও কা! 
পুরো একট] মাছই। ফাকগুলো ঘি আর একটু ইঞ্চিটাক বড় হত, বিছানায় 
আরাম করে শুয়ে মাছুরের তল দিয়ে মাছ ধরতে পারতাম । 

যে মাছের! সব সময় আমাদের ভেলার সঙ্গে প্রায় লেপটে থাকে, তার হল 
ডলফিন ও পাইলট মাছ। যে-মুহূর্তে ক্যালাও ছাড়িয়ে এসেছি, আমাদের যাত্র। 
পথে এমন একট। দ্রিনও যায়নি, যেদ্দিন ভেলার আশেপাশে বিরাট বিরাট ডলফিনকে 
ঘুরপাক খেতে দেখিনি । কিসের মোহে তারা ভেলার দিকে আকুষ্রু হত, জানি না। 
হয়ত এমনও হতে পারে, মাথার উপর চলস্ত ছায়ায় সাতরে বেড়ানোয় একট। মায়াময় 
আকর্ষণ অন্থভব করে । অথব1 আমাদের ভেলার চার পাশে দাড় থেকে আরম্ভ করে 
ভেলার সমস্ত কাঠের গায়ে ষে সামুদ্দিক আগাছ1 ও গ্গুলি শামুক প্রভৃতি মালার মতে। 
দোল থায়--ভাবে হয়ত তার] এ সবের মধ্যে মুখরোচক কোন খাবার পেয়ে যাবে। 
প্রথমে শুরু হয়েছিল কাঠের গায়ে পাঁতিলা মন্থন সবুজ আস্তরণ নিয়ে তারপর অদ্ভুত 
ক্রুততাপ় সামুদ্বিক আগাছা বাড়তে লাগল । এখন কন-টিকিকে দেখাচ্ছে শ্মশ্রমণ্ডিত 
সমুদ্র-দেবতার মতো । যতই মে জল কেটে এগিয়ে চলেছে, এই সবুজ আগাছা ছোট 
ছোট মাছের ছান। আর কাঁকড়ার আন্তান] হয়ে উঠেছে । 

এক সময় প্রিপড়েরা বড্ড জালাতন শুর করেছিল। কোন একটা কাঠের গায়ের 
গর্তে ছোট কালে। পিঁপড়ের বাঘা ছিল। আমরা যখন সমুদ্রে ভেল। ভাসাই আর জল 
কাঠে ঢুকতে থাকে, পিপড়ের। অর্মনি বাসা ছেড়ে ডেকের উপর উঠে আসে, ভেলার 
সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । আমাদের কামড়ে, নানা ভাবে অস্থির করে তুলছিল, এক সময় 
এমনও মনে হয়েছিল আমাদের একেবারে ভেলা-ছাড়। করবে । কিন্তু সর্বত্র যখন জল 
ছড়িয়ে গড়তে লাগল, তখন তাদের ক্রমশ বোধগমি] হল ষে এখানে তারা আর টিকে 
থাকতে পারবে না । আমরা যখন অন্য জগতে পৌছলা*, মাত্র কয়েকট। পিপড়ে 
সেখানে পৌছতে পেরেছিল । ভেলার উপর সব থেকে জমাটি আসড় জমিয়ে ছিল 
যারা, তার হল কাকড়। আর এক থেকে দেড় ইঞ্ষি বড় গুগলি-শামুকরা। বিশেষ 
করে ভেলার অন্গবাতে ষারা আছে, দ্রুত তাদের বংশ বুদ্ধি হতে লাগল । শয়ে শয়ে। 
বত তাড়াতাড়ি আমরা বড়দের্ধেরে ফলার করি, তার চেয়ে ভ্রততর তালে নতুন নতুন 
লার্ভ। বড় হয়ে ওঠে । গুগলি শামুক খেতে বেশ উপাদেয়--টাটকা। ও নরম । সামুদ্রিক 
আগাছ। আমরা স্তালাভ হিসেবে ব্যবহার করি । খেতে খুব একটা স্থম্বাু না হলেও, 
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থাণয়। চলে । আমাদের বাগানের লতাগুল্স থেতে ডলফিনদের কখনও দেখিনি--- 
যর্দিও তার! ভেলার তলায় সব সমস্স তরে বেড়ায়, বকঝকে পেটের অংশ ঝলমলিয়ে 
ওঠে হামেশাই। 
গ্রীম্মমগ্ডলের সব থেকে উজ্জল বর্ণ-বিশিষ্ট মাছের! হল ডলফিন (ডোবাডে।)। 
এদ্দের দাতাল ছোট আকারের তিমির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। এদেরও অনেক 
সময় ভূল করে ডলফিন আখ্য। দিয়ে থাকি । ডলফিনর। সাধারণত তিন ফুট তিন 
ইঞ্চি থেকে চার ফুট ছ ইঞ্চি পস্ত লঞ্থা হয় । বিরাট উ'চু মাথা। ঘাড়ের তুলনায় 
দেহের ছু পাশটা চেপট]। আমরা একবার একট] ডলফিনকে ভেলার উপর টেনে 
তুলেছিলাম, সেট। লগ্বায় ছিল চার ফুট আট ইঞ্চি আর মাথাটা সাড়ে তের ইঞ্চি উচু। 
মার ডলফিনটার গায়ের রঙটি ছিল ভারি অপূর্ব । জলের তলায় ভলফিনটাকে নীল 
বোতলের মতে নীলাভ সবুজ দেখাচ্ছিল । আর পাখনার রঙ ঝকঝকে সোনালী 
হলদেটে। কিন্তু কোন একটাকে ভেলার উপর তুললেই এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের 
অবতারণা হয় মাঝে মাঝে । ডলফিনটা মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের রঙের 
পরিবর্তন হতে থাকে । প্রথমে রপোলী সাদ। হয়ে ওঠে, এখানে ওখানে কালো ছোপ 
দেখা দেয়। এক সময় আগাগোড়া রূপোলী সাদা হয়ে যায় । চার পাচ মিনিট এই 
অবস্থাস্তর চলতে থাকে । তারপর ধীরে ধীরে আগের রঙ ফিরে আসে। এমন কি 
জলের ভিতরও ডলফিনর। বহুরূপী ককলাসের মতো] রঙ বর্দল করতে পারে। একবার 
আমর! তামাটে রঙয়ের অত্তুত এক নতুন ধরনের মাছ দেখি। কিন্তু তীক্ষ পর্যবেক্ষণের 
'পরে বুঝতে পারি, অদ্ভুত মাছট1 আমাদের স্থপরিচিত চিরসঙ্গী ডলাফন। 
ভিটে কপালের জন্য উজ্জল ডলফিনদের মুখট। বুলডগের মাতা দেখায় । ছু পাশট! 
চ্যাপ্টা বলে সমুদ্রের উপরের জল স্তর কেটে অগ্রসর হতে পারে সহজেই--বিশেষ করে 
উড়্ুক, মাছের ঝাঁকের পিছনে যখন টরপেডোর মতো তাড়া করে যায়, দেহট! চ্যাপ্টা 
বলে খুবই সহায়ক হয় । ডলফিনর! খন খুশ মেজাজে থাকে তারা দেহের চ্যাপট। 
দিকে ঘুরে উলটে যায়, তীরের মতো৷ ছুটে চলে, হঠাৎ লাফিয়ে বাতাসে উঠে আসকে- 
পিঠের মতে। ডিগবাজি খায় ! বেশ শব করে জলের উপর পড়ে ঝপাং করে--জল 
ছিটকে ওঠে চারদিকে । জলে পড়তে না পড়তেই আবার লাফিয়ে ওঠে বাতাসে-_ 
আবার--আবার । এইভাবে চলতে থাকে । কিন্ত খন আমরা কোনটাকে ভেলার উপর 
টেনে তুলি, মেজাজ বিগড়ে গেলে এর! কামড়ে দিতে চেষ্টা করে। টরস্টেইন 
একবার অসাবধানে ভলফিনের মুখের ভিতরে প1 ঢুকিয়ে ফেলে কামড় খেয়েছে 
ডলফিনের । পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে কিছু দিন ল্যাঙচাতে হয়েছে তাকে । বাড়ি ফিরে 
উনেছি-_চান করার সময় ভলফিনর। মানুষকে আক্রমণ করে খেয়ে ফেলেছে । অথচ 
আমর প্রতিদিন ওদের মধ্যেই চান করেছি--অথচ কেউ আমাদের বিশেষ গ্রাহের, 
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মধ্যেই নেয়নি । কিন্ত তাহলেও, এর] বেশ ছূর্দস্ত গোছের শিকারী জীব। এদের 
পাকস্থলীতে উদভুক, মাছ ও শ্বুইডের মৃত দেহ দেখেছি। 

উড্ু্,মাছ ভলফিনদের প্রিয় খাদ্য। কোন কিছু জলের উপর ছিটকে উঠলেই 
ডলফিনর! তার দিকে তেড়ে যাঁয় অদ্ধের মতো! উড়ুক, মাছ তেবে। কতদিন ঘুমঘুম 
চোখে বেরিয়ে এসেছি কেবিন থেকে চোখ পিট পিট করতে করতে । তখনও 
ঘুমের ঘোর ভ1লো করে কাটেনি । ্ইই অবস্থায় দাত মাজার ব্রাশ সবে জলের মধ্যে 
ডুবিয়েছি, অমনি লাফ মেরে সচকিত হয়ে দাড়িয়ে উঠি। তিরিশ পাউও্ ওজনের 
একট] মাছ ভেলার তলা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এস্ছে, দাত মাজার ব্রাশ শু'কে নাক 
কুচকেছে হতাশায় । আবার সকাল বেল] ধখন ভেলাঁর ধার ঘেষে বসে প্রাত্তরাশ 
খাচ্ছি নিশ্শিস্ত শান্তিতে, ভৎন ভলফিনরা ধারে কাছে লাফিয়ে উঠে এমন ঝাঁপ খাবে" 
যে ছলাঁৎ করে জমুদ্রের জল ছিটকে আমাদের পিঠ ভিজিয়ে দেবে । খাবার-দাবার 
জলে নষ্ট হয়ে যাবে । একদিন দুপুরে খাবার খাচ্ছি, হঠাৎ টরস্টেইন খাওয়ার কাট? 
রেখে জলে হাঁত ডুবিয়ে বস্ল। কি ঘটতে যাচ্ছে বোঝবার আগেই জল উচ্ছুসিত 
হয়ে উঠল, বিরাট একট। ডলফিন আমাদের মধ্যে এসে হুমড়ি খেয়ে পডল। টরস্টেইন 
মাছ ধরার দভিটণর শেষ প্রান্ত শক্ত করে ধরে আন্ধে আস্তে টেনে আনতে দেখা গেল 
অপর প্রান্তে এক বিরাট বিশ্মিত ডলফিন বড়শি গাঁথা । কয়েকদিন আগে মাছ 
ধরার সময় এই ডলফিনটাই এরিকের দড়ি 1 ছড়ে পালিয়েছিল। 

এমন একদিনও যায় না, যেদিন কমপক্ষে পাচট। ছট] ভলফিন আমার্দের ভেলার 
তলায় বা ভেলাটাকে চক্রাকারে আবর্তন করে বেড়ায় না। ছুর্যোগের রাতগুলোতেও 
ছুটে! তিনটে তো৷ আসবেই, আর ঠিক তার পরের দিন তাদের সংখ্য। দাড়াবে তিরিশ 
থেকে চক্সিশের কোঠায় । দ্বৈপ্রহরিক ভোজের জন্য টাটকা মাছের দরকার হলে 
পাচককে কুড়ি মিনিট আগে জানাতে হবে। এটাই আমাদের অলিখিত নিয়ম। 
যাকে জানাব নে তখন ছোট একটা বাশের ছিপের হুতোয় বড়শির সঙ্গে উদ্ুক্ণ, মাছ 
গেঁথে সমুদ্রে ফেলবে ৷ চোখের পলক ফেলতে ন1 ফেলতেই ডলফিন এসে হাজির হবেই। 
জলের মধ্যে হলকর্ষণ করার মতে। এর! এঁগয়ে ষায় বড়শির দিকে- পিছনে আরও 
ছুটে! তিনটে । বঁড়শি নিয়ে খেলানোর পক্ষে চমৎকার একটি মাছ। সদ্য ধর! 
মাছের দেহের মাংস বেশ শক্ত । খেতেও স্থস্বা। কড আর সলে1মনের মাঝামাঝি 
এক রকমের ত্বাদ। দিন ছুই চলে। আমাদের পক্ষে তাই যথেষ্ট। কারণ সমুদ্ছে 
তো ভলফিনের অভাব নেই। 

পাইলট মাছদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আর-এক তাবে । হাহরর! তাদের 
সঙ্গে করে নিয়ে আসে। হাঙ্গরের মৃত্যুর পর তাদের ধর! হয়। কয়েক দিন সমুকধে 
“ভেসে চলার পর প্রথম হ'জরের দর্শন ঘটে। তারপর থেকে প্রায় রোজই তাদের 
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সঙ্গে মোলাকাত হয়। মাঝেমাঝে হাঙ্গরেরা তেলাট। নিছক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেই 
আমে। শিকারের সন্ধানে বার দুয়েক ভেলাট] চক্রাকারে ঘুরে দেখে । হাঙররা 
বেশির ভাগ সময় দাড়ের পিছনে অবস্থান করে । নিঃশকে কোন প্রকার ঝামেল। না করে 
ভাসতে থাকে- মাঝেমাঝে ভেলার গতির সঙ্গে তাল রাখতে লেজটাকে একটু 
আন্দোলিত করে। ওদের ধূসরনীল গায়ের রঙটা সুর্যের আলোয় বাদামী দেখায়-- 
ঠিক সমৃদ্রের উপরিভাগে জলের তলায় থাকে যখন। সমূদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে সমতা। 
রাখতে কখনও উঠেছে, কখনও ডূবছে। পৃষ্ট-পাখনা এমন ভাবে আন্দোলিত করে 
যে দেখে ভয় জাগে মনে। সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠলে আমাদের ভেলাট। যে-স্তরে 
থাকে, তার থেকে একটু উ চুতে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । আমরা তখন পাশ থেকে ওদের 
পুরোপুঁর দেখতে পাই। যেন একট কাচের বাক্সে রাখা আছে । হাঙ্গররা বেশ 
মর্যাদার ভঙ্গিতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে- সামনে থাকে বিরাট পাইলট মাছের 
বাহিনী । মুহূর্তের জন্য মনে হয়, হাঙ্গরটা আর তার সামনের ভোরাদার মাছের বাহিনী 
নিয়ে আমাদের ভেলার উপর উঠে পড়বে! ভেলাটা একটু নিচের দিকে নেমে যায় 
খাদে--আবার ঢেউয়ের গা বেয়ে চুড়োয় ওঠে, তারপর চুড়ে। ভিঙ্গিয়ে খাদে নেমে 
আসে শোভন ভঙ্গিতে | 

হাঙ্গরদদের হিংঘ্রতার খ্যাতি ও ভীতি-উৎপাদ্ক চেহারার প্রতি বরাঁধরই আমার 
শ্রদ্দ1। আছে। জলেয় মধ্যে শ্বচ্ছন্দ গতিতে চলাফের! করার জঙ্য মাথা থেকে দ্েহট! 
ক্রমশ সরু হয়ে এসেছে । অমিত শক্তির অধিকারী । সারা দেহেই ইম্পাত কঠিন 
মাংসপেশী ৷ মাথাটা প্রশস্ত ও চ্যাপটা। চোখের মনিছুটে| বেড়ালের চোখের মনির 
মতে] ছোট, সবুজ ও কৃতকুতে। চোয়াল ছুটে। এত বড় যে অনায়াসে একট] ফুটবল 
গিলে ফেলতে পারে । এদের লোলুপতা ষেন সীমাহীন । টীড়ী চেঁচিয়ে উঠল, “হার ! 
হাঙ্গর আমরা অমনি ভেলার বাপাশে এসে দীড়াতাম হাতে কোচ ও হারপুন 
নিয়ে । হাঙ্গরের? পৃষ্ঠপাখন। নাচিয়ে ভেলার চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে একেবারে কাছে 
এসে ধেত। শিরীষ কাগজের মতো খড়খড়ে বর্ষের পিঠে কৌচ ছুঁড়ে মারলে কৌচটা 
খড়কে কাঠির মতে। বেঁকে ধেত। তাই দেখে আমাদের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। তুমুল 
লড়াইয়ের জটলায় হারপুনের বর্শার মতে! ডগাটা মচাৎ করে ভেঙ্গে যেত।. হাঙ্গরের 
চামড়ায়, মাংসপেশী বা মজ্জায় বর্শার ফল! ঢুকিয়ে এইটুকু লাভ হত যে একটা! উত্তেজিত 
এলোমেলো লড়াই শুরু হয়ে যেত, ভেলার চারপাশে জলরাশি বিক্ষৃদ্ধ হয়ে উঠত-_ 
একসময় কেটে পড়ত হাঙগররা। জলের উপরে একটু তেল ভেসে উঠত-_ ধীরে ধীরে 
ছড়িয়ে পড়ত চারদিকে । 

আমাদের কাছে শেষ যে-হারপুনটা ছিল তার মাথাটার সঙ্গে এক গুচ্ছ বড়ি 
বেঁধে ফেললাম। তারপর সেটাকে একট] মরা ডলফিনের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে জলে 
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ছড়ে দিলাম স্টিলের দড়ির সঙ্গে বেঁধে । ধীরে ধীরে এগিয়ে এল একট। হাঙ্গর-_ 
শুট! উচু করে ধরল জলের উপয়ে। তারপর একটা ঝাঁকি দিয়ে অর্থ চন্তরারতি 
চোয়াল ব্যান করল-_সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ডলফিনট। ঢুকে গেল মুখের ভিতরে ।* বড়শি 
আটকে গেল গলায়। শুরু হয়ে গেল লড়াই । লেজের ঝাপটায় ফেনায়িত হয়ে উঠল 
সমুদ্রের জল | আমর! হিলের দড়ি সবলে চেপে ধরে মরণ পণ প্রতিরোধ সত্তেও টেনে 
আনলাম ব্যাটাকে একেবারে ভেলার কাছে । অপেক্ষা করতে লাগলাম পরবর্তী 
অধ্যায়ের জন্য । মাঝেমাঝে হা করছিল হাঙ্গরট।--যেন করাতের মতো দাতের সারি 
দেখিয়ে ঘাখড়িয়ে দেওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য । তারপর সমুদ্রের ঢেউ আর পিচ্ছিল 
আগাছার সহায়তায় টেনে তুললাম হাঙ্গরটাকে তেলার পিছনের কাঠের উপর | পুচ্ছ- 
পাখনার কাছটায় দড়ির ফাস লাগিয়ে বেধে ফেললাম-_-চলে এলাম ওর আক্রমণের 
গণ্ডীর বাহিরে । একসময় ওর রণনৃত্য শেষ হয়ে এল | 

আমাদের ধর! এটাই প্রথম হাঙ্গর ৷ দেখলাম ওর তরুণাস্থিতে আমাদের হারপুনের 
ভগাটা বিধে আছে। ভাবলাম, এর জন্যই হয়ত হাঙ্গরটার লড়াইয়ের ক্ষমতা 
বহুলাংশে ব্যাহত হয়েছে । এরপর এই একই পদ্ধতিতে অনেক হাঙ্গর ধরেছি । বেশ 
সহজেই কার্ষোদ্ধার করতে পেরেছি । জোর হুটোপুটি ও টানাটানি করলেও এবং 
দেহট। ভারী হলেও শেষপর্যস্ত হৃতবল, তেজহীন হয়ে পড়ত । আমরা সবলে হিলের 
পলশিটা টেনে ধরে রাখতাম-একটু টিল! দিতাম ন। হাজার টানাটানি করলেও । 
হ্যাচড়া-হ্যাচড়ি করলেও হাঙ্গরর1 তাদের দানবীয় শক্তির পুরে! সন্ধযবহার করতে পারত 
না। যেসব হাঙ্গরদ্বের আমর। ভেলার উপর টেনে তুলতাম তাদের দৈরধ্য ছয় থেকে 
দ্বশ ফুট | তার্দের মধ্যে বাদামী ও নীল হাঙ্গরেরাও ছিল। বাদামী হাঙগরদের মাংস- 
পেশী আবৃত করে চামড়ার আবরণ থাকে, দেহের সমস্ত শক্তি সংহত করে তীক্ষু 
ফলাওয়াল। ছুরি দিয়ে আঘাত করেও চামড়া বিদ্ধ করতে পারতাম না। পিঠের 
যেমন, তেমনি তার্দের পেটের চামড়াও ছুর্ভেদ্য | ছুরি বসানোর সহজভেদ্য জায়গ। হল 
মাথার পিছনের ছুপাশের পাঁচট। কানকোর ফাটল । 

আমরা ষখন হাঙ্গরটাকে ভেলার উপর টেনে তুলতাম হাঞঙ্গরের গায়ে দৃঢ়ভাবে 
সেঁটে থাকা বেশ কয়েকটা মাছ দেখতে পেতাম । কালে! কালো--পিচ্ছিল গ|। 
মাছগুলোর চ্যাপট! মাথার শীর্ষে গোলাকার চাকতির মতো! চোষক-যন্ত্র আছে । এই 
চোষকশ্চাকতি দিয়ে হাঙ্গরের দেহে এমন ভাবে হেঁটে থাকত যে লেজ ধরে টানাটানি 
করেও মাছদের শ্থানচাত করতে পারতাম না। কিন্ত ওর! ইচ্ছেমতো! নিজেদের দেহ 
থেকে আলগা করে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে দেহের আর এক জায়গায় সেঁটে লেগে 
থাকতে পারে আগের মতো । এইভাবে লেগে থাকতে থাকতে ক্লাস্ত ছয়ে পড়লে এবং 
হাক্গরটার আর সমুদ্রে যাবার কোন সম্ভাবনা ন! থাকলে, ওরা তখন নিচেতে লাফিয়ে 
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পড়ে ভেলার ছুটে। কাঠের ফ।ক গলে আ[ত্ঠ হয়ে যায় সমুদ্রের জলে। সাঁতরে গিয়ে 
অন্য কোন হাঙ্গরের গায়ে লেগে থাকবে । কোন হাঙ্গরের দেখ। না পেলে অন্য কোন 
মাছের গায়ে লেপটে থাকবে নাময়িক ভাবে । মাছগুলে। লম্বায় এক ফুট--হাতের 
আঙ্গুলের মতো। আমরা ইগ্থয়ানদের (আমেরিকার আদিবাসী ) পুরানো কৌশল 
অবলম্বন করলাম । ইগ্ডয়ানর? জ্যান্ত রেমোর! অর্থাৎ চোষক মাছ পেলে চোষক 
মাছের লেজ বেঁধে মাছ ধরবার দড়ির সঙ্গে বেধে জলে ঝুলিয়ে দিত। এরা তখন 
স(তরে ঘে-মাছ দেখতে পেত তার গায়ে সেঁটে থাকত । ভাগ্য স্বপ্রমন্ন হলে এইভাবে 
রেমোরার সাহায্যে অনেক মাছ ধরা পড়ত। কিন্তু আমাদের বেল! ভাগ্য কপাদুষ্টি 
বর্ণ করল না। আমর! এইভাবে যখনই কোন চোষক মাছ ঝুলিয়ে দিয়েছি জলে, 
তারা ছুটে গিয়ে ভেলার কাঠের গায়ে সেঁটে থাকত। ভাবত বুঝি এক অস্ভৃতপূর্ব 
স্থন্নর হাঙ্গরের দেহ পেয়েছে । ধঘত জোত্ই দড়ি ধরে টানাটানি করি নাকেন 
কিছুতেই তাদের আলগা করতে পারতাম না। এভাবে অনেকগুলো! চোষক মাছ 
সংগ্রহ করেছিলাম আমর1। তার] তেলার ধারে একগ্রয়ের মতো! লেগে থাকত-- 
এবং এইভাবে আমাদের সঙ্গে প্রশাস্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিল । 
কিন্ত রেমোরারা যেমন বোকা তেমনি কুৎ্সিত দেখতে । পাইলট মাছেদের 
যতো কোনদিনই আমাদের প্রিয় সঙ্গী হয়নি। পাইলট মাছের ছে।ট্র মিগারের 
মতো! দেখতে । গায়ে জেবরার মতো! ডোরাকাট1]। এরা হাঙ্গরের তুগুদেশের 
সামনে ঝাঁক বেঁধে দ্রুত সাঁতার কেটে চলে। এর] নাকি অধাঅন্ধ বন্ধু হাঙ্গরকে 
সমূদে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে । আদল কথা হল--এরা হাঙ্গরদের সঙ্গে চলাফের! 
করে। নিজের দৃষ্টির গণ্ডীর মধ্যে খাদ্য বস্ত দেখতে পেলেই শ্বাধীনভাবে কাঙ্গ করে। 
জীবনের শেষ দিন পর্বস্ত পাইলট মাছের! তাদের প্রতুর সঙ্গ ছাড়ে না। এরা রেমোরা- 
দের মতো! হাঙ্গরের গায়ে সেঁটে থাকে ন] বলেই হঠাৎ প্রভু যদি শৃণ্যে লাফিয়ে উঠে 
অদৃশ্য হয়ে যায়, এরা বিস্ময়ে একেবারে হতচকিত হয়ে পড়ে। এর! তখন প্রভুর 
খোজে চারদিকে ছুটো ছুটি লাগিয়ে দেয় পাগলের মতো, শেষ পর্যস্ত ভেলার পিছন দিকে 
ফিরে আসে যেখান থেকে তাদের প্রত আকাশ পথে অনৃশ্য হয়ে গেছে। কিস্তু সময় 
বহে ঘায়__হাঙ্গর-প্রতু আর ফিরে আসে না। তথন এর! নতুন প্রস্থর খোজে ইতস্তত: 
ঘুরে বেড়ায়, কিস্ক কন-টিকির মতো! আর কাউকে হাতের নাগালের কাছে পায় ন1। 
ভেলাটার এক পাশে শুয়ে যদি মাথাট] অপূর্ব শ্বচ্ছ জলের নি: চালনা করে দেই, 
ভেলাটাকে মনে হয় একট! সমূদ্র-দানবের উদর । দীড়ট! যেন দানবের লেজ আর 
দুপাশে বেরিয়ে থাক! মাঝখ/নের তক্তাগুলে। দেখ ভৌতা পার্বপাধনার মতে এই 
তক্তাগুলোর তগা. নিয়ে হাঙ্গররা ও পাইলট মাছের! সাঁতরে চনে পাপাপাশি | 
বুদ হুটকারী মাগ্ধের মাঝাটাকে গ্রান্থেঃ মধোই আনে না। ছু-এক্ট। ছিটকে 


৬৬৩ কন-টিকি 


পালিরে যায়--নাক উচিয়ে জুলজুল চোখে তাকিয়ে থাকে । আবার অবিচলিত 
তাবে ফিরে আসে থাস্থানে-_-সচকিত সঁতারুদের দলে ভিড়ে যায় । 

পাইলট মাছেরা ছ ভাগে ভাগ হয়ে ভেল। পাহারা দিয়ে চলতে লাগল । “এক দল 
রইল সেপ্টারবোর্ডের মাঝখানে আর একদল এগিয়ে চলল অর্ধবৃত্তাকারে ভেলার সামর্নে 
স্ন্দর ভঙ্গিতে তরে । মাঝে মাঝে পাইলট মাছের ছিটকে বেরিয়ে আসছিল 
তেলার তলা থেকে, যখনই আমর] তুচ্ছ খাবারের টুকরো ফেলে দিতাম জলে। 
খাওয়া-দাওয়ার পর আমর! যখন বাসন-কোসন জলে ধুতাঁম, দেখে মনে হত বাজে * 
ট্রকিটাকির মধ্যে আমরা সিগারেট কেস থেকে ভোরাকাটী পাইলট মাছ বেরে” 
ফেলেছি । কোন বাজে জিনিসও পরীক্ষা না করে ছাভান দিত না এরাঁ। যখন বুঝাত 
উদ্দিজ্জ পদার্থ, তখনই একমাত্র ডুব দিত জলে । 

এই খুদে প্রাণীগুলো। আমাদের ভেলার নিচে নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় অবস্থান করত। 
ওদের আমা.দব প্রতি এমন একট শিশুস্থলভ আস্থার ভাব ছিল যে আমরা'৭ ওদের 
প্রতি পিতৃম্ৃলত মমত্ব বোধ অনুভব করতাম । ওরা হয় টাডাল কন-টিকির পোষ 
জীব। আমাদের কাছেও কোন পাইলট মাছের গায়ে হাত দেওয়। রীতিমতো! 
অপবিত্র কাজ বলে পরিগণিত । 

আমাদের পাইলট মাছের দলে এমন মাচ্ভও নিশ্চয় ছিল যাদের শৈশব অকিক্রাস্ত 
হয়নি । বেশির ভাগ ছু-ইঞ্চি লম্বা হলেও এক-ইঞ্চি লম্বা মাও দলে ছিল। এরিকের 
হারপুন তিমি-হাঙ্গরের মাথার খুলিতে বিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গরট1 বিদুৎ গতিতে 
ছুট লাগালে, কয়েকটা বুড়ো পাইলট মাছও বিজয়ীর সঙ্গে সটকে পড়েছিল। তার! 
লম্বায় ছু-ফুটের | শেষ পর্যস্ত চণ্লিশ থেকে পঞ্চাশট] পাইলট মাছ কন-টিকিকে ছিধাহীন 
নিংসংশয় চিত্তে অন্থুসরণ করতে লাগল । তারা আমাদের ভেলার শাস্ত সম্মুখগতি ও 
জলে ফেলে দেওয়। টুকিটাকি খাবার এত পছন্দ করত ষে তারাও আমাদের সঙ্গে 
হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়েছে। 

মাঝে মাঁঝে কেউ কেউ বিশ্বাসহীনতার কাক্ত করেছে । সেদিন আমি দাড়ে 
ছিলাম, হঠাৎ নজরে পড়ল দক্ষিণ দিকে সমুদ্র বিক্ষুধ ছয়ে উঠেছে । তারপরই দেখি 
বিরাট এক ভলফিনের ঝাঁক ছুটে চলেছে তীর বেগে ব্ূপোনী টরপেভোর মতো । 
সাধারণত যেমন করে থাকে, দেহের চ্যাপ্টা দিকে ভর করে জল উৎক্ষিপ্ত করতে করতে 
সচ্দরন্দ গতিভঙ্গিমায় এগিয়ে আসছিল না। তার! যেন মরিয়ার মতন উন্ত্ত বেগে 
ছুটে আসছিল--বেশির ভাগ সময় শূন্যে লাফাতে লাফাতে । নীল সমূত্র মুহূর্তে 
ফেনায়িত সাঁদ। হয়ে প্উঠল এই পলাতকর্দের লেজের ঝাপটায়। তাদের পিছনে 
কালে! কি একটা-_শুধু পিঠটাই দেখা যাচ্ছে--এ কে বেঁকে,সম্পিডবোটের মতো ধেয়ে 
আসছে । মরিয়া ভলফিনরা শূন্যে লাফাতে লাফাতে, জল উতৎক্ষিপ্ত করতে করতে 
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একেবারে ভেলার কাছে এসে পড়ল। শতাধিক ডলফিনের একট1 দল। ডুব দিয়ে 
ভেলাটা পার হয়ে পূব দিকে চলল । দৃঢ় সঙ্কল্পবন্ধ এককাট্রা হয়ে। ভেলার পিছন 
দিকে সমুদ্রে দেখা যাচ্ছিল শুধু নান বর্ণের ঝিকিমিকি। তেড়ে আসা পিছনের 
ঝকঝকে পিঠটা জলের উপরে অর্ধেকটা উ“চু হয়ে কি দেখে নিয়ে রমণীয় ভঙ্গিতে 
একটা বক্র রেখায় ভেলার তলায় ডুব দিল। তারপর ভেলার পিছন দিকে নির্গত 
হয়ে তীর গতিতে ধেয়ে গেল ডলফিনের ঝাঁকের দিকে । একট দূর্দান্ত নীল হাঙ্গর । 
প্রায় ফুট কুড়ি লম্বা হবে। হাঙ্গরট। অদৃশ্য হতেই আমাদের পাইলট মাছের দল 
থেকেও কয়েকট। দলছুট হয়ে হাঙ্গরটার পিছু ধাবিত হল। হ্যা, কন-টিকির তুলনায় 
আরও অধিকতর উত্তেজনার রসদদ1র সাম্ধব বীরের সাক্ষাৎ মিলেছে । 

যে-সামুদ্রিক প্রাণী সম্বন্ধে সমুদ্র-বিশেষজ্ঞরা আমাদের বিশেষ সাবধান করে দিয়েছেন 
তারা হল অক্টোপাশ। এর] ভেলার উপরও উঠে আসতে পারে। যেখান দিয়ে 
হুমবন্ড শত প্রবাহমান সেখানকার একট! জায়গার নাটকীয় বিবরণ ও নাটকীক়্ 
ম্যাগনেসিয়াম ফটোগ্রাফ দেখিয়ে ছিলেন ওয়াশিংটনের জাতীয় ভৌগোলিক সংঘ। 
জায়গ1ট1 বিরাট বিরাট অক্টোপাশের আড্ডাখানা। রাত্রে তার] সমুদ্রে উপরে উঠে 
আসে গভীরতম তল থেকে । এর! এত লোভী যে এদের কেউ যদ্দি মাংলের টুকরোর 
টোপ গিলে বড়শিতে জড়িয়ে যায়, অন্যেরা এসে নিদ্ধিধায় আটকে-পডা অক্টোপাশকে 
খেতে শুরু করে দেয়। আটটা বাহু দিয়ে এর] বড় বড় হাঙরকে শেষ করে ফেলতে 
পারে। এর] বৃহাদাকার তিমির গায়েও দাগ রেখে যায়। এদের কষিকায় ঈগলের 
চঞ্চুর মতে] তীক্ষ ধারাল দাত লুকোনো থাকে । আমাদের বারবার ম্মরণ করিয়ে 
দেওয় হয়েছে--এরা অন্ধকারে ভাসতে থাকে আর চোখ থেকে ফসফরামের আলো 
বিকীরিত হতে থাকে । এদের হাত বা কষিকা এত লম্বা! যে ভেলার উপরে ন। উঠেও 
জল থেকে এই কিক ভেলার আনাচে-কানাচে প্রসারিত করে দেখে নিতে পারবে 
কোথায় কি আছে। রাত্রে আমর ধখন ঘুমে অচেতন, এদের হিমেল হাতি আমাদের 
গল। জড়িয়ে ধরে শ্লিপিংব্যাগ থেকে টেনে বাইরে নিয়ে আস্থক-_ এটা! আমরা কেউই 
চাই না। আমাদের প্রত্যেকের কাছেই তরোয়ালের মতো ধারাল ছুরি আছে। 
কোনদিন যদি এই হাতড়ে-বেড়ানে! কধিকার কবলে পড়ে যাই, তখন আত্মরক্ষার জন্যই 
এই ছুরি কাছে রাখা । আমর! যখন সমুদ্র অভিযানে ভেসে পড়ি সেদিন এই অক্টো- 
পাশদের কথ! ভেবেই ভারি বিশ্রী ঠেকিছিল। এমন কি পেরুর সদুদ্র-বিহারীরাও এ 
একই কথার পুনরারুত্তি করেছিল। শুনে মনটা বেশ খি'চড়ে গিয়েছিল । তারা 
আমাদের মানচিত্রে দেখিয়ে দিয়ে ছিল--কোন্‌ কোন্‌ জায়গাটা খারাপ। এমন কি 
হমবন্ড শআোতাঞ্লেও এরা আছে। 

বছদিন আমর! সমুদ্রে বা ভেলার উপরে দ্কুইডের সন্ধান পাইনি। বিস্ত একদিন 
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সকালে “প্রথম সঙ্কেত পেলাম--তারা আছে সমুদ্র এলাকায় বহালতরিয়তে । হ্ৃর্য 
উঠলে ভেলার উপর বেড়ালের আকারের অক্টোপাশদের এক বংশধরকে দেখতে পেলাম । 
দাহায্য ছাড়াই রাতের অন্ধকারে ডেকের উপর উঠে এসেছে । এখন মরে পড়ে,আছে। 
কেবিনের দরজার বাইরে বাঁশের গায়ে তার কর্ষিকাঁহাত জড়ানো । ঘন কালো 
কালির মতে] তরল পদার্থ বাশের পাঁটাতনের উপর মাখানো! আর ক্ষুইডটার চারশাশে 
থক থক করছে । কাটল মাছের কালি দিয়ে লগ-বইয়ের পাতা ছুই ভরিয়ে ফেললাম । 
কাটল মাছেব কালি ভারতীয় কালির মতোই । খোকা ক্কইভটাকে এবার ছু'ড়ে 
ফেলে দিলাম জলে ডলফিনদের প্রাতরাশের জন্য । 

এই খোকা'-স্কুইভের মধ্যেই বিরাটকায় রাত্রিচরদের আগমনের আশঙ্কা আমাদের 
সচকিত করে তুলল । যদি খোকাট? ভেলার উপর উঠতে পারে, তার বুবুক্ষু জনক- 
জননীদের তো কথাই নেই । আমাদের পূর্বপুরুষের যখন ভাইকিং (শ্ীন্তীয় ৮ম-১*ম 
শতাবীর স্মা্ডিনেভীয় জলদস্থ্য ) জাহাজে বসে থাকত, তাদের মনেও একই অনুভূতির 
সঞ্চার হয়েছে । সমুক্রের সেই বুড়োটার (দি ওন্ডমান অফ দি সী) কথাও মনে পড়ে 
গেল। কিন্ত পরে যে-ঘটনাট1 ঘটল তাতে আমর! বিম্ময়ে একেবারে হতভহ্ব হয়ে 
গেলাম । এই ঘটনা আমাদের খুবই বিব্রত ও বিভ্রান্ত করল। একদিন সকালে 
কেবিনের ছাদের তালপাতার চালের উপরে অপেক্ষাকৃত বাচ্চা একটা স্কুইডকে 
'পাওয়া গেল । আমর] হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম । ওঠা বেড়া বেয়ে ছাদের উপরে উঠেছে 
--এ একেবারে অসম্ভব | বাচ্চাটার চারশাশে চক্রাকারে কালির দাগ ছাড় আর 
কোন প্রমাণ নেই। কোন সামৃদ্িক পাখিও ওটাকে ওখানে ফেলে দেয়নি । কারণ 
ওটার গায়ে চঞ্চুর কোন দাগ নেই। ভাবলাম, হয়ত সমুদ্রের ঢেউ-এ উৎক্ষিপ্ত হয়ে 
ওখানে এসে পড়েছে । কিন্ত রাত পাহারায় ছিল ধারা, তারাও সমৃদ্রের এরকম 
বিক্ষোভের কোন হদ্দিস দিতে পারল না। কিন্তু এর পর রাতের পর রাত ছোট 
ছোট স্কুইভদ্দের ডেকের উপর দেখা যেতে লাগল-_মবচেয়ে ছোট যেটা? সেট! আমাদের 
মধ্যম আঙ্গুলের সমান । 

এখন এটাই স্বাভাবিক ঘটন। হয়ে দাড়াল । প্রতিদিন সকালে উঠলেই দেখা যায় 
উদ্ক্ক, মাছের মধ্যে ছুটে! একট| ছোট দ্বুইডও আছে । রাতে সমুদ্র খুব শান্ত থাকলেও 
এর ব্যতিক্রম ঘটে না । ছোট হলেও এর] শয়তানের প্রতিযৃত্তি। আটটখ বড় বড় কষিকা! 
--কর্ধিকার মাথায় চোষক চাকতি আর চাঁকতির চেয়ে বড় ছুটে! কাটার মতে। বড়শি | 
'কিন্ত এখনও ভেলার পাটাতনের উপর বড় দ্কুইভের আসার কোন লক্ষণ দেখ! যায়নি । 
অন্ধকার রাত্রে ফসফরাসের আলো-জলা গোখ সমুন্বের এখানে-ওখানে জলে বেড়াড়ে 
দেখতে পাই। শুধু একবারই মাত্র দেখতে পেয়েছিলাম--সমুদ্রের জল-যেন ফুটছে, 
বুড়বুড়ি উঠছে, গাড়ির চাকার মতো কি একটা উঠে বাতাসে আবতিত হচ্ছে। আর 
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ভলফিনর বাতাসে লাফিয়ে উঠে পালিয়ে ষেতে মরিয়ার মতো চেষ্টা করছে। কিন্ত, 
বড়রা কেন আসছে না, অথচ ছোটর। প্রতি রাত্রেই হান! দিচ্ছে--এটা1! একটা রহস্ত । 
ছু মাসের আগে এই রহস্তের কোন সমাধান-স্থত্র আবিষ্কার করতে পারিনি । এই 
ছু-মাঁসে আমাদের অভিজ্ঞতার পৃ'জিও যথেষ্ট বেড়েছে । এরপর কুখ্যাত অক্টোপাশের 
অঞ্চল পেরিয়ে এলাম । 

ছোট ছোট দ্ধুইভর। প্রতিরাত্রেই ডেকে হান। দিয়ে চলেছে । একদিন রৌদ্র- 
ঝলকিত প্রভাতে ঝকমকে কিসের একটা ঝাঁক জল থেকে শূন্যে লাফিয়ে উঠে বুষ্টি- 
কণার মতো টুপটাপ জলে পড়ছে দেখতে পেলাম। আর অনুসরণকারী ভলফিনদের 
তাড়নায় সমুদ্রে রীতিমতো জলোচ্ছাসের স্ষ্টি হয়েছে । ভাবলাম বুঝি উড়ুক্কু মাছের 
ঝাঁক। আমরা ইতিমধো তিনটে বিতিন্ন প্রজাতির উড়্্কু মাছ দেখেছি । কিন্ত 
অন্ুম্থতর1 আমার্দের ভেলার কাছে চলে এসেছে । অনেকে ভেলার চার পাঁচ ফুট উপর 
দিয়ে বাতাসে ভর করে চলে গেল বিপরীত পাশে। একটা তো এসে বেপ্টের বুকে 
ধান্ক। খেয়ে ধপাস করে পডল পাটাতনের উপর । একটা খোকা ক্কুইড। তাজ্জব 
ব্যাপার । আমাদের বিম্ময়ের শেষ নেই। আমরা ওটাকে একটা পালের কাপড়ের 
বালতিতে রাখলাম । ওটা মাঝেমাঝে বালিতির জলের উপরে ভেসে উঠছে। কিন্ত 
ছোট বালতিতে সীমিত জায়গার মধ্যে এত গতিবেগ সংহত করতে পারছে না ধে জল 
থেকে অর্ধেকের বেশি উপরে শূন্যে উঠতে পারে। 

একথা সবাই জানে--স্কুইডরা সাধারণতঃ রকেট চালিত বিমানের মতে। সীতরায়। 
ক্কইডদের দেহের পাশে একট মুখবন্ধ নল আছে। এই নলের ভিতর দিয়ে ভীঘণ 
জোরে সমুদ্রের জল ভিতরে টেনে নেয়। এই ভাবে ঝাঁকুনি খেয়ে ভীষণ বেগে পিছনে 
ছিটকে যায়-_সেই সঙ্গে কথ্ষিকাগুলো। মাথার উপর দিযে গুচ্ছাকারে পিছনে চলে 
যায়-_দেখায় ঠিক মাছের টান-টান শরীরের মতো! । জ্কুইভের দুপাশে গোল মাংসল 
পর্দী আছে যা সাধারণ অবস্থায় সীতারের কাজে ব্যবহৃত হয় । অভিজ্ঞতা থেকে 
জানতে পারলাম এই বাচ্চা স্কুইডর1 বড় বড় মাছের অতি প্রিম্ন খান্য। উত্ুক্ধ মাছের 
মতে] অনুসরণকারীদের হাত থেকে বাচার জন্য এই মাংসল পর্দার সাহাষ্যে বাতাসে 
ভেসে চলতে পারে । মানুষের প্রতিভা রকেট চালিত বিমান পোত আবিষ্কার করার 
আগেই স্কুইডরা রকেট চালানোর রীতি-পদ্ধতি বাস্তবায়িত করেছে। তার] দেহের 
ভিতরে নলের সাহায্যে জল ঢুকিয়ে নিতে থাকে, যতক্ষণ না তীব্র গতিবেগের সঞ্চার 
হয়--তারপর ডানার মতে। চামড়ার পর্দা ছু পাশে প্রসারিত করে একটা কোণস্ছটি 
করে বাতাস কেটে চলে। উদ্ভুকু মাছেরা ইঞ্সিনহীন গ্লাইভার বিমানের মতো! 
জলের উপর দিয়ে ছুটে যায় যতক্ষণ গতিবেগ অক্ষুপ্ন থাকে । এরপর আমরা ওদের 
গতিবিধির উপর নজর দিতে শুরু করলাম। ওরা পঞ্চাশ থেকে ষাট গজ পর্যস্ত এক 
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নাগাড়ে যেতে পারে--কখনও একক ভাবে । কখনও বা ছুটে। তিনস্টকে এক সঙ্গেও 
দেখতে পাওয়া যায় । কাটল মাছরাও যে গ্লাইড করে যেতে পারে, প্রাণিতত্ববিদর! 
একথ। শুনে বিন্বয় প্রকাশ করেছেন । | 

প্রশাস্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্ষের অধিবাসাঁর্দের অতিথি হিসেবে প্রায়ই স্কুইডের মাংস 
খেয়েছি। ন্বাদট। অনেকট1 গলদা! চিংড়ি আর রাবার মিশিয়ে খেলে ষেমন লাগে । 
কিন্ত কন-টিকিতে আমাদের খাবারের তালিকায় ক্ষুইডের স্থান ছিল সবার শেষে । 
ভেলার উপর যখন মাগনা৷ পেতাম, ওদের টোপ হিসেবেই বড়শিতে বিধিয়ে জলে 
ফেলতাম । বড়শি-বাধা দড়ি টেনে তুললেই প্রায়ই বড় বড় মাছ পেতাম--জলে লেজ 
আন্দোলিত করছে । এমন কি টানি বণিটোরাও দ্কুইড পছন্দ করে আর টানি- 
বনিটোরা আমাদের খার্দা-তালিকায় প্রথম সারির । 

সমুদ্রের উপর ভেসে যেতে যেতে আমর] কেবল হঠাৎ অপরিচিতের সম্মুধীনই 
হচ্ছি না, আমাদের ভাইয়ারিতে এ ধরনের অনেক খুচরো খবর লিপিবদ্ধ আছে। 

আজ-আমরা যখন ভেলার ডেকের ধারে বসে রাতের খানা যাচ্ছি, একট] বিরাট 
সামুত্রিক প্রাণী ছু বার আমাদের ভেলার কাছে এসেছে । ভীষণ ভাবে জল ছিটকিয়ে 
দৃশ্য হয়ে গেছে । কি প্রাণী জানি না। 

হেরমান আজ একট। গাঢ় বর্ণের মাছ দেখেছে । দেহটা প্রশস্ত সাদ রঙয়ের, লেজ 
সরু, কটি! যুক্ত । ভেলার ডান পাশে বেশ কয়েকবার জল থেকে লাফিয়ে উঠেছে । 

ভেলার সামনের দিকে ঝা পাশে অদ্ভুত ধরনের মাছ দেখা গেছে। ছ-ফুট লম্ব!। 
খুব বেশি হলে ফুট খামেক চওড়া । ছু'চালেো৷ সরু তুণ্ড-বাদামী। মাথার কাছে 
মস্ত বড় পৃষ্ঠ পাখনা কিন্তু পিঠের মাঝথানটায় ছোট । বেশ ভারী কান্তের মতো 
দেখতে পুচ্ছ পাখনা । সমুদ্রের উপর ভাসছে-_মাঝে মাঝে ঈল মাছের মতো কিলবিল 
করে সাতার কাটছে । রবারের ভিঙ্গি চেপে আমি আর হেরমান হাত-হারপুন নিয়ে 
কাছে যেতেই টুপ করে ডুব মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার ভেসে উঠেছিল। সঙ্গে 
সঙ্গে হও অনৃশ্্য | 

--পরের দ্িন। ছুপুর বারটা। এরিক মাস্বলের মাথায় বসে। গত কালের 
মতোই ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফুট লম্বা বাদামী রঙয়ের সরু মাছ দেখতে পেল। ভেলার 
ব1 দিকে দ্রুত গতি ছুট্টে এসে অদৃশ্য হয়ে গেল পেছন দিকে । ষেন একট! বড় 
বাদামী চ্যাপ্ট। ছায়। অদৃশ্য হয়ে গেল সমুব্ধের বুকে। 

মুট একটা সাপের মতে। প্রাণী দেখতে পেয়েছে । লগ্বায় ছু থেকে তিন ফুট হবে। 
সোজা খাড়া হয়ে উঠে আবার জলের তলায় নেবে গেল। তায়পর সাপের মতো 
এ কেবেঁকে একেবারে জলেন্স গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। 

মাঝে মাঝেই একটা বড় ঘরের মেঝের সমান ভালমান কালে! বস্তর পাশ দিয়ে চলে 
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যাই। জলে নিমজ্জিত পাহাড়ের মতে। নিথর দেহটা । খুব সম্ভবত কুখ্যাত দেত্যকায় 
রেমাছ। কিন্ত নড়া চড়ার কোন লক্ষণ নেই। আমরাও কখনও তার চেহারাটার 
“সম্পুর্ণ রূপ জানতে এগিয়ে ষাইনি তার কাছে। 

জলে এই ধরনের কত রকমের সঙ্গী দেখতে পাই । তাই সময় কাটে ত্রত তালে। 
মাঝে মাঝে জলে নেমে ভেলার নিচে দড়িগ্ুলো ঠিক আছে কিনা দেখতে ডুব দিতে 
হয় জলের তলায় । তখন দুশ্যটা আরও রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে। একদিন একট! 
সেপ্টারবোর্ডের দড়ি ছি'ড়ে আলগা হয়ে ভেলার তলায় চলে গেল সেটা। সেখানে 
দড়িতে জড়িয়ে গিয়েছিল । আমরা৷ উপর থেকে কিছুতেই তাকে টেনে উপরে তুলতে 
পারলাম না। হেরমান আর হুট হল সব থেকে ওস্তাদ সাঁতারু । ছু বার হেরমান 
ভেলার তনাক্ গিয়ে অনেক টানাটানি করেছে । চারপাশে ডলফিন আর পাইলট 
মাছের জটলা । দ্বিতীয়বার সবে জল থেকে উঠে এসে ভেলার ধারে জলেতে পা 
ঝুলিয়ে বসেছে- হীফাচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে । হঠাৎ পায়ের কাছ থেকে দশ ফুট দূরে 

ট একট! আট ফুট লম্বা হাক্জর সমুত্রের তলা থেকে ভেসে উঠেছে উপরে । হেরমানের 

পায়ের আঙ্গুলের দিকে স্থির লক্ষ্যে অবিচলিত গতিতে এগিয়ে আসছে। হয়ত 
আমরাই হাঙ্গরটার প্রতি অবিচার করেছি । আমরা ওর উদ্দেশ্টের প্রতি সঞ্ষিহান 
হয়ে হাঁরপুন ছু'ড়ে মারলাম ওর করোটিতে | বিশ্বন্ধ হয়ে উঠল হাক্গরটা। হুটোপুটি 
চলতে লাগল জলের খধে)_-জল উচ্ছ্বোসিত হয়ে উঠল । শেষ পর্বস্ত অদৃশ্য হয়ে গেল 
হাঙ্গরট1। জলের উপরে শুধু ভাসতে লাগল তেল । এদিকে সেপ্টারবোর্ডটা উদ্ধার 
কর] গেল না-_ভেলার নিচে দড়িতে জড়িয়ে পড়ে রইল। 

এরিকের মাথায় একট] নতুন মতলব এল । ঝুঁডি চেপে জলে নামার এক পরি- 
কল্পনা মনে মনে এটেছে সে। য] দ্বিয়ে ঝুঁডি বানাতে হবে সেইসব সাজসরঞ্জাম পর্যা্ধ 
নেই আমাদের । আছে শুধু বীশ, দড়ি, আর নারকেল রাখার তালপাতার ঝুড়ি। 
ঝুড়িটার উপর দিকে বাশ বেঁধে এবং চারধারে দড়ির বেড় দিয়ে ঝুঁড়িটাকে উ চু করলাম 
তারপর ভেলার পাশ দিয়ে এক এক করে জলে নামিয়ে দেওয়া হল। লোভনীয় 
যা ঢাক। রইল ঝুঁড়ির মধ্যে । বিশ্থনীকরা দড়ি আমাদের ও মাছেদের যনে একটা 
মনস্তাত্বিক প্রভাব বিস্তার করল । তাহলেও কোনকিছু ঘদ্দি প্রতিকূল মনোভাব নিয়ে 
আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তেড়ে আসে, ভেলার ডেকে যারা আছে তার তক্ষুণি আমাদের 
চোখের পলকে টেনে তুলবে জলের উপরে । 

এই ভূবুরী-ঝুঁড়িটা কেবল প্রয়োজনীয়তার দিক থেকেই অযুল্য নয়, ভেলার উপরেও 
আমাদের আনন্দের খোরাক জোগাতে লাগল। ভেলার তলায় ষে ভাসমান আকো- 
যারিগ্াম আছে তা পর্যবেক্ষণ করারও প্রথম শ্রেণীর একটা স্থযোগ করে দিল । 

সমুদ্র ষখন শাস্ত,অলস মস্থর গতিতে ঢেউয়ের পর ঢেউ বহে ষায়--আমরা এক 


১১২ কন-টিকি 


এক করে ঝুড়িতে ঢুকে পড়ি। তারপর ঝুড়িট! জলে নামিয়ে দেওয়া হয়। যতক্ষণ 
পর্বস্ত দম থাকে জলের তলায় অবস্থান করি । জলের ভিতরে অদ্ভুত ভাবে রূপান্তরিত 
ছায়াহীন আলো চ'ইঘ়ে আসে । ে-মূহূর্তে জলের ভিতরে দৃষ্টি চালন] "করি, বাহির 
বিশ্বে আলোক-রশ্মির যেমন একটা। সুনির্রিষ্ট গতি পথ আছে, জলের তলায় ঠিক তার 
উন্টৌো--এখানে আলোর গতিপথের কোন নির্দিষ্ট নিশানা নেই । আলোর প্রতিসরণ 
উপর থেকে আসে যেমন, জলের তল। থেকেও তেমনি । সুর্য এখানে আলোক বর্ষণ 
করে না-সর্বত্র আলে। ছড়ানো আছে মনে হয়। ভেলার তলা থেকে ঘদি উপর 
দিকে তাকাই সব কিছু উজ্জল আলোয় আলোময় মনে হয়--নটা বড় বড় কাঠের কাও 
আর দড়ি-দড়ার বাধন অদ্ভুত রহস্যময় অলোয় নাত মনে হয়। ভেলার চারদিকে 
আর দাড়ের গায়ে বসন্তসবুজ খাগাছার কম্পমান শিরপেচ বা! শিরোমাল্য। পাইলট 
মাছের সারিবন্দী হরে ১লেছে-- দেখে মনে হবে মাছের চামড়ামুড়ে একদল জেব্রা 
চলেছে । বড় বড় ভলফিনপ্র বৃত্তাকাবে ঘুরপাক খায় । সদা-চঞ্চল, সর্তক, ঝাঁকি 
মেরে মেরে চলে । শিকারের সম্ধানে তৎ্পর । মাঝে মাঝে ছুটে! কাঠের মাঝখানে 
ঢোকান রসাল লাল সেন্টারবোর্ডের গায়ে এসে পডে--তখন দেখা যাঁয় তাব উপর 
বসে থাকা গুগলি শামুকের শান্তিময় উপনিবেশ, ঝালর লাগানে! হলদে কানকো বা 
ফুলকে খাদ্য ও অক্সিজেনের জন্য ছন্দময় গতিতে আন্দোলিত করছে। কেউ যদ্দি 
তার্দের খুব কাছে আসে, তার তখুনি হলুদ্র-লাল ধার বিশিষ্ট খোলকের ঢাকনি বন্ধ করে 
দেবে । যতক্ষণ না বুঝতে পারবে বিপদ্দ কেটে গেছে, ততক্ষণ দ্রজ1 আর খুলবে না । 
এখানে আলোক অতি শ্বচ্ছ ও সিগ্ধকর । বিশেষ করে আমাদের পক্ষে, যার] গ্রীক্মমণ্ড- - 
লের স্থ্ষযের তাপে তপ্ত রোদ্দরে ভেলার উপর থাকতে বাধ্য । সমুদ্রের সীমাহীন 
গভীরতার দিকে তাকালে, যেখানে অনস্ত অন্ধকারের রাজ্যে, সেখানেও হৃূর্যরশ্মির 
প্রতিসরণের জন্য অদ্ধক[রট1 উজ্জ্বল হালক। নীল ঠেকে । আমরা সমুদ্রের উপরি ভাগ 
থেকে সামান্য নিচে থেকেও স্বচ্ছ নীল সমুদ্রের অনেক গভীরে মাছেদের সীতার কেটে 
বেড়াতে দেখতে পাই। সত্যই এট? এক পরম বিন্ময়ের ব্যাপার । হয়ত তারা 
বনিটো। তার। ছাড়াও অন্যের আছে। কিন্ত তারা এত গভীরতায় থাকে যে 
তাদের চেন! দুক্ধর । অনেক সময় তার] বিরাট বিরাট ঝাঁক বেধে আসে । অনেক 
সময় বিস্ময়ে ভাবি, সমুদ্রের জল শুধু কি মাছেই তর অথব। তারা কয়েক দিনের জন্য 
আমাদের সঙ্গ দিতে কন-টিকির তলদেশে ইচ্ছে করে জমায়েত হয়েছে ! 

সোনালী পাখনা টানিরা যখন দেখ। দেয়, আমাদেরও ভারি ইচ্ছে হয়, জলের 
তলায় ভুব মেরে তানের সঙ্গে মিলিত হই। মাঝে মাঝে তাঁরা বিরাট ঝাঁক বেধে 
ডেলার কীছে আসে । তবে বেশির ভাগ সময় দুটো] তিনটে মিলে আসে। তারপর 
বেশ কয়েক দিন €5লার চারপাশে সাঁতরে বেড়ায় । শাস্তশিষ্টের মতো- যদি ন! 


কন-টিকি ১১৩ 


আমর] তাঁদের টোপের লোভ দেখিয়ে বড়শি-বন্দী করি। ভেলা থেকে তাদের 
্বেখায়--বিরাট একটা বাদামী রঙয়ের মাছ-কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু যদি তাদের 
নিঙ্স্ব পরিবেশে চুপিচুপি এসে পড়া যায়, তখন দেখা যাবে তারা শ্বত:স্ফৃর্ত তাৰে 
আকার ও রঙ বদল করেছে । এই পরিবর্তন এত বিম্ময়কর ষে বহুবার আমাদের 
সাজসরঞ্জাম নিয়ে কাছে এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে--এটাই কি সেই 
মাছ যাদের আমর] কিছুক্ষণ আগে জলের উপর স্লাতার কাটতে দেখেছি! মাছট। কিন্ত 
আমাদের প্রতি ভ্রক্ষেপেও করত না। অবিচলিত--রাজকীয় মর্ষদায় যথাপূর্ব এগিয়ে 
চলেছে তারা । কিন্ধ টানিদের চেহারায় এক অদ্ভুত সৌষ্টৰ বিকশিত হয়েছে ষ! 
অন্য কোন মাছের মধ্যে বিরল-দর্শন। গায়ের রঙটা ধাতব হরে উঠেছে--তাতে একটু 
ফিকে বেগুনীর রেশ । যেন রুপোলী ইম্পাতের তৈরি শক্তিধর টরপেডো। বিভিন্ন 
অংশের স্ষমত! নিখু' ত-_-তরল পদার্থের প্রবাহের ন্যায় ক্রমশ সরু হয়ে এসেছে দেহ্‌। 
দেঁড়শ থেকে ছুশ পাউগ্ডের ওজনের দেহ নিয়ে সাবলীল গতিতে জল কেটে যেতে একটা 
ব1 ছুটে! পাখন1 আন্দোলনই যথেষ্ট । সৌষ্টবের সঙ্গে সম্পুর্ণ সঙ্গতি বজায় রেখেই এই 
পতিভঙ্গি । 

যতই সমুদ্র ও সমু্দবাসীদেের সঙ্গে ঘনিষ্টতা নিবিড়তর হচ্ছে ততই কোন কিছু 
দেখে অবাক হবার পালাঁও কমে আসছে। ক্রমশ নিজের বাঁড়িতে থাকার মতো 
স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম অন্ুভব করছি । যারা এই প্রশান্ত মহাসাগরের নিকট সান্নিধ্যে 
বাস করত, সেই প্রাচীন আদিম মানুষদের প্রতিও একট সম্রদ্ধ সম্রম অনুভব করছি। 
অবশ্ঠ সমুদ্ধের প্রতি তাদের দুষ্টিভঙ্গি আযাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । আমরা, একথা 
সত্যি, প্রশাস্তমহাসাগরের জলে মুনের পরিমাণ কতটা, নিরূপণ করেছি-টানি ও 
ভলফিনদের নতুন -লাটিন নামকরণও করেছি;। তার। অবশ্য এসব কিছুই করেনি। 
কিন্ত আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সমুদ্র সম্বন্ধে তার্দের যে-ধ্যান-ধারণা, তা আমাদের থেকে 
অনেক সত্য ও বাস্তবসম্মত। 

এখানে সমুদ্রের অনেককিছুর নিদিষ্ট দিকচিহ নেই। মাছ ও তরজ, নুর্য ও 
তারার আসে যায়| পেরু ও প্রশাস্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্ধের মধ্যে চার হাজার "তিনশ 
মাইল ববধান-_-এর মধ্যে ভাঙ্গা বলে কিছু নেই । কাজেই ১০০৭ পশ্চিমে যখন এসে 
পৌছলাম, আমাদের মানচিত্রে পরিষ্কার একট। পাহাড় দেখানো আছে দেখে বিস্মিত 
হলাম । এগুলেই সামনে দেখতে পাব । একটা ছোট চক্রাকারে দেখানো হয়েছে 
জায়গাটা । মানচিত্রটা সেই বছরেই প্রকাশিত। সমুত্রপথে দক্ষিণ আমেরিকা যাওয়ার 
নির্দেশিকা খানা খুলে নিয়ে বসলাম । গ্যালাপাগোস স্বীপপুপ্রের নৈধ/'ত কোণে ছশ 
মাইল দূরে, নিরক্ষরেখা হতে দক্ষিণে ৬০৪২” কৌণিক দূরত্বে ও পশ্চিমে দ্রাঘিমাগত 
৯৯০৪৩ দূরত্বে। ১৯০৬ খ্রীস্টাৰে এবং পরে আবার ১৯২৬ শ্রীস্টাব্বে উদ্সিভক্ষের খবর 
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লিপিবদ্ধ করা আছে। ১৯২" ্রীষ্টাবে এই স্থান থেকে এক মাইল দূর দিয়ে পশ্চিম- 
মুখো একটা বাপ্পীয় পোত অতিক্রম করে যায়, কিন্ত কোন উন্মিভঙ্গের চিহ্ন দেখতে 
পায়নি । ১৯৩৪ শ্রীস্টাকে আর-একটা জাহাজও দক্ষিণে এক মাইলের মধ্য দিয়ে 
গিয়েছে -কোন উঠ্সিভঙ্গের চিহ্ন তাদের নম্তরেও পডেনি। ১৯৩৫ থ্রীস্টাবে বাম্পীয় 
জলযঘান “কোউরি+ এই স্থান দিয়ে যাবার সময় ন*শ ষাট ঝাঁও জলের তলায়ও কোন 
স্বলের নিদর্শন পায়নি । 

মানচি্র অহ্্যায়ী এখনও এই জায়গ। দিয়ে জাহাজ যাতায়াতের পক্ষে যথেষ্ট 
সন্দেহের কারণ থেকে যাচ্ছে । ভারী জাহাজ চলাচলের পক্ষে এই মগ্ন চড়া নিশ্চয়ই 
বিপজ্জনক ৷ তবে ভেলায় চড়ে যাওয়ায় কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। কাজেই 
ওখান দিয়ে যাওয়াই মন স্থির করলাম । সরেজমিনে দেখতে চাই সত্যিকার কি 
আছে ওখানে । আমর] যে-বিন্দুর দিকে চলেছি তা থেকে একটু উত্তরে মগ্ন পাহাড়ট। 
থাকার কথা । দীঁড়টা ভেলার দক্ষিণ পাশে রেখে চৌকো! পালট। একটু গুটিয়ে 
ফেললাম । এর ফলে ভেলার সম্মুথভাগ কিছুটা উত্তরমুখো হল। সমুদ্রের স্রোত ও 
বাতাস দক্ষিণ দিক থেকে বইছে । এবার সমুদ্রের জল চলকে এসে আমাদের স্সিপিং 
ব্যাগের উপর পড়ল। আবহাওয়াও বেশ জোরাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমরা 
খুশি হলাম, বাতাসের সঙ্গে প্রশস্ত কোণ করে কন-টিকিকে অবিচলিত গতিতে 
নিয়ন্ত্রণ করতে একটুও বেগ পেত হুল না। এখনও পালে হাওয়া লাগছে । তা 
না হলে পাল চুপসে ধেত। আবার ভেলাটা ঠিক পথে স্থনিয়স্রণে আনতে পাগলের 
মতো বেশ কিছুট? নাস্তানাবুদ হতে হল। 

ছু বিন দু রাত্রি আমর উত্তরে বাধূ কোণে ভেলাটাকে চালিত করলাম । অয়ন 
বায়ু কখনও অগ্রিকোণের দিকে, কখনও ব1 পৃবে বইছে । সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠছে। 
অনবরত দিক পরিবর্তনের জন্য সমুদ্রের মতিগতির হদিস পাওয়া কঠিন হয়ে উঠল। 
আমব? অনবরত ঢেউয়ের চুড়োয় উঠছি, আবার খাদে নামছি। মাস্তলে বসে সব- 
সময় চারদিকে সতর্ক দৃষ্বি রেখে চলতে হচ্ছে । যখন ঢেউয়ের গা বেয়ে উঠছি, দিগস্ত 
রেখা বেশ প্রশস্ততর দেখায় । আমাদের বাঁশের কেবিনের উচ্চতা থেকে ঢেউয়ের 
উচ্চতা৷ আরও বেড়ে ষাচ্ছে। হিস্‌ হিস্‌ গর্জন করে জলের স্তম্ভ উচু হয়ে উঠছে-_ 
যে কোন মূহুর্তে অপ্রত্যাশিত দিকে তেক্ষে পড়তে পারে। রাত ঘনিয়ে এলে আমর] 
কেবিনের দরজার মুখে রসদের বাক্স বসিয়ে প্রতিরোধ-ব্যুহ রচনা করলাম । কিন্ত 
তাহলেও একট] ভিজে রাত কাটল। সবেমাত্র ঘুমে চোখের ছু পাতা এক করেছি 
এমন সময় বাঁশের* দেয়ালে প্রথম ঝাপটাটা1 এসে পড়ল-_বাশের চাটাইয়ের ফাক- 
ফোকোর দিয়ে ফোয়ারার মতো। জল ঢুকতে লাগল ভিতরে | খাবার-দাবার ও আমাদের 


উপর যেন ফেনায়িত ধারা বর্ষণ হতে লাগল । 


কন-চিকি ই 


প্লামবারকে ফোনে খবর দাও, কে একজন ঘুমঙ্জড়িত কঠে বলল। আমরা যথা 
সম্ভব কুঁকড়ে বসে রইলাম-_যাতে মেঝের ফাক ফুটে। দিয়ে জঙ্গ বের হয়ে যেতে পারে। 
প্রামবারও আমে নি আর সে-রাতে আমাদের বিছানাপত্তর স্নানের জলে ভিজে একস 
হয়ে গেল। হেরমান যখন পাহারাযন ছিল, একটা ডলফিন অনিচ্ছাকৃত তাবে ডেকের 
উপর উঠে এসেছিল । 

পরের দিন সমুদ্রের এলোমেলো! ভাব অনেকটা কেটে গেল। অয়নবায়ু মনস্থির 
করে ফেলেছে, আজকে পুব দিক থেকে বইবে। মাস্তুলের উপর পাহারা অনবরত বদল 
করতে হচ্ছে । বিকেলের কাছাকাছি আমরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছে যাব আশ] করছি। 
সেদিন সমুদ্রে জীবনের লক্ষণ বিশেষভাবে প্রকটিত হল। হয়ত আজকে নিরীক্ষণ- 
পর্যবেক্ষণের কাজট। আরও নিখুত চালিয়েছি । 

বিকেলের দিকে বিরাট একটা তরওয়াল মাছকে ভেলার দ্বিকে এগিয়ে আসছে 
দেখতে পেলাম । ছুটে! ছু চালে পাখনা জলের উপর খাড়া হয়ে উঠেছে । একট! 
থেকে আর একটার দূরত্ব ছ-ফুট হবে। তরওয়ালটা প্রায় দেহের সমান লঙ্কা মনে 
হল! দীাড়ে ষে বসে ছিল, বৃত্তাকারে তার কাছাকাছি এসে ঢেউয়ের চুড়োর পিছনে 
অনৃশ্ঠ হয়ে গেল। আজকের দুপুরে খান। যা খেলাম, সবই লোনা আর জলে ভেজ]1। 
আমরা যখন খাচ্ছিলাম মাথা পিঠ আর আন্দোলিত পাখনা সমেত বিরাট একটা! 
কাছিমের মূর্তি আমাদের নাকের প্রায় কাছ বরাবর উৎক্ষিপ্চ ছল হিস হিস গর্জনকারী 
ঢেউয়ের তাগুবে । পর পর ছুটো ঢেউ ঝটতি এসে পড়ায় পলকে কাছিমের যৃত্িটা 
অদৃশ্য হয়ে গেল। এবারও সাদ্দাটে সবুজ ডলফিনের পেটের চিকচিকানির চকিত 
আভাস পেলাম ধর্মাবৃত সরীহ্পের পেটের তলায় । এই অঞ্চলট] ইঞ্চিখানেক লঙ্কা 
ছোট ছোট উড্ুক্থ মাছে ঠাসা । বির1ট ঝাঁক বেঁধে তারা এগিয়ে চলেছে । মাঝেমাঝে 
আমাদের ডেকে এসে উড়ে পড়ছে । কখনও সখনও একক স্কুয়া ( উত্তর প্রশান্ত 
মহাসাগরের সামুদ্রিক পাখি ) নজরে পড়ছে । শবক্খচিলেরাও নিয়মিত হানা দিচ্ছে। 
এদ্দের লেজ দ্বিধাবিতক্ত । যেন দৈত্যকায় সোয়ালো। এর ভেলার উপর দিয়ে 
উড়ে বেড়াচ্ছে। ভাঙ্গ। যে কাছেই, শঙ্খচিলের তার বার্তাবাহক। আমরাও ভাঙ্গা 
সম্বন্ধে আশাম্বিত হলাম। - 

“হয়ত কোন পাহাড় ব1 বালিয়াড়ি কাছাকাছি কোথাও আছে, আমাদের মধ্যে 
কেউ কেউ এ রকম ভাবছে । সবচেয়ে আশাবদৌ যে সে বলল, “ধরো, যদি সবুজ 
তৃণময় ছোট একট! দ্বীপ দেখতে পেলাম । আমাদের আগে সেই দ্বীপে কেউ গিয়েছে 
কিন। জানতে পারব না। তাহলে আমরাই হব একটা নতুন দ্বীপের আবিক্দারক-_ 
“কন-টিকি ঘীপ!+ ছুপুরের পর থেকে এরিক বারবার রান্নার বাক্সের উপর দাড়িয়ে 
সেক্সটাণ্টের ভিতর দিয়ে পিট পিট করে তাকিয়েছে । বিকেল ছট। কুড়ির সময় জে 
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ঘোষণা করল-_এখন নিরক্ষরেখা থেকে দক্ষিনে আমাদের কৌণিক দূরত্ব ৬০-৪২ মিনিট 
আর পশ্চিমে দ্রাঘিমাগত দূরত্ব ৯৯৭৪২ মিনিট । আমরা মানচিত্র অনুযায়ী পাহাড় 
থেকে পূব মুখো! চলেছি এক মাইল দূর দিয়ে । বাশের লগাট] নামিয়ে 'পালটা গুটিয়ে 
ফেল] হল। বাতান পুবমুখী বইছে । ধীরে ধীরে আমর] বাতাসের টানে পৌছে ঘাৰ 
সেখানে । স্র্য ভ্রুত সমুদ্র গর্ভে ডুবে গেল। পূর্ণচন্দ্র তার আলোক সম্ভার নিক্ষে 
সাডন্বরে দেখা দিল আকাশে । সমুদ্রের বুক আলোক চ্ছটায় ঝলসে উঠল । ঢেউয়ের 
পর ঢেউয়ের সারি বহে চলেছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে__ কখনও কালো, কখনও বা 
রূপালী দেখাচ্ছে! মাস্তলেব মাথা থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব কিছু । কিন্তু মগ্র চডা। 
ৰা জল থেকে জেগে ওঠা পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়া তরঙ্গের কোন চিহ্ুই দেখ! 
ষাচ্ছে না। কেউই কেবিনের ভিতরে ঢুকছে ন!। সবাই উতৎ্কণ্ঠিত দৃষ্টি মেলে 
চারদিকে তাকিয়ে দেখছে । ছু-তিন জন তে। একসঙ্গে মাস্তলের মাথায় উঠে 
বসেছে। 

চিহ্নিত এলাকার উপর দিয়ে ধাবার সময় আমরা সবসময় গভীরতার মাপ নিতে 
নিতে চলেছি । ভেলায় যতগুলে। জলে ডোবানোর সীসের চাকতি ছিল, চূয়ান্নট। 
সিক্ের স্রতে। পাকিয়ে তৈরি-করা দড়ির প্রান্তে বেঁধে তিন হাজার ফুট বাঁও জলের নিচে 
নামিয়ে দিলাম, কিন্তু ওল পেলাম না । ন1 মধ্যিখানে--না পুবে বা পশ্চিমে ৷ শেষবারের 
মতো সমুদ্র-বক্ষেব দিকে তাকালাম । এবার নিঃসন্দেহে বলতে পারি-_জায়গাট। 
ভালোমতো জরীপ করা হয়েছে । কোন নিমজ্জিত পাহাড় ব! বালিয়াড়ির কোন 
চিহ্ন নেই কোথাও! আমরা আবার পাঁল তুলে দিলাম-__াভটাকে যথাস্থানে স্থাপন 
কর। হল। বাতাস ও ন্নোতের গতিব অন্কূলে আবার আমাদের ভেলার মুখ 
ফেরালাম । 

আবার আগের মতো ভেলা ম্বাভাবিক পথে ভেসে চলল | ঢেউ আসছে, চলে 
যাচ্ছে পিছনের অনাবৃত (কাঠের ভিতণ দিয়ে । এবার আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে- 
ষেতে পারি । ভেজার ভয় নেই-_খাবারও জলে সিক্ত হবেনা । এমন কি সমুদ্র 
বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠলেও না। অয়ন বাধু পূর্ব থেকে অগ্রিকোণে এলোমেলে। ছুটোছুটি 
করলেও না। এইভাবে চললও বেশ কয়েক দিন। অলীক পাহাড়ের খোজে যে- 
অভিযান চালান হল, তা থেকে অনেক কিছু অভিজ্ঞতা অজিত হয়েছে । ভেলার 
তলি হিসেবে সেপ্টারবোর্ডের কার্ষকারিতাঁর যথেষ্ট আভাস পাওয়া গেল। হেরমান 
ও মুট ডুব দিয়ে ভেলাব তলায় গিয়ে পঞ্চম সেপ্টারবোর্ডের সংস্কার করল। আমরা 
এই অদ্ভুত কাষ্টফল্কগুলোর উপকাবিতা সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানলাম । আগে 
বুঝতে পারিনি--এমন কি ইপ্ডিয়ানরাও এর উপকারিতার কথা ভূলে গেছে। এই 
কাষ্ঠ ফলক দিয়ে ভেলার তলির কাজ হয়--ভেলাটাকে বাতাসের সঙ্গে সকোণে এগিয়ে, 
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স্য্তে সাহাধা করে। এত সহজ ভাবে £ভসেযাওয়।। কিন্তু ম্পেনীর়ণা লিখে গেছে 
_বেশির ভাগ ইত্িয়ানরা বালসা কাঠের ভেলা যখন সমুদ্রে চালনা করত, ছুটে। কাঠের 
মাঝখানের ফাকে একট! কাঠফলক গুজে দিত। এ কথাট। পড়ে আমাদের কাছে 
ফেমন, তেমনি অন্যেরা যার। এই সমম্যার কথ "নিয়ে চিন্তা করত, তাদেবৰ কছেও 
ছুর্বোধা ঠেকত। ছুই কাঠের ফলকে কাঠেব ফলক শুধু কাঠছুটোকে শক্ত করে বেঁধে 
রাখতেই সাহায্য করে মাত্র। ভেলাটাকে এদ্রিক-গুদিক ঘোরাতে বাদাডের কোন 
সাহায্য করে এ ভাবাই যাঁয় ন। ! 

কিন্ধ আসল রহস্যট। আমাদের কাছে এইভাবে ফাস হয়ে গেল। বাতাসের 
গতিবেগ মাবার নুস্থির হয়ে এসেছে । সমুদ্র অনেকটা শাস্ত। ঢেউয়ের উচ্চতা বেশ 
কমে গেছে । কন-টিকি একই গতিতে স্থির ভাবে এগিয়ে “তে শুক করেছে । দা 
নিয়ে আমাদের আর বেশি ঝামেল] পোহাতে হচ্ছে না। 'মালগা হয়ে যাওয়া সেপ্টার- 
বোর্ডকে উদ্ধার করে ষে-মূহূর্তে ভেলার পিছন দিয়ে ছুটে কাঠের ফাকে ঘথাস্থানে 
বসিয়েছি, কন-টিকি পশ্চিম থেকে বাধু কোণের দিকে কয়েক ডিগ্রী মোড় শিল্কে 
শান্ত গণততে এগুতে শুরু করল। আমাদের আর দীড়ের সাহাধ্য নিতে হচ্ছে না। 
এখন ষদ্দি সেন্টারবোর্ডট [কে উপরে টেনে তুলি অমনি তেলাট। পাক খেয়ে অগের পথে 
চলতে শুরু করবে । এই ফলকট1 উপরে টেনে তুলে ও নিচে ঠেলে নামিয়ে ভেলার 
গতিপথ পরিবর্তন কর। যায়__দাড়ে আর হাত লাগাতে হয় না। 

এটাই হল ইনকাদের দক্ষ পঞ্তির নদুনা। ভার-সাম্য বজায় রাধার অতি সরল 
সাধারণ ব্যবস্থা । এর সাহায্যেই পালে বায়ুর চাপ মগ্ভুলটাকে একট] নির্দিষ্ট বিন্দুতে 
নিয়ন্ত্রিত করে রাখে। যাস্তলের বাছুছুটে! ভেলার সামনের ও পিছনের অংশ যেন। 
যদি পিছনের কাষ্ঠফলকের সংখ্যাধিকয পিছনট1 অপেক্ষারুত ভারী হয়, তাহলে ভেলাঁর 
অগ্রভাগ বাতাসের গতিবিধির আওতায় পড়ে বাতাসের সঙ্গে যদৃচ্ছ মোড় নিতে বাধ্য 
হবে। মাস্তলের সব থেকে কাছাকাছি যেসব ফলক আছে, হাত ও শক্তির মধ্যে সম্পর্কে 
হেতু"তার্দের ক্ষমত। সীমাবদ্ধ । বাতাস যদি পাশ্চাৎ্গামী হয় এই ফলকগুলো৷ অকেজো! 
হয়ে পড়ে। তখন দীড়ের সাহাধ্য ছাড়া ভেলার গতি নিয়ন্ত্রণ করা স্থকঠিন। এই 
অবস্থায় ভেলাট। দীর্ঘ হলে ভেলা সমুদ্রে সহজভাবে চলতেও পারে না-_ অসহায় হয়ে 
পড়ে । কেবিনের দরজ। আর যেখানে আমাদের খাবার দাবার জম থাকে, সে-জায়গাট! 
ভেলার ডান দিকে-_তাই তেলার ব। দিকট। দিয়ে চেউয়ের মুখোমুখি হতে চেষ্টা করি 
আমরা । 

আমরা অবশ্ঠ দুই কাঠের মাঝখানের কাষ্টফলকের সাহায্যে ভেলার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ 
করতে পারতান্ন দাড়ের দড়ি টানাটানি না-করে। কিন্তু দাড় চালনায় এত অভ্যস্ত 
হয়ে পড়েছি যে কাঠের ফলক অন্য কাজে লাগিয়ে দীড়কেই ভেল! নিয়ন্ত্রণের প্রধান 
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হাতিয়ার ছিসেবে গ্রহণ করেছি আমর] । 

যাত্রাপথের পরবর্তী অধ্যায় আমাদের কাছে অদৃশ্য ছিল--কারণ মগ্ন বালিয়াড়ির' 
অস্তিত্ব মাত্র মানচিত্রেই সীমাবদ্ধ! সমুন্দ্রে আমাদের চুয়াপ্লিশ দিন কেটে গেছে। 
আমরা ছ্বীপপুজের নিকটতম দ্বীপের দৃরত্বের ব্যবধানের অর্ধেকটা অতিক্রম করেছি 
মাত্র। পূব দিকে দক্ষিণ আমেরিকা ও আমাদের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান ছু-হাজার 
মাইলেরও বেশি । পশ্চিমে আমার্দের ও পলিনেশীয় ছ্বীপপুণ্জের মধ্যেও এ একই ধূরত্ব। 
ঈশান কোণের পুবে গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণে ইস্টার ছীপ আমাদের সব থেকে 
কাছে--ফেদ্দিকেই তাকাই না কেন এই লীমাহীন সমুদ্রে তারাও আমাদের থেকে 
পাচশ মাইলেরও অনেক দূরে অবস্থিত। এ পর্যস্ত একটা জাহাজও দেখতে পাইনি । 
এর কারণ-_ প্রশান্ত মহাসাগরের জাহাজ চজাচলের পথ থেকে অনেক দূর দিয়ে চলেছি 
আমর]। 

কিন্ত এই দূরত্বের বিশালতা আমর] একটুও অস্ধাবন করতে পারিনি, কারণ 
দিগস্তরেখা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ দূরে সরে ঘাচ্ছে। আমাদের চলার জগত যেন 
একই জায়গায় স্থির হয়ে আছে । ভেলাটাকে কেন্দ্রবিম্দ করে আকাশের ধস্ুকাকৃতি 
ছাদে একটা বুত যেন ছুড়ে দেওয়া হয়েছে । একই তারার দল রাতের পর রাত 
আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে । 


॥৬॥ 


সমুদ্র যখন উত্তাল থাকে না আমারা রবারের ডিজি চড়ে মাঝেমাঝেই সমৃদ্রে তেসে 
পভি-_ক্যামেরায় নানা ছবি তুলি। প্রথম যেদিন সমুদ্দে ডিঙ্গি ভাসান হয়েছিল, 
সেদিনের কথ! কিছুতেই ভূলব না । কি শাস্ত না ছিল সমুদ্র! ভাই দেখে বেলুনের' 
মতে? হালক' ডিজিট! জলে নাষিয়ে ভি ল-বিহারের ছুনিবার লোভ হয়েছিল ছু-জনের । 
ভেলাঁর কাছ থেকে একটু দূরে ঘেতেই তারা ছোট বৈঠা জলে নামিরে দিল আর 
সঙ্গে-সঙ্গে অষ্টহাসি । ঢেউয়ের ধাক্কায় তারা দূরে সরে গেল। পলকে চোখের 
আঁড়াল। আবার দেখা গেল। ে-মুহূর্তে আমাদের দ্নেখতে পাচ্ছিল, আরও জোরে! 
হেসে কুটোপাটি হচ্ছিল। প্রশাস্ত মহাসাগরের বুক থেকে তাদের হানি ঢেউয়ের' 
মতোই গড়িয়ে গড়িয়ে আসছিল। আমর] চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম । কেমন 
একটা মিশ্র অন্ুুভূতি হল । হাসবার মতো কিছুই তে দেখতে পাচ্ছি না-_-একমাত্র 
নিজেদের লোমশ মৃখ ছাড়া। আমাদের কেমন যেন মনে হল তাদের সাময়িক 
অস্তিষ্ব-বিরূতি ঘটেছ্ে। হয়ত সর্দিগনি হয়েছে! এই হাসির জন্য কোনমতেই 
ভেলায় উঠতে পারছিল না_হাফাচ্ছিল। চোখে জল এসে গিয়েছিল তাদের, ভেলায়, 
টেনে তোলায় জগত কাকুতিষহিনতি করতে লাগল তারা 
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আমরা ছু জন ঝাঁপিয়ে পড়লাম নৃত্যচঞ্চল ভিঙ্গিটার উপর --সঙ্গে-সঙ্গে ঢেউয়ের 
কবলে পড়ে শৃন্যে উৎক্ষিগ্ত হলাম । সঙ্গে-সঙ্গেই ধপাস করে বসে হাসিতে ফেটে 
পড়লাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভেলার কাছে এগিয়ে আনতে হবে। বাকি ছু জন 
এখনও নিরুদ্বেলিত_-তারা এখনও বাইরে বের হয়ে আসেনি । তার্দের ধারণা আমরা 
সম্পুর্ণ উন্মাদ হয়ে পড়েছি । 

দূর থেকে এবার আমাদের গর্বের ধন ভেলাটাকে দেখবার সৌভাগ্য হল। সত্যি 
কথা বলতে কি, কেমন একটা! বিরূপ প্রতিক্রিয়াই স্থষ্টি করল--এ এক নৈরাশ্তজনক 
পাগলের কাগ্কারখান৷ বলে প্রতিভাত হল। উন্মুক্ত সমুত্রে নিজেদের খতয়ে দেখার 
সৌভাগ্য হয়নি কখনও । সামান্য টেউয়েই ভেলার কাঠ জলে সম্পুর্ণ অনৃশ্য হয়ে যাচ্ছে 
--তখন “চাখের সামনে ভাসতে থাকে আমাদের ছোট্র কেবিনটা। সামনে প্রশন্ত 
দরজা । কেবিনের মাথায় তালপাতার ছাউনি ঢেউয়ের ঝাঁকি খেয়ে অনববত গঠানাম। 
করছে । ভেলাটাকে দেখাচ্ছে নরওয়ের একট। পুরানো খড়ের মাচার মতে- অসহায়ের 
মতো ভেসে চলেছে সমুদ্রের বুকে । একমুখ দাঁড়ি, রোদে তামাটে বদমাসদ্দের দড়ি- 
বাধা অবস্থায় নিয়ে চলেছে খড়ের মাচা । কাউকে যদ্দি সমুদ্রে সানের গামল। চেপে 
বৈঠা চালিয়ে আমাদের পিছু পিছ আসতে দেখতাম, আমরা কিছুতেই হাসি চেপে 
রাখতে পারতাম না। ছোট্ট একটা ঢেউ কেবিনের বেড়ার অর্ধেক কাছে এলেই মনে 
হয়, এখুনি প্রশস্ত ছার পথে হুহু করে জল ভিতরে ঢুকে ঘাবে- যেখানে দাড়িওয়াল। 
লোক ছুটে! হা করে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। কিন্তু ভেলাটা ঠিক মুহূর্তে 
_ ঢেউয়ের মাথায় চেপে বসল । ভবঘুরে ছুটে একমুখ শুকনে1 দাড়ি নিয়ে দিব্যি বহাল 
তবিয়তে আছে--জলে ভেজেনি একটুও । বিরাট উ"চু ঢেউ তেডে এলে মনে হয়, 
ভেলা তার কেবিন-পাল-মাস্তলটাস্তল নিয়ে পাহাড় প্রমাণ ডেউ-এ একেবারে তলিয়ে 
ঘাবে। কিন্তু কই, কিছুই হয় না। পরমুহূর্তেই দেখা ঘায়--ভবঘুরে দাঁড়িওয়ালার! 
আর কেবিন ষথাপূর্বং অটুটই আছে--কোন ইতরবিশেষ হয়নি। পরিস্থিতি ঘোরালো 
হয়ে উঠলেও আমর! ভাবতেও পারিনি ষে আজগুবি ভেলাটায় সবকিছু মিরাপদেই 
আছে। 

এর পরের বার ডিঙ্গি চড়ে এই রকম হাসির খোরাক যোগাতে গিয়ে আমরা প্রায় 
মহাসর্বণাশের উপকণ্ঠে পৌছে গিয়েছিলাম । বাতাস ও সমুদ্র দুই-ই উত্তাল হয়ে 
উঠেছে । কিন্তু নিরুদিগ্র কম-টিকি দুটভাবে নিজের পথ কেটে এগিয়ে চলেছে বেশ 
দ্রুত গতিতেই আমাদের কিছু বোঝবার আগেই । আমরা যারা ভিজিতে ছিলাষ, 
তাড়াতাড়ি ভেলার কাছে আসতে জীবনপণ লড়াই করতে লাগলাম । ভেলাটাকে 
কিছুতেই বাগ মানাতে পারছি না । না যাচ্ছে থামানো, না অপেক্ষা করছে আমাদের 
জন্ত। ভেলাট! একপাক ঘুরে পিছনে আসবে তারও সভাবন1 নেই। কন-টিফির 
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উপর ধার! ছিল তারা পাল নামিয়ে ফেলল। বাতাস কেবিনটাকে এনন ভাবে কবজা 
করে ফেলেছে যে ভেলাটা তর-তর বেগে পশ্চিমমুখো! ছুটে চলেছে । যেমন আমরাও 
খেলনা বৈঠা চালিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করছি ভেলার কাছে আসতে | " সকলের মনে 
তখন একটাই দুর্ভাবন_-কেউ ধেন না বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। পলাতক ভেলাটার আবার 
নাগালে পাওয়ার আগে বেশ কিছুটা ভীষণ ভয়াল মুহূর্ত কেটে গেল। শেষ পর্যস্ত 
আমর] ভেলায় উঠে হামাগুড়ি দিয়ে বাকিদের কাছে অগ্রসর হলাম । 

সেদিন থেকে ভেলার অগ্রভাগের সঙ্গে লম্বা দড়ি দিয়ে ডিঙ্গি না বেঁধে রবারের 
ভিঙ্গি জলে নামানো! বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল । দরকার হলে দড়ি ধরে 
ভিিটাকে ভেলার কাছে টেনে আন] যাবে । আমরাও ভেল1 থেকে খুব একটা দূরে 
ধেতাম না। একমাত্র বাতাস যখন ধীরে বইত আর প্রশাস্ত মহাসাগরের বুকে ঢেউয়ের 
নামগন্ধও থাকত না, তখন হয়ত কোন দিন কালেতদ্রে একটু সাহস করে দূরে চলে 
যেতাম । কিন্ত তাও করেছি যখন পলিনেশিয়ায় পৌছতে আর মাত্র অর্ধেকটা পথ 
বাঁকি এবং বাতাস ও সমুদ্র পূর্বোক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে । সমুদ্র যেন তৃ-গোলকের 
চারদিকে ধন্থকের মতে! বেঁকে আছে বৃত্তের প্রতিটি বিন্দুর দিকে । তখনই আমরা 
কন-টিকি থেকে নিরাপর্দে ডিঙ্গিতে অবতরণ করতে পেরেছি-_ আকাশ ও সমুদ্রের 
মাঝখানে নীলামুরাশি ভেদ করে ডিঙ্গি বেয়ে চলেছি । 

যখন দেখতাম দূরে ভেলার কালে! ছায়াটা ক্রমশ ছোট থেকে ছোট হয়ে আসছে 
আর পাঁলট! দিগন্তের বুকে একটা অস্পষ্ট কালো৷ চৌকো! খপুবির মতো দেখাচ্ছে, 
মনট। তখন কেন যেন নিঃসঙ্গতায় ছলে উঠত। অসীম সমুদ্রে একলা! সমুদ্্রটা 
ধন্নকের মতো! বেঁকে আছে মাথার উপরের নীল আক্শের মতো1- শুধু নীলের উপর 
নীলের স্তর বিছানে!। আর যেখানে আকাশ ও সমুদ্র মিশেছে, সেখানে সব নীল 
মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে । দেখে-টেকে মনে হত আমরা অনন্ত শৃন্তে ঝুলছি । 
আমাদের পৃথিবীট! যেন নীল এক মহাশৃন্য, আর সেই নীলিমায় কোন দিপিষ্ট বিন্দু 
নেই। কিন্তু গ্রীত্মমণ্ডলের দোনালী তপ্ত সর্ব আমার্দের ঘাড়ের পিছনটা জ্লিয়ে 
পুড়িয়ে দিচ্ছে । দূরে দিগন্তের কোণে নিঃসঙ্গ ভেলার পালট! চুম্বকের বিন্দুর মতো! 
আঁমার্দের আকর্ষণ করে তার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে । আমরা বৈঠ। বেয়ে ভেলার 
কাছে ফিরে এলাম-_-পাটাতনের উপর হামাগুড়ি দিয়ে ষেতে লাগলাম । মনের মধ্যে 
একট! অনুভূতি হতে লাগল-_-আমর1 ঘেন নিজের বাড়িতে, নিজেদ্দের পৃথিবীতে 
ফিরে এসেছি । ভেলার পাটাতনের উপর হলেও নিবিড় নিরাপতার আশ্রয়ে । 
বাশের কেবিনেরভিতরট। ছায়।-ঘন। বাশ ও শুকনে। তালপতার গন্ধ নাকে এসে 
ঝাপটা মারল। বাইরের রৌন্ত্রতপ্ত নীলিমার পবিত্রতার স্পর্শ পেতে লাগলাম বাশের 
বেড়ার ফাক দিয়ে। বেশ পর্যাপ্ত পরিমাণেই। এই ভাবেই আমরা অভ্যস্ত! এই 
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ভাবেই কাটল কিছু সময় | আবার বাইরের নীলিমার স্বচ্ছ বিপুল বিস্তার ছুনিবার 
'আকর্ষণে আমাদের টেনে নিয়ে এল বাইরে । 
এই নড়বড়ে বাশের কেবিন বা ছাউনি মনের উপর এক অদ্ভুত মনস্তাত্বিক প্রভাব 
বিস্তার করত ৷ দৈর্ঘ্যে চোদ্দ ফুট আর প্রস্থে আট ফুট পরিশ্তিত জায়গা । বাতাস ও 
সমুদ্রের চাপ হাস করতে একটু নিচু করেই তৈরি । সোজা হয়ে দাড়ালে মাথ। ছাদে 
ঠেকে যাবে! দেয়াল ও ছাদ ছাচ1 বাশের শক্ত বাখারির তৈরি। দড়ি দিয়ে বেশ 
আট করে বাঁধা ও খাড়া করে রাখা । তার গায়ে আর এক প্রস্থ চাটাইয়ের বেড়ায় 
ঢাকা । চার ধারে সবজে ৪ হলুদ বাশের চৌকো। কাঠামো । ছার্দের উপর থেকে 
ঝালরেব মতো পাতা] ঝুলছে । চোখের উপর স্সিগ্গ প্রলেপ বুলিয়ে দেয় যা সাদ] 
দেয়াল পারে না । কেবিনের দক্ষিণের দেয়ালের এক তৃতীয়াংশ ফাকা। ছাদ ও 
দেগ্সালের ভিতর দিয়ে সখ ও চাদের আলো আসে। তা সত্বেও আধুনিক কালের 
সাদ। র$-কর। ভারা দেয়ালও জাহাজের দুপাশের গায়ে গতের চেয়ে 'এই আদিম যুগের 
খোয়াড়ের মতো আশ্রয়-স্বান অনেক বেশি নিরাপত্তার বোধ জাগায় মনে । 
এই অদ্ভুত সত্যের একটা ব্যাখ্যা খু'জে বের করার চেষ্টা করতে লাগলাম । শেষ 
পর্যস্ত নিচের সিদ্ধান্তে এসে পৌছলাম ৷ সমুদ্র ভ্রমণে তালপাতার ছাউনি দেওয়। 
বাশের কেবিনে বাস করার ব্যবস্থায় আমাদের চেতনাবোধ সনভ্যন্ত। আবর্তিত 
সমুক্রের বিবাট তরঙ্গমাল! আর তার উপর ভাসমান তেলার উপর ছোট কুঁড়ের মধ্যে 
নেই কোন এক্য-স্থত্র । হয় তরঙ্গমালার মধ্যে এই কুঁড়ে একেবারে বেমানান, নয়ত 
কুঁডের বেড়ার চারপাশের তরঙ্গমালারাই বেমানান । তেলার উপর ষতক্ষণ আছি 
এই বনের আমেজ-জাগানে। ঝুপড়িই বাস্তব সত্য-বরং এই উত্তাল তরঙগমালারাই 
মনে হয় কল্পনা -প্রশ্থত। কিন্ত রবারের ভিঙ্গিট ঠিক উলটোটাই মনে করিয়ে দেয়। 
সমুদ্রে বালস কাঠ ঠিক সমুদ্র-শকুনের মতোই ঢেউয়ের তালে তালে ভেসে চলে। 
ভেলার পিছন থেকে ঢেউ ভেঙ্গে পড়লে, আসুক না কেন জল পাটাতনের উপর-_ 
ভেলার মাঝখানে শুকনে। জায়গায় যেখানে কেবিনট। তৈরি সেখানে জল আসে না-_ 
আমাদের আস্থাও টলটলায়মান হয় না। সমুদ্র-বিহার ঘত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠছে, এই 
আরামদায়ক খুপডিতে নিরাপত্তাবোধও ততই নিবিড়তর হয়ে উঠছে। কেবিনের 
আশপাশ দিয়ে যে ফেনার মুকুটপরা ঢেউগ্ুলে৷ নাচতে ন[চতে চলে যায়, তারা 
আমার্দের মনে কোন আতঙ্কের দাগ কাটে না-_-আমর]1 ষেন চলচ্চিত্রের পর্দায় ছবি 
দেখছি | ভেলার চারধারে কোন হ্রক্ষিত ব্যবস্থ|৷ নেই। কেবিনের ঘেয়াল ভেলার 
কিনার থেকে মাত্র পাচ ফুট দূরে অবস্থিত | আমরাও শমুদ্র সমতল থেকে মাত্র দেড় 
ফুট উঁচুতে আছি । আমাদের মনের ভাবখানা এখন, আমরা যেন সমুদ্র থেকে অনেক 
অনেক মাইল দূরে চলে এসেছি-_সমুদ্রের বিপর্দ থেকে যোজন যোজন মাইল দূরে 
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বনের মধ্যে একটা কুঁড়েতে বাস করছি। কেবিনের ভিতরে আমর1 চিৎ্পাত হয়ে 
শুয়ে থাকি-_-অদ্ভূত দেয়াল-বেড়ার দিকে অবাক দৃষ্টি মেলে। ছাদ্টা বাতাসে 
আন্দোলিত শাখা-প্রশাখার মতো! মুচড়োয়, ওঠানাম। করে-_-নাকে নেই কাটা. কাঠ, 
বাঁশ ও শুকিয়ে-যাঁওয়া নারকেল পাতার বনজ গন্ধ। 

মাঝে মাঝে রাতের বেল] রবারের ভিঙ্ি চেপে সমুদ্র থেকে আমাদের দিকে দৃষ্টি 
ফেরাই, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি নিজেদের । কয়লা-কালে। সমৃদ্র চারদিকে ফুলেফেপে 
বয়ে যাচ্ছ, সমৃদ্রের বুকে তারাদের ক্ষীণ আলো প্রতিফলিত। প্ল্যাংকটনের ঝিকি- 
মিকি। সহজ সরল পৃথিবী । অন্ধকারে শুধু তারার মাল1। হ্বীস্টের জন্মের আগের- 
না পরের, এই ১১৪শ সন-_হঠাৎ যেন তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে । আঁমরা বেঁচে 
আছি এবং বেশ জোরের সঙ্গেই বেঁচে আছি। বুঝতে পারছি, যাস্ত্িক যুগের আগেও 
মান্য পরিপূর্ণ মহিম। নিয়ে বেঁচে ছিল । বরুং আধুনিক কালের মানষের চেয়ে তার্দের 
জীবন ছিল আরও সম্পুর্ণ_খশ্বর্ষপূর্ণ। বিবর্তন বা সময়ের অস্তিত্ই যেন লোপ 
পেয়েছে । যা বাস্তব, যা এই মৃহৃতে প্রত্যক্ষ, তা ষেন আক্ত-_যা চিরদিন ছিল এবং 
চিরকাল থাকবে, তার মতোই সত্য । অসংখ্য তারার জটলায় এবং অসীম, ছেদহীন 
অন্ধকারে আমর! যেন ইতিহাসের ন্বাভাবিক গতিপ্রবাহের সঙ্গে একাস্ত হয়ে গেছি । 

কন-টিকি একবার ঢেউয়ের মাঁথায় উঠছে আবার খাদে নামছে । পিছনে মসীরু্ণ 
জলরাশি ষা আমাদের ও কন-টিকির মধ্যে প্রাচীর সৃষ্টি করছে। জ্যোৎ্ন্নালোকিত 
রাত্রে কন-টিকির চারপাশে এক অপার রহস্যময় পরিবেশ রচিত হয়। শক্ত বাকঝকে 
কাঠের কাণ্ডের দুপাশে সামুদ্রিক উদ্ভিজ্জের ঝালর, মিশকালে। স্ব্যাণ্ডেনেভীয় জলদন্থ্য- 
দের জাহাজের পালের মতো! চৌকো পাল, একটা বাঁশের অমস্থণ খুপরি, ভেলার' 
মাঝামাঝি জায়গায় রাখা মোমবাতির হলদেটে আলো--সবকিছু মিলে একট পরীর 
রাজ্যের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে । বান্তবতার সঙ্গে ছিটেফোট। মিল নেই। 
মাঝেমাঝে কালো সমুদ্র ভেলাটাকে চোখের সামনে থেকে নিঃশেষে মৃছে দেয়-_আবার: 
দেখা দেয় তারাদের পটভূমিকায় কালে ছায়ার মতে?। ঝকঝকে জল গড়িয়ে গড়িয়ে 
পড়ে। 

খন এই একাস্ত নিঃসঙ্গ ভাসমান ভেলাটাকে দেখি--মনের পটে ভেসে ওঠে এই 
ধরনের আর-এক ভেলাবহরের ছবি । অর্ধবৃত্তাকারে ভেসে চলেছে দিক চক্রবালের 
দিকে | প্রথম মান্ষের| ভাঙ্গার খোজে সমুদ্রে পাঁড়ি জমিয়ে ছিল। "আশাবাদী 
ছিল তারা । টুপাক খুপানকুই সমগ্র পেরু ও ইকুয়াডোরকে নিজের কর্তৃত্বাধীনে 
এনেছিল। যেদিন স্পেনীয়্া সে-দেশ আক্রমণ করেঃ সেদিন সে লোকজন নিয়ে সহআা- 
ধিক বালসা কাঠের ভেলায় চেপে প্রশাস্ত মহাসাগরের ভাঙ্গার খোঁজে বেরিক্কে 
পড়েছিল। সমুদ্রে দ্বীপের অস্তিত্ব আছে এ রকম জনশ্রুতি শুনেছিল তারা |. দুটো" 


কন-টিকি ১২৩ 


সবাপ খুঁজে পেয়েছিল বলে আমার বিশ্বাস। সে-ছবীপ গ্যালাপাগোস দ্বীপ। আটমাস 
পরে সে আর তার বহু সঙ্গী আবার ইকৃয়াডোরে ফিরে এসেছিল ভেল। বেয়ে । কন- 
টিকি ও তার অন্ছগাষীর1 এই ভাবেই একদিন বছুশত বছর আগে সমক্রে অভিযান 
চালিয়ে পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ আবিষার করেছিলেন। তাদের ফিরে আসার কোন 
কারণ ছিল না। 

আবার আমরা ভেলার ডেকে লাফিয্ে উঠে পড়তাম--বাশের পাটাতনের উপর 
আলোক-বত্তিকার চারপাশে গোল হয়ে বসতাম । পনেরশত বছর আগে পেরু থেকে 
যাত্রা করেছিল যে-সমুন্র-বিহারীর], তার্দেরও একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল-_সেই কথা 
নিয়ে আলোচনায় মশগুল হয়ে যেতাম । পালের গায়ে দাড়িওয়ালা মানগষের বিরট 
ছায়া পড়ত । সেই সঙ্গে মনে পডত পেরুর আর একদল শ্বেতকায় শশ্রুমপ্ডিত 
মানের | মেকিকে! থেকে মধ্য আমেরিকায়, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম 
অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা! হয়ে একেবারে পেরু পর্যস্ত তার! সেখানকার পৌরাণিক 
কাহিনী ও স্বাপত্যশিল্পে স্থায়ী আসন রেখে গেছে । ইনকার্দের আসার আগে এই 
রহস্যময় সভ্যতা যেন যাছ্দনণ্ডের এক আঘাতে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল এখান থেকে এবং 
আবার হঠাৎ সেই সত্যতার আবির্ভাব ঘটেছিল পশ্চিমেব নির্জন ছ্বীপপুঞ্ধেও-__ যেখানে 
এখন চলেছি আমরা । প্রাক সভ্যতার এই ভ্রাম্যমান মশাল-বাহকেরা কি প্রশান্ত 
মহাসাগরের ওপার থেকে এসেছিল? সেই স্্দূর অতীতে একদ্দিন একই পদ্ধতিতে 
অতি সাধারণ ভাবে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ থেকে মেক্সিকো উপসাগরে এসেছিল কি তায়! 
সমুদ্রের ম্রোত ও অয়নবামুর আনুকুল্যের প্রসার্দে ভেলায় ভাসতে ভাসতে ? আমরা 
আজ যে-দূরত্ব অতিক্রম করতে চলেছি, তার তুলনায় সে-দূরত্ব অপেক্ষারুত কম । 
আমরা আর নিজেদের সমুন্দে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন পরিত্যক্ত কেউ-কেট! মনে করি না। 

অনেক পর্যবেক্ষকের ধারণ! আর তাদের ধারণার স্বপক্ষে হথেষ্ট গুর ত্বপূর্ণ ঝুড়ি ঝুড়ি 
কারণও আছে- মেক্সিকোর আযাজটেক্স পেকে পেরুর ইনকাদের মধ্যে ঘে মহান ভারতী 
সভ্যতার অশ্তপ্রবেশ ঘটেছিল--তার যূলে বস্তত পৃবর্দেশ থেকে অন্ুপ্রবেশকারীদের 
হঠাৎ হঠাৎ আগমনের ফলেই সম্ভব হয়েছিল । আমেরিকার ইগ্ডিয়ানদের সাধারণভাবে 
বল! যায় এশিয়ার পঞ্জ শিকারী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ভৃক্ত | প্রায় কুড়ি হাজার বছর 
আগে তারা সাইবেরিয়া থেকে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিল। সব থকে বিশ্ময়ের 
ব্যাপার হুল, মেক্সিকো পেরু পর্যস্ত একদ। যে উচ্চ সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল, তার, 
ক্রমবিস্তারের কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণার্দি নেই। প্রত্বতান্বিকের৷ ততই গভীবে থনন 
কার্য চালাচ্ছে, এদের শিক্ষাসংস্কৃতির উচ্চতর পরিচয়ও মিলছে-_শেষ পর্যস্ত এমন একটা 
নিদিষ্ট বিন্দুতে এসে পৌঁছান গেছে ঘ1 থেকে প্রমাণিত ষে প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে 
আদিয সংস্কৃতির কোন: সংযোগ-নুত্রই ছিল না। তার ভিত্তি এখানে নয়-_অন্থাত্র । 


১২৪ কন-টিকি 


সভ্যতার প্রসার ঘটেছিল মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার মের ও অরণ্য অঞ্চলে -- 
যেখানে প্রশাস্তমহাসাগর পেরিয়ে সভ্যতার স্রোত এসে প্রথম ধাক্কা মেরেছিল। অথচ 
নাতিশীতোষ্ণ মগ্ডলেই, অতীতে যেমন বর্তমান কালেও সভ্যতা বিকাশের" পরিবেশ 
সবসময় অনুকূল ও সহজলভ্য । 

প্রশাস্ত মহামাগরীয় ছ্বীপপুঞ্জেও সেই একই সভ্যতার বিকাশ দেখা যায়। পেরুর 
নিকটতম দ্বীপ- ইস্টার দ্বীপ । দ্বীপটি জঙ্গলহীন শু, মাটি অনুর্বর | প্রশান্তমহা- 
সাগরের এশিয়া থেকে স্থদূরতম দ্বীপ এটি। অথচ এখানেও সেই সভ্যতার বিকাশ 
পরিলক্ষিত । 

আমাদের যাত্রা-পথের অর্ধেকটা! অতিক্রান্ত । এই দূরত্ব পেরু থেকে ইস্টার দ্বীপের 
দূরত্বের সমান। রূপকথার দ্বীপটি আমানের দক্ষিণে অবস্থিত। পেরুর উপকূল 
ভাগের মাঝামাঝি একট! জায়গ। থেকে দৈবাৎ আমরা যাত্রা করেছি । ভেলা ধাত্রীরাও 
সচরাচব এ রকম জায়গ] থেকেই যাত্রা করত। আরও দক্ষিণে কন-টিকির ধ্বংসপ্রাপ্ত 
নগরী তিয়ানহুয়ানাকো। থেকে যদ্দি যাত্রা করতাঁম, একই বাতাসের আল্গুকুল্য পেতাম 
কিন্ত সমুদ্রের স্রোতের ধার! এদিকে দুর্বলতর। এখানকার বাতাপ ও শ্োত--ছুই 
মিলে আমাদের ইস্টার দ্বীপের দিকেই নিয়ে ষেত। 

১৩০০ পশ্চিম অতিক্রম করতেই আমরা পলিনেশীয় সমুদ্র এলাকায় পড়ে গেলাম । 
আমাদের তুলনায় পলিনেশীয় ইন্টার দ্বীপ পেরুর অধিকতর কাছাকাছি । প্রাচীনতম 
দ্বীপ-সভ্যতার কেন্ত্রতুমি প্রশাস্ত মহামাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রথম ফাড়ির সঙ্গে এক 
রেখায় এসে গেছি আমর । ক্র্য আকাশ পথ থেকে নেমে স্থদূর পশ্চিমে সমুত্রে তার 
বিচিত্র বর্ণচ্ছট| নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে । রাত্রি আগত--ভাস্বর পথ ধরে চলেছি 
আমর1। মুদুমন্দ অমননবায়ু ইস্টার দ্বীপের অদ্ভুত রহস্যময় গল্পে প্রান সঞ্চার করে। 
নৈশ আকাশ সময়ের ধারণ|কে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। আমর! বসে বসে গঞ্জে 
মশগুল হয়ে উঠি ।' পালের গায়ে শ্মশ্রমণ্ডিত দানবদের মাথায় ছায়া নাচতে থাকে। 
কিন্তু তখন আরও সুদূর দক্ষিণে ইস্টার দ্বীপে পাথরে গড়া বৃহত্তর দানব মূর্তি 
থুতনিতে শ্মশ্র প্রলঙ্থিত শ্বেতকায়দের চেহারা নিয়ে সদর্পে দাড়িয়ে থাকে--ধুগ যুগ 
সঞ্চিত রহ্‌ঙ্গের চিন্তায় ধ্যানমগ্ন | 

১৭২২ খ্রীস্টাব্ধে ইউরোপীয়র! প্রথম এই দ্বীপটি আবিষ্কার করে-_সের্দিনও তার! 
এই ভাবে দ্রাঁড়িয়ে ছিল। ইতিমধ্যে বাইশটি পলিনেশীয় যুগ পেরিয়ে এসেছে । ইস্টার 
হ্বীপের প্রচলিত কাহিনী থেকে জান! যায়-_বর্তমান অধিবাসীর। সেপ্দিন বড় বড় ক্যান 
চড়ে এই দ্বীপে অবতরণ করে ছীপের আদ্বিবাসীদের সবংশে নিশ্চিহ করে। এই 
আগস্তকরা আরও পশ্চিম থেকে এই দ্বীপে এসেছিল । কিন্তু ইস্টার দ্বীপের প্রচলিত 
কাহিনী অহসারে এর। নাকি স্থদূর উদয়-ভাচ্র দেশ থেকে আগত। কিন্তু দক্ষিণ 


কন-টিকি ১২৫ 


আমেরিক1 ছাড়া সেদিকে আর কোন দেশই নেই। অজ্ঞাত স্থানীয় স্থপতিদের অতীতে 
নির্ূল করায় ইস্টার দ্বীপের এই দানবীয় যৃন্তিগুলো। প্রাচীন কীতির অনির্ণেয় রহস্তের 
প্রতীক হয়ে আছে। এখানে-সেখানে বৃন্গ হীন দ্বীপের ঢালু ঘেশে বিরাট বিরাট মৃত্তি 
গুলে! আকাশের দিকে মাথা তুলে দাড়িয়ে আছে । এই অপূর্ব অতিকায় যৃর্তিগুলে! 
পাথর *খোর্দাই করে তৈরি। প্রতিটি চেহার। মান্ুষেব। তিন চার তলা বাড়ির 
সমান উচু। একটিমাত্র পাথর কুঁদে তৈরি করা। কি ভাবে সেদিনের স্থপতিরা এই 
বিরাট বিরাট পাথরগুলে। দূরতম স্থান থেকে এনেছিল, তাদের কপ দিয়েছিল,_তার- 
পর তাঁদের যথাস্থানে দাড় করিয়েছিল? যেন এসব কোন স্মস্তাই ছিল না তাদের 
কাছে। মাটি থেকে ছত্রিশ ফুট উচু অনেক মৃত্তির মাথায় লাল পাথরের বিরাট 
পাগাড়র আকারের আলাদ। গোল পাথর বসিয়েছিল ভারসাম্য বজায় রেখে। এসবের 
অর্থই বাকি? এই অবলুপ্ত হয়ে যাওয়] স্থপতিদের কি ধরনের বিশেষ যান্ত্রিক জ্ঞান 
ছিল যার সাহায্যে এই সব ছুরূহতম সমস্তার সমাধান করেছিল? অথচ আধুনিক 
কালের ঝুশলীতম যস্ত্রবিদেরাও একাজ করতে হিমসিম খাবে । 
যদ্দি এই সব টুকরো টুকরো ব্যাপার একত্র গ্রথিত করি, পেরুর ভেলাণয়ালাদের 
পটভূহিকায় দেখলে উস্টার দ্বীপের রহস্য খুব সম্ভবত অনির্ণেয় নয়। প্রাচীন সভ্যতা 

" এই দ্বীপে এমন অনেক চিহ্ন রেখে গেছে, »ময়ের করাল দ্রংস্্রী আজও তা ধ্বংস 
করতে পারে নি। 

টপ” ইস্টার দ্বীপ একটি স্বগ্রাাচীন আগ্রেক্সগিরির শীষে অবস্থিত। প্রাচীন সভ্য 
নাগরিকরা যে ষাণ বাধানে। রাস্তা] তরি করেছিল, তা চলে গেছে একেবারে তটদেশের 
ধার পর্যন্ত--ফেখান থেকে লোকে নৌকোয় ওঠা-নামা করে । এর থেকে প্রমাণিত হয়, 
ফেছ্বীপের চারধারে কল-রেখ] সেদিনও (ফখানে ছিল, আজও সেখানেই আছে । কোন 
সলিল সমাধিগু1ণ্ধ দেশের অবশিষ্টাংশ এ নয়। এটি একটি ছোটখাট জনবসতিহীন 
পুরো দ্বীপ । শুধু ছোট আর জনবিরলই নয়, আজকের মতো] অতীতেও সংক্ষতির 

ঢআবাস্্ছল ছিল যার গুত)ক্ষ গুমাণের অভাব নেই। 

-  কীলকাকার ছীপটির পুর্ব কোণে নির্বাপিত আগ্রেয়গিরির জালামুখ আর সেই 
জালা মুখের গহুরে রয়েছে ভাস্ক্ষ শিল্পীর অপবৰ পাথরের খনি ও কারখানা । আজও 
ঠিক সেই অবস্থায়আছে- অত্তীতের শিল্পী ও ভাস্কররা যে-অবস্থায় রেখে গিয়েছিল 
শতাধিক বছর আগে, যখন ভার আততায়ীর আক্রমণে প্রাণভয়ে পালিয়ে ছিল 
দ্বীপের পুব দ্দিকের শেষ প্রান্তে । দ্বীপের আদি অধিবাসী আর পলিনেশীয়দের মধ্যে 
সেদিন যে রক্তক্ষয়ী মারাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তাতে জঙ্গী হয়েছিল পলিনেশীয়র1 
আর আদ্দিবাীদের আবালবুদ্ধ জনতাকে হত্যা করে একট। খানায় পুড়িয়ে কেলা 


হয়েছিল। 


১২৬ কন-টিকি 


হঠাৎ শিল্পীদের কাজে বিদ্ন ঘটায় ইস্টার ছীপের একটি কাজের দিনের ঘটে পুর্ণ 
ছেদ এবং তা থেকে কাজের দিনের স্পষ্ট আভাসও পাওয়া যায়। চকমকি পাথরের 
মতো! শক্ত পাথরের কুঠারগুলো এলোমেলো এখানে-ওখানে কাজের জায়গায় 
ছড়ানো । এর থেকে প্রমাণিত হয় এই অগ্রসর জাতির লোকেরা কন-টিকির 
ভাম্করদের মতোই লোহার ব্যবহার জানত না। তারাও ঘখন পেরু থেকে পালিস্বে 
যেতে বাধ্য হয়েছিল, তারাও আগ্ডিজ উপত্যকায় ফেলে গিয়েছিল বিরাট বিরাট 
পাথরের মূতি । ছু-জায়গাঁতেই পাথরের খনি দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে রূপকথার 
শ্বেতকায় শ্মশ্রমণ্ডিত মান্ুষর1 তিরিশ ফুটেরও বেশি দীর্ঘ পাথরের ঠাই কেটে এনেছে 
পাহাড়ের গা থেকে-_-পাথরের চেয়েও শক্ত পাথরের কুঠার দিয়ে । এই সব পাথরের 
টাইগুলোর ওজন অনেক অনেক মন । তাদের পাহাড় থেকে এবড়ো-খেবড়ো পথের 
উপর দিয়ে মাইলের পর মাইল টেনে নিয়ে যাওয়। হয়েছিল--তারপর তাদের যথাস্থানে 
খাড়া করে বসিয়ে অতিকায় মানুষের মূর্তি গভা হয়েছে, অথব1 একট] চাইয়ের উপর 
আর একটা চাই বসিয়ে রহস্যময় দেয়াল ও ভবনশ্রেণী নির্মাণ করেছে তারা । 

যেথানে কাজ শুরু করেছিল সেখানে অনেক মৃতি অসম্পূর্ণ অবস্থায় আজও পড়ে 
আছে ইস্টার ছ্বীপের জালামুখের দেয়ালের কুলঙ্গীতে । এসব দেখে বোঝ] যায়, কি 
ভাবে বিভিন্ন স্তরে কাজ হত। তাস্করর1 যখন প্রাণভয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল, তখন 
যে বৃহত্তম মানুষের মণ্ডিটি প্রায় শেষ করে এনেছিল, তার দৈর্ঘ্য হবে ছেযট্টি ফুট । 
মৃত্তিটিকে শেষ করে যদ্দি থা স্থানে ব্গিয়ে দিতে পারত, এই বিপুলাকায় দানবের 
মাথাটা আটতলা! উচু সৌধের মাথায় এসে ঠেকত। প্রত্যেকটা! যৃত্তি এক একটি 
পাথর কুঁদ্দে গড়া। ভাস্করদের কাজের জায়গায় যে-সব মৃতি শায়িত অবস্থায় পাওয়! 
গেছে, তা দেখে বোঝা যায় অনেক লোক একত্রিত হয়ে কোন একটি মৃতি গড়েনি। 
প্রত্যেকটি বিভিন্ন বিভিন্ন লোকের একক কাজ । দক্ষিণ আমেরিকার পাথরের মৃত্তি- 
গুলোর মতোই ইস্টার দ্বীপের যূতি দেয়াল-গান্ধে শায়িত অবস্থায় থাকে-হাত দুটো 
বাকিয়ে পেটের উপর বিভ্তন্ত অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যজের প্রতিটি খুটিনাটি অংশ সম্পূর্ণ হলে 
কর্মশালা থেকে দ্বীপের চারদিকে বিভিন্ন জায়গায় স্থানাস্তরিত করা হত তাদের । 
শেষ অবস্থায় পাহাড়ের কুলঙ্গিতে পাথরের গায়ে একটা সরু শিরার সঙ্গে যুক্ত থাকে 
যুদ্তিট1। তারপর সেই শির থেকে বিচ্ছিন্ন করে মৃতিটাকে চারপাশে গণডশৈল স্থাপনা 
করে খাড়া করে রাখা হত যাতে না পড়ে ষায়। | 

এইসব মুত্তিগুলে। পাহাড়েব সান্র্দেশে বহন করে নিয়ে এসে বিভিন্ন স্থানে পাহাড়ের 
গায়ে হেলান দিয়ে খাঁড়ৰ দাড় করিয়ে রাখা হত। বেশ কিছু বৃহত্বম মৃত্তি জালামুখের 
দেয়ালের উপর দিয়ে পরিবাহিত করে, এবড়ো-খেবড়ে। স্থানের উপর দিয়ে বহু যাইল 
দূরে টেনে নিয়ে যাওয়া হত। তারপর বিভিন্ন পাথরের বেদীর উপর বসানোর পর বাকি 


কন-টিকি ১২৭ 


খাকত মৃত্তিগুলোর মাথার উপর লাল পাথরের পাগড়ির আকারের গোলাকার চাই 
স্াপনা করা | পরিবহন-পদ্ধতি রহন্যময় ঠেকলেও একথা। অস্বীকার করার তো। উপায় 
নেই থে তাদের স্থানাস্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ভাব্কররা যারা পলায়ন করেছিল, 
আপগ্ডিজ পর্বতমালায় সম আকারের অনেক পাথরের মুর্তি ফেলে গিয়েছিল তার।। 
সবকিছু দেখে মনে হয় তার। নিপুন শিল্পী ছিল। 

ইস্টার দ্বীপের একশিল। স্তস্ত ও যুত্তিগুলো বিপুলকারে, সংখ্যায় অগুণিত ও ভাস্বর- 
ফের একটা নিজস্ব শিল্পপ্রতিভা ছিল--এসত্য শ্বীকার করে নিলেও সেই অদৃশ্য হয়ে 
যাওয়া সভ্যতার ফসল প্রতিভাধর মাহ্ুষেরাই আমেরিকার সম্গিকটন্থ প্রশান্ত মহাসাগরের 
নান! দ্বীপে দৈত্যাকতি যৃত্তিগলো গড়েছিল। আর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 'একশিল। 
যৃত্তিগুলোষ্রকর্মশালা থেকে দৃর-দূর স্থানে নীত হয়েছে । মারকুয়েসাসে আমি গুজব 
শুনেছি সেখানকার লোকের মুখে-_বিরাট বিরাট স্তম্ভ কিভাবে দূর-দূর স্থানে £নিয়ে 
যাওয়া হয়েছে এবং টঙ্গাটাবুর বিরাট তোরণের উপর বসান হয়েছে । এর থেকে এই 
সিদ্ধান্তে আসা যায় ঘষে একই লোকের1 একই পদ্ধতিতে ইস্টার দ্বীপের যৃতিগুলোও 
গড়েছে ও স্থানাস্তরে নিয়ে গেছে। 

খার্দের মধ্যে ভাস্কর্ষের কাজ শেষ করতে দীর্ঘ সময় লাগত কিন্ত কুশলী শিল্পীর 

খ্য] সীমিত ছিল। একটা মৃতি গড়ার কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবহন ব্যবস্থা 

দ্রুত শেষ করে ফেলা হত। একাজে লোক লাগত অনেক । সে-যুগে ইস্টার দ্বীপে 
মাছ পাওয়। ষেত 'প্রচুর-_পেরুর লাল আলুর চাষও হত বিশেষ ভাবে । বিশেষজ্ঞদের 
বিশ্বাস_দ্বীপের প্রাচুর্ধের দিনগুলোতে সাত থেকে আট হাক্জার লোক সেখানে খেয়ে- 
পরে স্থখে দিনগুজরাণ করতে পারত । হাজার লোকের পক্ষে সেই ভারী ভারী যৃততিগুলো 
কুলঙ্গি থেকে বের করে খাড়া জ্বালামুখের দেয়ালের উপর দ্দিয়ে বাইরে টেনে নিয়ে 
আসা এমন কিছু কঠিন ব্যাপারই নয় আর দ্বীপের এক প্রাস্ত থেকে আর এক প্রান্তে 
টেনে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে পাচশ লোকই যথেষ্ট। 

লেবু জাতীয় ফলের বাকল ও উদ্ভিদের আশ দিয়ে বিস্নী পাকিয়ে এমন শক্ত 
দড়ি তৈরি কর! হত, ষা ঘষটানিতে ছি'ড়ে যেত না। কাঠের বাক্সে মৃতি গুলে শুইয়ে 
বাঝ্মগ্ুলোকে টারোর মূল চটকে পিচ্ছল করে নেওয়। ছোট ছোট গণ্ডশৈল ও লম্বা লম্বা 
কাঠের উপর দ্বিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া] হত। সেই প্রাচীন সভ্য মানুষরা দড়ি কাছি 
বুনতে যে স্থ্ক্ষ ছিল, প্রশাস্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে পেরু পর্যস্ত প্রত্যেকেই তা৷ 
জানত। ইউরোপীয়! যখন এই সব জায়গায় প্রথষ পদাপূন করে তার] শতাধিক 
গজ প্রশস্ত বেগবতী জলধার ও পাহাড়ের খাদ্দের উপর কত ঝুলস্ত দড়ির সেতু 
দেখেছে । মাশ্রষের কোমরের সমান পুরু বিহ্থনী-কর। দড়ির সেতু । 

পাথরের অতিকায় মৃতি গুলে! যথাস্থানে পে ছলে তাদের দাড় করানো আর-এক 


১২৮ কন টিকি 


সমস্তা হয়ে দেখা দ্দিত। পাথর ও বালি দিয্নে একটা ঢাল তৈরি করা হত প্রথমে 
--যেদ্দিকট। কম খাড়। সেদিক দিয়ে পা ধরে মুর্তিটাকে টেনে সোল! হত তার উপর 
_মুতিটি। চুড়োয় পৌছলে খাড়া ধারের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে যৃতিটি| নিচে নামিয়ে 
দেওয়া হত । পা দুটে সচ্য খোডা একটা গর্তে ঢুকে ধেত। সেই হেলান সমতল 
তথন৪ থাকে দৈতাকায় মৃতির পিছনে ঠেকনে। হিসেবে । একট! বাড়তি বেলনাকার 
পাথর মূর্তির মাথার উপর চাপিয়ে দিয়ে অস্থারী পাথরের হেলানে! সমতলট। সরিয়ে 
নিয়ে যাওয়া হত । এই ধরনের ঢালু সমতল ইস্টার দ্বীপের অনেক জাষগায় তৈরি 
অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখ! গেছে বিরাট বিরাট মুতিরি অপেক্ষায়-_যে-যৃতি আর 
আসেনি কোনদিন । প্রযুক্তি-কৌশল সতাই প্রশংসার্হ । প্রাচীন যুগের মানুষদের 
বুদ্দিবৃত্তি লঘু করে না দেখলে এর মধ্যে রহস্তের কারিকুরি কিছুই নেই । তাছাড়। 
তখন সময় ও লোকবলের কোনই অভাব ছিল ন1। 
কিন্ত কেন তারা এই অতিকায় মূর্তি তৈরি করেছিল ? কেনই বা তার জালামুখ 
থেকে চার মাইল দূরে আর একটা পাথরের খনিতে যেত লাল পাথরের সন্ধানে, ঘা! 
এঁ মৃতি গুলোর মাথায় চাপান হত? দক্ষিণ আমেরিক! ও মারকুয়েসাস দ্বীপের 
মৃতি গুলে! সবই এই লাল পাখরের-_সেখানকার অধিবাসীদের বহু দূর-দূর প্রান্তে যেত 
হত পাথরের খোজে । পলিনেশিয়া ও পেক্চতে এই লাল পাথেরের উষ্তীম শ্রদ্ধান্থিত 
ব্যক্তিদের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য ছিল। 
এবার দেখা যাঁক--এই মুত্তগুলে। কার্দের? এই দ্বীপে প্রথম ইউরোপীরর। যারা 
এসেছিল, তারা সমুদ্রের তটদেশে রহস্তময় শ্বেতকায় মানুষ দেখেছিল । কিন্ত এই 
ধরনের লোকদের পক্ষে যা! শ্বাভাবিক, দ্ীপবাসীদের মধ্যে তার একটু বৈপরীত্য লক্ষ্য 
করেছিল। দেখেছিল অনেকের মুখেই ঢেউ খেলান প্রলস্থিত দীর্ঘ দাড়ি । যার রক্ষা 
পেয়েছিল, প্রথম দ্বীপবাশীদের পরবর্তী বংশধর এরা । অনেকেই জানাল তাদের পূর্ব- 
পুরুষদের গায়ের রঙ সাদাই ছিল, আবার কারুর কারুর গায়ের রঙ বাদামীও দেখা 
যেত। তার! হিনেব করে দেখাল, বাইশ যুগ আগে শেষের দল অন্যত্র কোথাও থেকে 
পলিনেশিয়ায় এসেছিল | কিন্তু প্রথম যার! এই দ্বীপে এসেছিল বড় বড় নৌ যানে 
চেপে, সে প্রায় সাতান্ন যুগ আগে । পূর্ব থেকে যারা এসেছিল, তাদের নাম দেওয়। 
হয়েছিল লম্বকর্ণ। তার? কৃত্রিম উপায়ে তার্দের কান লম্বা করত, কানের লেতির 
সঙ্গে ভারী কিছু ঝুলিয়ে । সেগুলো! প্রায় কাধ স্পর্শ করত। এই রহশ্ময় লম্বকর্ণর 
নিহত ও নিশ্চিহ্ন হয়, ষখন খর্বকর্ণর দ্বীপ আক্রমণ করে । ইস্টার দ্বীপের সব প্রস্তর 
মৃদ্তির কান ঝুলে এক্বোরে কাধে এসে ঠেকেছে-_ভাস্কররা নিজেরাই তো ছিল 


লম্ব কর্ণ । 
পেরুতে ইনকার্দের যেসব লোক-কাহিনী প্রচলিত, তা থেকে জানা যায় স্ুর্য- 


কন-টিকি ১২১ 


দেবতা কন-টিকি যে শ্বশ্রমণ্ডিত শ্বেতকায়দের উপর রাজত্ব করতেন, তাদের ইনকার। 
বলত লম্বকর্ণ। কারণ তাদের কানকে কৃত্রিম উপায়ে লম্বা করা হত--কানের লেতি 
এসে ঠেকত একেবারে কাধ পর্বস্ত । ইনকার। জোর দিপ্নে বলেছে কন-টিকির লম্বা কর্ণ 
প্রজারাই আগ্ডিজ পর্বতমালার পরিতাক্ত দেত্যকায় যুন্তিগুলো গড়েছে । পরে এরা 
আক্রান্ত, বিতাড়িত ব। নশংসভাবে নিহত হয়েছে ইনকাদের হাতে । লেক টিটিকাকার 
একটি দ্বীপে এই প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল । 

এক কথায় £ কন-টিকির শ্বেতকায় লম্বকর্ণরা পেরু থেকে পালিয়ে যায় পশ্চিম 
দিকে--তার্দের বিরাট বিরাট মুত্তি গড়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে । টিকির লম্বকর্ণর! 
ইস্টার দ্বীপে এসেছিল পূব থেকে । এই ভাক্ষর্ষে তাদেরও কুশলতা অনস্বীকার্য । তার! 
এসেই এই শিল্প কর্মে সমগ্র প্রাণমন ঢেলে লেগে যায়। সের শিল্প সৃষ্টি করতে 
ক্রমোন্গতির যে প্রয়াস প্রয়োজন, তার নানতম চিহুও পাওয়া যায় না ইস্টার দ্বীপে । 

দক্ষিণ আমেরিকা। 'ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে যে সব যুতি দেখা যায় তাদের 
মধ্যে আকৃতিগত যথেষ্ট মিল লক্ষিত হয়, কিন্তু প্রশাস্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে যে 
একশিল! স্তম্ত আছে তাদের পরম্পরের মধ্যে এই এঁক্য তত প্রকটিত নয়। মার- 
কুয়েসাস দ্বীপ ও তাহিতিতে ফেসব মূতি দেখা যায় তাদের গোঠী হিসেবে টিকি 
নামে অভিহিত করা হয়েছে । এরাই এই দ্বীপের পূর্বপুরুষ হিসেবে সম্মানিত এবং 
মৃত্যুর পর দেবত্বে উন্নীত। ইস্টার দ্বীপের মৃতিগুলোর মাথায় কেন লাল পাথরের 
উদ্ধীষ বসানো-_তার রহস্তও এর মধ্যে নিহিত। ইউরোপীয় অভিযানে পলিনেশীয় 
দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এমন বহু মাঙ্গষের ও পরিবারের মৃত্তি আবিষ্কৃত 
হয়েছে যাদের চুল লাল--গায়ের রও সাদ1। দ্বীপবাসীদের শ্বীরুতি অনুসারে যার 
এই দ্বীপে প্রথম অবতরণ করেছিল, এগুলো! তাদের যৃর্তি। কোন কোন দ্বীপে 
বাৎসরিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় লোকেরা যৃত্তির গায়ে রং মেখে সাদা করে ফেলে, 
মাথার চুল রঞ্জিত হয় লাল রঙে । এসবই পূর্বপুরুষদের অঙ্গকরণে। ইস্টার ছীপে 
বাৎসরিক অনুষ্ঠানে উৎসবের প্রধান প্রবক্ত1 মাথার চুল কেটে লাল রঙে রগ্রিত করে। 
স্বীপের অতিকায় যূতির লাল উষ্ভীষের পাথর এমনভাবে খোদাই করা--যা স্থানীয় 
জনসাধারণের কেশ রচনার অনুরূপ । মাথার উপর গোলাকার খোপা, যেমন মানুষের 
মাথার চুল বেণীবদ্ধ করে মাথার পিছনে খোপার আকারে স্থাপনা করা হয়। 

ইস্টার দ্বীপের যৃতিগুলোরও কান লঙ্কা । কারণ ভাস্কররা নিজেরাই লম্বকর্ণের 
অধিকারী ছিল। বিশেষ লাল বর্ণের পাথর বাছাই করে তারা যৃত্তির মাথায় বসিয়েছিল 
উফ্ণীষের আকারে-__কারণ শিক্পীর্দের চুলও লাল ! মুখের থুতনি ছুচালো৷ ও একটু 
প্রলম্বিত। কারণ শিল্পীর] দীর্ঘশৃশ্রমণ্ডিত ছিল । শ্বেতকায়দের মুখাকুৃতিগত বিন্যাস 
অস্থযায়ী মৃত্তিদেরও ছিল তীক্ষু নাক, সরু ঠোট । কারণ ভাস্কররা তো ইন্দোনেশীয় 


১৩০ কন-টিকি 


গোঠীতুক্ত লোক নয়। মৃতিগ্তলোর মাথা বিরাট মাকারের কিন্তু সেই তুলনায় পা 
অপেক্ষারুত ছোট । হাত ছুটে পেটের উপর বিন্যস্ত । দক্ষিণ আমেরিকায় এই ধরনের 
মুর্তি গড়ার রেওয়াজ ছিল সে-যুগে। আর প্রত্যেকটি যুতির কোমরে থাকত একটি 
কোমর-বন্ধনী। এটাও একট! বৈশিষ্ট্গত লক্ষণ । লেক টিটিকাকায় কন-টিকির 
রাজ্যের ষে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে সেখানে প্রতিটি মৃত্তির কোমরে এই প্রতীক 
কোমর-বন্ধনী দেখা যায়। স্্য-দেবতার রামধনু কোমর-বন্ধনীর প্রতীক চিহ্ন । মান 
গেরেভা দ্বীপে একটি প্রবাদ প্রচলিত--ন্্য-দেবতা এই রহস্তময় কটি-বন্ধ কোমর থেকে 
খুলে ফেলেছিলেন_-পরে কটি-বন্ধ বেয়েই মানগেরেভা দ্বীপে অবতরণ করেছিলেন 
তার শ্বেতকায় সন্তান সম্তভতিদের নিরে। পেরুর মতো এই সব ছাপে শূর্যকেই তাদের 
আর্দি পুরুষ হিসেবে কল্পন। করা হয়। 

নক্ষত্রথচিত মাকাশের নিচে ভেলার পাটাতনের উপর বসে আমর! ইস্টার দ্বীপের 
এইসব অদ্ভুত এতিাসিক উপকথা নিয়ে আলোচন1 করতাম । পলিনেশিয়ার গভীর 
অস্তঃপুরে স্থির লক্ষের কে আমাদের নিয়ে চলেছে বালসা-ভেল1 । এরপর মানচিত্রে 
নামছাড়। ইস্টার দ্বীপের কোন চিহৃই আর দেখতে পাব না1। পুব দেশাগতদ্দের এত 
শ্মারক-চিহ্ন ইস্টার ছীপের সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যে এ নামের মধ্যেই তার ইংগিত 
মিলবে । 

মানচিত্রে ইস্টারদ্বীপ স্থান পেয়েছে--কারণ জনৈক ওলন্দাজ ইস্টার সানডেতে 
দৈবাৎ এ দ্বীপটি “আবিষ্কার করেছিল। আমরা তুলেই গেছি, দ্বীপবাষীর। অর্থাৎ যারা 
এ দ্বীপে বাস করত, তাদের বাড়িবরদৌরের নাম করণের মধ্যেই অনেক অর্থবহ ইংগিত 
লুকানো আছে । এই দ্বীপের কম করেও তিনটি নাম পলিনেশিয়ায় প্রচলিত। 

একটা! স্ুপ্রচলিত নাম হল টি-পিটো-টি-হেঙ্ুয়া--যার অর্থ হল “দ্বীপেরও নাভি-কুণ্ড? | 
এই কাব্যিক নামটির জন্য, আরও পশ্চিম দ্বিকের দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ইস্টার দ্বীপ একটা 
বিশেষ মর্যাদার স্থান পেয়েছে ! ছ্বীপের পূর্বউপকূলে “লম্বকর্ণরা” যেখানে প্রথম অবতরণ 
করেছিল, সেই এঁতিহিক অবতরণ-ক্ষেত্রে খুব সতর্কভাবে নির্মিত একঠি পাথর আছে, 
যাকে বল! হয় “সোনালী নাভি-কুণ্ড । আর এটাই ইস্টার দীপের নাভি-কুণ্ড হিসেবে 
বিবেচিত। কাব্যিক গুণান্িত পলিনেশীয়রা পূর্বদিকে পেরুর সব থেকে কাছাকাছি 
এই দ্বীপে নাভি-কুণডটি নির্ঝণ করেছিল 1 তাদ্দের পশ্চিম দিকের দ্বীপাবলির নাভি-চক্র 
রূপে পরিগণিত--কাজেই এর একট। প্রতীক অর্থ আছে। আমরা তো জানি 
পলিনেশীয্বরা এই দ্বীপের আবিষ্কারকে “দীপের জন্ম" হিসাবে আখ্যা দিয়েছে । কাজেই 
সব দ্বীপের মধ্যে ইস্টার দ্বীপকে তাদের দীপের নাভি-কুণ্ড হিসেবে গণ্য করবে, তাতে 
আর বিশ্ময়েরকি আছে। এটাই তো ওদের মাতৃভূমির সঙ্গে একমাত্র সংঘোগ-স্ত্র । 

ইস্টার ছ্বাপেয় দ্বিতীয় নাম হল রাঁপানই--যার অর্থ হল বড় প্রাপা” আর পাপা" 


কন-টিকি ১৩১ 


'ইটি' হল ছোট রাপা। এই দ্বীপটি ইস্টার দ্বীপ থেকে বহুদূরে পশ্চিমে অবস্থিত, আর 
আকারে সমগোত্রও। কাজেই এটাই সাধারণ নিয়ম ষে প্রথম আবিষ্কারকে সব থেকে 
বড় বলা আর পরবর্তীদদের “নতুন” ব1 “ছোট” বলা__-এমন কি আকারে সমান সমন 
হুলেও। ছোটরাপার অধিবাসীরা আজও এ এঁতিহা বহন করে আম্ছে যে তাদের 
পূর্বপুরুষরা বড়রাপা অর্থাৎ পৃবের ইস্টার ছ্বীপ থেকে আগত, আর ইস্টার দ্বীপের জীবন- 
যাপন প্রণালী আজও ধরে রেখেছে তারা তাদের জীবনে । ইন্টার ঘ্ীপ আমেরিকার 
সব থেকে কাছে-কাজেই পুব থেকেই বহিরাগতর। ষে এসেছিল তারাও প্রমাণ পাওয়! 
যায় এর থেকে । 

প্রপান দ্বীপ অর্থাৎ ইস্টার দ্বীপের তৃতীয় ও শেষ নাম হল “মাটা-কাইট-রাণী” অর্থাৎ 
'শর্গের দিকে নিবদ্ধ চোখ । প্রথম দৃষ্টিতে ব্যাপারট। বিভ্রান্তিকর মনে হয়। কারণ 
'ইস্টার দ্বীপ অন্যান্য উচু দ্বীপ অর্থাৎ তাহিতি, মারকুয়েসাস, হাওয়াই-এর তুলনায় 
অপেক্ষারত নিচু। কাজেই এন্দের তুলনায় ইস্টারঘীপ আকাশমুখী হতে পারে না। 
কিন্তু 'রাণী* অর্থাৎ শ্বর্গ পলিনেশীয়দের কাছে ছৈত অর্থের প্রতীক। এটা তাদের 
পূর্ব পুরুষদের মাতৃভূমি_ন্্ধদেবতার পবিত্র আবাসভূমি, টিকির পরিত্যক্ত পার্বভ্য- 
সাম্রাজা। কাজেই সমুদ্রের হাজার হাজার ত্বীপের মধ্যে সব থেকে পৃবের দ্বীপটিকে 
'ঘ্বর্গের দিকে প্রসারিত চক্ষু বলে ষে অভিহিত কর। হয়েছে--তা৷ খুবই অর্থবহ । আরও 
মজার ব্যাপার হন--পলিনেশিয়ায় “মাটা-রাণী” কথাটার সমার্থক শব হল ন্যর্গের 
চোখ । এটা পেরুর একটা জায়গার নাম। ইস্টার দ্বীপের বিপরীত দিকে পেককর 
প্রশাস্তমহাসাগরীয় উপকূলের একটি বিশিষ্ট স্থান। আগ্ডিজের কন-টিকির বিধকংস 
নগরীর পদদপ্রান্তে অবস্থিত স্থানটি | 

ইস্টার দ্বীপের রোমাঞ্চের নান। ব্যাপারের আলোচনায় আমর আবিষ্ট হয়ে পড়লাম । 
তারাভরা আকাশ মাথার উপরে । সেদিনের প্রাগৈতিহামিক অভিঘানের আমরাও 
যে সহযোগী ছিলাম । টিকির পর থেকে আমরাও যেন একাস্ত ভাবে সূর্য ও তারকা- 
খচিত আকাশের নিচে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভাঙ্গার সন্ধানে । 

সমূদ্র ও তরঙ্গের প্রতি আমাদের সব ভত্ ভাবনা ঘৃচে গেছে আর সে-শ্রদ্বা নেই 
সমুক্রের ও তরঙের বিভীষিকার প্রতি । ভেলার সঙ্গে সমুদ্রের কি সম্পর্ক জেনে গেছি 
আমরা । এমন কি হাঙগরর পর্যস্ত আমাদের দৈনন্দিন দোসর হয়ে পড়েছে । 
আমাদের সম্বন্ধে তাদের প্রতিক্রিয়াও জাঁনি আমরা । হাত-হারপুনের আর প্রয়োজন 
হয় না। এমন কি আমরা যখন ভেলার কিনারায় বসে থাকি, কোন হাঙ্গর ভেলার 
ধার ঘেষে এলেও সরে বসি না। বরং ওরা যখন ধার ঘে'ষে যায় আমর] অনেক 
সময় হাত বাড়িয়ে ওদের লেজ ধরতে চেষ্টা করি। এেন শেষ পর্যস্ত একটা 
মজাদার খেলায় বূপাস্তরিত হয়ে গেছে । 


১৩২ কন-টিকি 


বেশ হালকা ভাবেই শুরু করেছিলাম আমরা! ঘতট] খেতে পারি তার চেয়ে 
বেশি ডলফিন ধরতাম খুব সহজেই । থাবার যাতে বৃথা অপচয় না হয় এবং বেশ 
আমোদ আহরণ করা ধায়-_নিছক সেই উদ্দেশেই বড়শি ছাড়াই সুতোয় টোপ বেঁধে 
জলে ছুড়ে দিতাম । উড্ুকু মাছ স্থৃতোয় বেঁধে জলে ফেলে টেনে আনতাম। দ্বেখা 
মাত্র লাফিয়ে এসে গপ করে গিলে ফেলত উড়ুক্কু মাছ। এইভাবে ছ জনকেই টেনে 
আনাম ভেলার কাছে। শুরু হয়ে যেত সার্কাসের খেলা । ঘর্দি একট ডলফিন 
রণেতঙ্গ দ্রিত খেলায় আর একট ডলফিন ছুটে আসত । আমর] খুব আমোদ পেতাম 
এ খেলায় । অবশ্য ভলফিনরাই শেষ পর্যস্ত পেয়ে যেত মাছট!। 

এরপর হাঙ্ররদের নিয়েও॥ একই ধরনের খেলার পুনরাভিনয় করলাম। ছিপের 
স্বতোর শেষপ্রান্তে হয় একটুকরো! মাছ থাকত_নয়ত প্রায়ই পুটলিতে বীধা নানা 
খাবারের ঝটতি-পড়তি। তুণ্ড জলের উপর তুলে ছুটে আসত হাঙর মুখ হা করে 
খাবারটা মুখে চালান করে দিতে । চোয়ালের কপাট বন্ধ করার আগেই ট্রক করে 
টোপটা টেনে বের করে নিতাম মুখ থেকে । হত চকিত প্রাণীট! অবর্ণনীয় নির্বোধের 
মতো সীতরে ছুটে আসত টোপটা ধরবার জন্য-_মুখ £1 করত । যতবারই টোপটা। 
ধরবার জন্য হা করত, আমরা সরিয়ে নিতাম টোপট? তার নাগালের বাইরে । শেষ 
পর্যস্ত হাঙ্গরট। ছুটে আসত একেবারে ভেলার কাছে-_লাঁফিয়ে উঠত জল থেকে নাকের 
কাছে নৃত্যপরা টোপটা ধরতে । অনেকটা ভিক্ষার্থী কুকুরের মতে1। চিড়িয়াখানায় 
হিপোপটেমাসকে খাওয়ানোর বিচিত্র খেলার মতো! । ভেলায় চভার তিনমাস পরে 
ডাইআরিতে নিচের এই ঘটনাটণ লিখেছিলাম £ | 

আজ যে-হাঙ্গরটা আমার্দের অন্থসরণ করেছিল তার সঙ্গে বন্ধুত্ব 'পাঁতিয়েছি | 
দুপুরে খাওয়ার পর টুকিটাকি যা পড়েছিল, সব হাঙ্গরটার হাঁকরা মুখের ভিতর ঢেলে 
দিলাম । কিছুট] ভয়ঙ্কর, কিছুটা! খোশ মেজাজী, কিছুট। ব। বন্ধুভাবাপন্ন কুকুরের মতো। 
আমাদের ভেলার সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল হাঙ্গরটা। যতক্ষণ না আমরা ওদের 
মুখের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে "দিচ্ছি ওদের হালচাল বেশ খোশ মেজাজীই । একমাত্র 
ন্নানের সময় ছাড়া ওদের আশেপাশে দেখলে খুশিই হই । 24 

একদিন একট ব1শের ছিপ নিলাম । ছিপের স্থতোর সঙ্গে বেঁধে দিলাম এক 
পু টলি হাঙ্গরের খাবার । ভেলার পাশেই রেখেছি ছিপ ফেলার আগে । এখন একটা 
ঢেউ এসে ছিপও খাবার ভানিয়ে নিয়ে গেল। বাশের ছিপট] ভাসতে ভাসতে ভেলার 
পিছন দিকে কয়েকশ গজ দূরে চলে গেছে । হঠাৎ ছিপট। জলের মধ্যে খাড়া হয়ে 
দাড়িয়ে উঠল-_-তারপর তীর বেগে ছুটে আসতে লাগল ভেলার পিছু পিছু। আগে, 
যেখানে যেভাবে ছিল, ঠিক সেইভাবে সেখানে থাকাই যেন উদ্দেশ্া। ছিপটা যখন ' 
দুলতে দুলতে ভেলার পাশে এসে পৌছল, দেখতে পেলাম একট দশ ফুট লম্ব। হাঙ্গর 
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জলের তল দিয়ে ফীতরে চলেছে। হাজরটা খাবারের থলিটা! গিলে ফেলেছে 
'কিন্ধ সৃতোটা কেটে ফেলেনি । ছিপটা আমাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে 
এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল। 

কমশঃ হার্গরদের ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখলেও ওদের মুখের ভিতরে তীক্ষ ক্ষরের মতো! 
ধারাল যে পাচ ছ* সারি দাত ওত পেতে আছে তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বিন্দমাত্র 
হ্রাস পায়নি । 

অনিচ্ছাসত্বেও একদিন হ্ুটকে 'একটা হাঙ্গরেব সঙ্গে সীতার কাটতে হয়েছিল । 
কাউকেই দাতার কাটতে কাটতে ভেলার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার অনুমতি 
দেওয়া হত না। ছুটো কারণ মাছে তার। এক শ্রোতের টানে ভেলা থেকে দূরে 
সরে যেত পারে। আর সমদ্র হাঙ্গর অধ্যুষিত বলে। কিন্ত একদিন সমুদ্রকে 
অদ্বাভাবিক শান্ত দেখা গেল আর হাঙ্গর যারা আমাদের অন্সরণ করছিল, তাদের 
ভেলার পাটাতনের উপর তুলে ফেলা হয়েছে । কাজেই ঝটপট সমুব্ধে ভূব দিয়ে নেবার 
অন্নমতি দেওয়া হল। হুট জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক ডুবে অনেক দূরে চলে যিয়েছিল। 
মাস্বলের উপর থেকে দেখতে পেলাম গ্রটের চেয়ে আকারে বড় একটণ কালো। ছায়া জলের 
তল! দিয়ে তার দিকে ভেসে আসছে । যাতে না ঘাবড়ে যায় তাই আমরা খুব একট! 
হৈ-চৈ না লাগিয়ে তাকে সাবধান করে দিলাম । হুট ভেলার পাশে এসে ভূস করে 
ভেসে উঠল জলের উপর । কিন্তু যে-ছায়াট। দেখেছিলাম সেট] তার চেয়ে ঢের বেশি 
দ্রুতগামী । একই সময়ে তারা দু জনে ভেলার পাশে এসে উপস্থিত হল। ম্্ট যখন 
তেলার উপর উঠছিল ছ-ফুট লঙ্কা একট] হাঙ্গর তার পেটের হুল। দিয়ে একেবারে 
ভেলার পাশে এসে থামল । শ্নটকে না-কামড়ানোর জন্য হাক্গরটাকে 'একটা। ডলফিনের 
যাথা উপহার দিলাম | 

সাধারণত দেখার বর্দলে গন্ধই হাঙ্গরদেব লোভের উদ্রেক করে সব থেকে বেশি । 
আমর জলে পা ডুবিয়ে পরীক্ষা করেছি। তার স্লাতরে চলে আসে আমাদের 
কাছে--তারপর নিঃশবে লেজ ছুলিয়ে কেটে পড়ে । কিন্তু জলে যদি এক ফ্োোট। রক্ত 
পড়ে--এই যখন আময়া কাটা মাছ জলে ধুই-_হাঙ্গরের পাথন৷ অমনি সজীব হয়ে 
ওঠে । বেশ দূর দূর থেকে নীল বোতলের মতো হাঙ্গররা সেখানে জমায়েত হতে 
থাকে। আমর যদি হাঙ্গরের নাড়ীভূ'ড়ি জলে ছুড়ে দেই তারা যেন পাগল হয়ে 
ওঠে--উত্তেজনায় অন্ধ হয়ে সেপ্দিকে ধাবিত হয়। তার! শ্বজাতির নাড়ীভৃড়িও 
হিংশ্রের মতো৷ গোগ্রাসে খেয়ে ফেলে । এই সময় আমর] ঘি জলে পা তোবাই 
হাঙ্গর রকেটের মতো৷ তেড়ে এসে যেখানে পাটা ঝোলান ছিল, সেখানের কাঠের 
'গাক়ে দাত বসিয়ে দ্বেবে। হাঙরের মেজাজ ভীষণ পরিবর্তনশীল । নিজেদের আবেগের 
ন্বয়ার উপর একাস্ত নির্ভর করে তার! । 


৯৬৪ কন-টিকি 


হাজরদের সঙ্গে আমাদের শেষ যে-সংঘর্ষ হয়েছিল, তা হল ওদের লেজ নিয়ে, 
টানাটানি করার ব্যাপারে । প্রাণিজগতে লেজ ধরে টানাটানি কর সব থেকে ম্বপ্য' 
পর্যায়ের খেলা বলে বিবেচিত। হয়ত সত্যি! কিস্ত কেউ তো এ পর্যস্ত হাঙ্গরের 
লেজ টেনে দেখেনি । সত্যি কথ। বলতে কি এট। একটা বেশ আমুদে খেলা । 

হা্গরের পুচ্ছ ধরবার আগে তাকে আমরা ট্রকিটাকি কিছু খেতে দেই। খাবার 
থেতে ওরা মুখট1 জলের উপরে বাড়িয়ে দেয়। সাধারণত খাবারট। একট! পুঁটিলিতে 
বেঁধে গর্দের মুখের সামনে নাচাতে থাকি । সোজাস্বজি হাতে করে মুখে খাবার পুরে 
দেওয়া খুব একটা মজার খেলা হয় না। পোষ! কুকুর বা ভাল্লুককে এভাবে খাবার 
খাওয়াতে গেলে কুকুর বা ভান্গুক দাত দিয়ে মাংস কামড়ে ধরে । টেনে ছি'ড়ে খাবারট। 
মুখে পুরে দেয় । এইভাবে চলে যতক্ষণ ন1 সবটা খাবার শেষ হয়। কিন্তু একটা 
বড় ডলফিনের মাথাট। হাঙ্গরের মুখের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে ধরে রাখলে হাঙ্গর 
ছুটে এসে খপ করে মাথার খানিকট। মুখে পুরে কুচ করে কেটে নেয়_ টানাটানির 
কোন স্থষোগই পাওয়1 যায় না। হঠাৎ দেখা যায় হাতে ধর1 ডলফিনের অর্ধেকট' 
মাথা উবে গেছে-_বাকিটা শুধু পড়ে আছে হাতে । দেখেছি ডলফিনের মাথ। ছুরি 
দিয়ে দু-ভাগ কর] বেশ কঠিন, অথচ পলকের মধ্যে হাঙ্গর ত্রিভূজাকার করাতের 
মতে দত দিয়ে করাতটানা করে শীখার পিছনের অংশট। কুচ করে কেটে নেয়, 
হাড়গোড় লব স্থদ্ধ। 

খাওয়া! সাঙ্গ করে হাঙ্গররা যখন নিঃশবে কেটে পড়ে, যাওয়ার সময় পিছনের' 
লেজট। জলের উপরে তুলে নাচিয়ে টুপ করে ডুবে যায়। এই সময় লেজ পাকড়ানো। 
কিছুমাত্র কঠিন নয়। হাঙ্জরের চামড়া শিরীধঘ কাগজের মতে। খসথসে। তাছাড়া 
লেজের অগ্রভাগ খাঁজকাট। বলে ধরার পক্ষেও বেশ সুবিধে । একবার শক্ত করে' 
ধরতে পারলে হাতের মুঠি থেকে ফসকে পালানে। খুবই কঠিন। নিজেকে সামজে 
নেবার আগেই হাঙ্গরটাকে কষে ঝাকুনি লাগাই--ষতটা পারা ঘায় লেজের অংশ 
ভেলার উপর টেনে তুলি । দু-এক মুহূর্ত হাঙ্গরট! বুঝতেই পারে মা কি হয়েছে। 
তারপর শুরু হয় গ! মোচড়ানো-_লড়ালড়ি । কিন্তু উত্তেজনার লেশ মাত্র থাকে না। 
লেজের সহায়ত) ছ্বাড়। হাঙ্গর গতিবেগ পায় না। হাঙ্গরের, অন্ত পাখনাগুলো 
জলে ভারসাম্য বজায় রাখতে, গতি নিয়্রণ “করতে লাহাব্য করে মাত্র। কয়েকবার' 
মরিয়া হয়ে গাঝাড়। দবেয়। এই সমগ্ন বেশ শক্ত ধরে লেজটা চেপে ধরতে হয় ।, 
হাঙগরট] কেমন যেন নিরাশ ও উদ্দাস হয়ে পড়ে । 

হাছগরটা শাস্তশিষ্ট হয়ে যায়--আর কি ঘটবে, পরবর্তী অবস্থার জন্ত প্রতীক্ষা 
কষ্পতে থাকে ৷ সবশক্তি প্রয়োগ করে হাজরটাকে তখন ভেলার উপর টেনে তোলা 
কিছুই কঠিন ব্যাপার নয়। ভারী দেহের অর্ধেকটা ভেলার উপর টেনে ভুলেছি, 
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সেই সময় দেখে মনে হবে এই বুঝি ঘুম থেকে জেগে উঠেছে । ভীষনভাবে গ৷ নাড়া 
দিয়ে মাথাট। জল থেকে তুলে ভেলার উপর নিয়ে আসে । আমরাও তাড়াতাড়ি সরে 
পড়তে চেষ্টা করি, যাতে না ও আমাদের পা কামড়ে ধরতে পারে । এখন আর 
হাঙ্গরটার খুশ মেজাজ নেই। ভীষণভাবে নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে আছড়ে পড়তে 
থাকে কেবিনের দেয়ালের গায়ে-_লেজটাকে ব্যবহার করে কামারের হাতুডির মতো । 
এবার ইস্পাতের মতে? মাংসপেশী অলল বসে নেই । বিরাট মুখ ব্যান করে সামনে 
যা পাচ্ছে তাই কামড়ে ধরছে । হয়ত ঘটনাটা এ রকম'ও দাড়ায়--আছাড়ি-পিছাড়ি 
করতে করতে অনিচ্ছাসত্বেও হাঙ্গরট1 ভেলার পাটাতন থেকে ছিটকে পড়ে জলে, 
তারপর অদৃষ্ঠ হয়ে ঘায় এই লঙ্জাকর হেনস্থার পর। বেশিরভাগ সময় হাঙ্গরটা 
পা্টাতনের উপর দ্াপাদ্দাপি করতে করতে ভেলার গোডার দিকে চলে যায় । আমর? 
হয়ত ততক্ষণে লেজের মধ্যে একট ফাস গলিয়ে দিয়ে বেঁধে ফেলি তাকে, অথব। 
হিংস্র দীত কডমড়ানি বন্ধ হয়ে যায়। 
ভেলার উপর হাঙ্গর দেখলে তোতাপাখিটা ভারি উত্তেজিত হয়ে পড়ত । সেও 
উড়ে বেরিয়ে আসত বাঁশের কেবিনের ভিতর থেকে । তাড়াতাড়ি কেবিনের তাল- 
পাতার চালে একট। নিরাপদ আসনে আশ্রয় নিয়ে বসত। মাথা ঝাঁকাত, অথবা! 
চালের কিনারায় ডানা ঝটপটিয়ে চেঁচাতে £েঁচাতে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিত দারুণ 
উত্তেজনায় । তোতাপাখিটাও ইতিমধ্যে চমৎকার নাবিকে পরিণত হয়েছে । নৰ 
সময় কটর-মটর করছে--নয়ত হাসছে । আমর! এখন নিজেদের সাত জন নাবিক 
বলি-_-ছ'জন মানুষ আর একটি সবৃঙ্গ তোতা। কীাকড়া জোহান্স নিজেকে গর্ভে 
গুটিয়ে রাখে । ওকে একটা শীতল শোণিত আমন্থৃষঙ্গিক একট কিছু বলে গণ্য করি । 
রাত এলে তোতাপাখিট। নিজের থেকেই খাঁচায় ঢুকে পড়ে। বাশের কেবিনের 
ভিতরে ঝোলান থাকে খাচাটা1। কিন্তু দিনের বেলা পাখিটা সব সময় পাটাতনের 
উপর নেচে কুঁ্ধে বেড়ায় । কখনও ব]1 পালের দড়ি ধরে ঝুলতে থাকে--তথনই চলে 
জব থেকে চষংকাঁর দড়াবাজির খেলা । 
সমুদ্রে ষাত্রার গোড়ার দিকে মাস্তলের দড়িতে জায়ুগায় জায়গায় বকলস বেঁধে 
নিয়েছিলাষ, কিন্ত পরে দেখ। গেল বকলসের খঘটানিতে দড়ির ক্ষতি হচ্ছে। এরপর 
আমরা ছড়িরই গ্রন্থি বেধে নিয়েছিলাম । রোদে বা! বাতাসে যখন দড়িতে টান পড়ত 
বা বড়ি শিথিল হয়ে আসত, আমরা সবাই হাত লাগাতাম মান্তলটাকে ঠিক মতে! ধরে 
রাখতে-ষাতে ন। লোহার মতে। কঠিন গড়ান কাঠের দণ্ডট। লাফিয়ে উঠতে পারে 
পাটাতন খেকে ব। ছড়িদাড়। 1 ইড়ে না পড়ে ঘায়। বিশেষ সহট অবস্থায় আমর] যখন 
ছি টানছি সবলে, ভোভাপাখিট। তখন উদ্বাত্ব কঠে চিৎকার করে উঠত--“হুপ, | 
হজ! ভোকো-হো, হোঁছো-হে। 1” ওর ভাক গুনে আযর]। হ্দি হাসদতাম তোতাটাও 
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হেসে কুটোপাটি হত। নিজের চাতুরীতে মশগুল হয়ে মাথা দোলাত অথবা মাস্বলের 
দড়িতে ভানা ঝটপটিয়ে পাক খেত। 

গোড়ার দিকে পাখিটা রেডিও-অপারেটারদের পক্ষে সর্বনাশের কারণ হয়ে 
দাড়িয়েছিল। তার! হয়ত কানে রহস্তময় ফোন লাগিয়ে রেডিয়োর কাছে মশগুল 
হয়ে বসে আছে-_ হয়ত বেতার মারফত ওকাহামার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। 
হঠাৎ ফোনটা স্তব্ধ মৃত হয়ে গেল। রেডিয়োর নবটা যতই ঘোরাঘুরি করুক আর 
কোন শব শোন] যাচ্ছে না। তোতাপাখিটা কখন যে এ্যায়ারইআযালের তার কেটে 
দিয়েছে কেউ লক্ষ্যও করেনি । বিশেষ করে গোড়ার দিকে যখন বেলুনের সাহায্যে 
এয়্যারইআযালটাকে শৃন্তে তোল হত, তখনই এই ছুষ্বর্ম করতে লোভাতুর হয়ে উঠত 
বেশি। একদিন তোতাটার ভীষণ অস্থুখ করল । খাচায় বসে লাফালাফি করে । বেশ 
কয়েকদিন খাবারই মুখে তুলল না। হঠাৎ একদিন দেখা গেল তোতার বঝিষ্ঠায় 
এয়্যারইআযালের তারের সোনালী টুকরে। ঝকঝক করছে । রেডিও-অপারেটারের তথন 
অনুতাপ হল। অপকর্মের জন্ত তোতাকে রেগে গিয়ে অনেক "গালমন্দ করেছে । 
এরপর থেকে তোতার সঙ্গে টরস্টেইন আর হ্ুটের খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তোতাটাও 
রেডিয়োর কোণ ছাড়া আর অন্য কোথাও ঘুমোবে না। তোতার মাতৃভাষা ম্পেনীয় 
ছিল, যখন ও ভেলায় আসে। যেদিন থেকে টরস্টেইনের নরওয়েজীয় ভাষায় হাসি 
ঠাট্রার অনুকরণ করতে লাগল, সেদিন থেকে তোতার কথায়ও নরওয়েজীয় টান লক্ষ্য 
করতে লাগলাম । বেণ্টেরও তাই ধারণ] । 

আমর ছু মাস ধরে তোতাটার রহস্তপ্রিয়ত ও আমোদপ্রিয় আচরণের তারিফ 
করে আসছি । একদিন মাস্তলের দড়ি বেয়ে নিচে নামছিল, হঠাৎ বিরাট একট। ঢেউ 
এসে ভেলার পাটাতনের উপর দিয়ে বয়ে গেল। পাখিটাও ঘষে পাটাতনের উপর 
পড়ে গিয়েছিল সে-কথাট। যখন জানতে পারলাম, বড্ড দেরি হয়ে গেছে তখন। 

কন-টিকিকে ঘোরানোও যাবে না-_থামানোও যাবে না। ভেলা থেকে কোন 
কিছু পড়ে গেলে সেটাকে পেতে ভেলার মুখ ফেরানে। চলবে ন1। নানা অভিজ্ঞতায় 
এই সত্যটাই প্রমাণিত হয়েছে। 

তোতাকে হারিয়ে প্রথম সন্ধ্যায় মনটা ভারি বিষাদে ভারাক্রাস্ত হয়ে গেল। 
আমরাও তো। জানি রাত্রে একাকী পাহার। দিতে দিতে কোনমতে বর্দ জলে পড়ে 
যাই, আমাদের ভাগ্যেও তাই ঘটবে । কাজেই নিরাপত্তার ব্যবস্থাটাকে সুদৃঢ় করতে 
হয়েছে-_-কোথাও যেন একটুও ফাক না থাকে । রাতের পাহারাদ্ারের জন্ত বিশেষ 
ব্যবস্থা । ছু মাস তো ভালোয় ভালোয় কেটে গেছে। ভয় এই আত্মতুষ্টি মন থেকে 
মুছে ফেলতে বাধ্য করল। একটা অসতর্ক পদক্ষেপ, একটা অপরিণামদর্শী আচরণ-- 
সবুজ তোতা যেখানে যাত্রা করেছে আমাদেরও স্থানে টেনে নিয়ে যেতে পারে। 
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এমন কি দিনের বেলাতেও । 

আমরা বহুবার লক্ষ্য করেছি উটপাখির ডিম বা সাদ। মাথার খুলির মতে! কাটল 
মাছের সাদা খোলক নীল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে চলেছে । মাত্র একবারই একটা 
ক্কুইডকে ভেলার নিচে কিলবিল করতে দেখে ছিলাম । ভেলার পাশ দিয়ে তুষারের 
মতে সাদদ1 বল ভেসে ষেতে দেখে ভাবলাম রবাবের ভিঙ্গি চেপে তাদের ধরব । চেষ্টাও 
করেছিলাম । কিন্ত বিধি বাম--কোনবারই সফল হতে পারলাম না। 

তোতাপাখিটা ভেসে যাওয়ার পর থেকে রেডিয়োর কোণটা কেমন খালিখালি 
ঠেকত। আমরা ক্রমশ এই শোক জামলে উঠলাম । পরের কয়েকদিন 'অনেক 
হাঙর ধরেছি । হাঙ্গরের পেটে তোতার কালো চঞ্ু দেখতে পেয়েছি । তাছাড়া 
টাঁনির মাংস ও অন্যান্য নানা অন্ভুত জিনিস তো ছিলই । কিন্তু বিশেষ পরীক্ষায় 
ধরা পড়ল, কালো চঞ্চু বলে যা ভ্রমোৎ্পাদন করেছিল, ত। আর কিছুই নয় চঞ্চুর মতো 
দেখতে কাটল মাছ মাত্র । ৃঁ 

ভেলায় চডার প্রথম দ্দিন থেকেই রেডিও-অপারেটারদের রেডিওস্টেশান নিয়ে 
বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল । ভমবন্ড স্রোতের পাল্লায় পড়ায় ব্যাটরি থেকে চুইয়ে 
চু ইয়ে জল গড়াতে লাগল । রেডিও অতিস্থক্্ প্রতিক্রিয়াশীল--উত্তাল তরঙ্গের হাত 
থেকে যন্ত্রপাতি রক্ষা করার জন্য ক্যানভাসের কাপভে ঢেকে দেয় হল। এরপর 
সমস্যা দেখা দ্দিল ভেলাঁর উপর এয়্যারইআযাল খাটানে। নিয়ে । ঘুঁড়ির সাহায্যে এয়যারউ- 
আযাল উচুতে পাঠাতে চেষ্টা কর হল । কিন্ত যতবারই চেষ্ট| করে, দমকা বাতাসের পাল্লায় 
কবলিত হয়ে ঢেউয়ের চুড়োয় পড়ে ঘুড়ি অদৃষ্ঠ হয়ে ষেতে লাগল । এরপর বেলুনের 
সাহায্যে উপরে ওঠাতে চেষ্ট। করা হল। কিন্তু গ্রীক্মমগ্ুলের রোদের তাপে বেলুন 
ফুটে। হয়ে চুপসে গেল । চুপমনে। বেলুন সমুদ্রে সলিল সমাধি লাভ করল। তারপর 
তোতাটাকে নিয়েও বিপদ দেখা দিল। তাছাড়া একপক্ষ কাল আমাদের হুমবন্ড 
ন্লোতের আওতায় কাটাতে হয়েছে, আগ্জ অঞ্চলের খাত প্রতিঘাতহীন মৃত অঞ্চল 
ছেড়ে আসার পর । এ অঞ্চলের ছোট ছোট বায়ু তরঙ্গ অকেজো! প্রাণহীন, যেমন শূন্য 
সাবানের বাক বাযুর অবস্থা । 

তবে একদিন রাত্রে এই ছোট তরঙ্গ নিজের পথ করে নিতে সমর্থ হয়েছিল। 
টরস্টেইনের আহ্বান-সঙ্কেত লস এফেলসের এক রেডিও অপারেটারের রেডিয়োতে ধরা 
পড়ে। সে নিজের ঘরে বসে স্থইডেনের এক রেভিও অপারেটারের সঙ্গে যোগ স্থাপনের 
চেষ্টা করছিল। ছেলেটি প্রশ্ন করে বসল, আমার্দের কি ধরনের সেট । তার প্রশ্নের 
সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে সে টরস্টেইনকে জিঞ্লেন করল--কে সে, কোথায় থাকে । 
যখন শুনল টরস্টেইন প্রশাস্তমহাসাগরে একটা ভেলার উপর বাঁশের কেবিনে বাস করে, 
তখন প্রশ্নের একেবারে ঝড় বয়ে গেল। টরস্টেইনফে অনেক বিস্তারিত খবর দিতে 
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হল। লোকটি জানাল, তার নাম হাল-_বউয়ের নাম আন্না । বউ জন্মস্থতে সুইডিশ । 
সে আমাদের বাড়ির লোকজনদের জানিয়ে দেবে, আমর! সমুদ্র বক্ষে আছি--এবং 
বেঁচেবর্তে আছি । , 

লস এপঞ্সেল্সের অগণিত জন সাধারণের মধ্যে আঘাত, সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মুভি 
ক্যামেরার অপারেটর-- নাম হাল--একমাত্র জানতে পারল আমরা কোথায় অবস্থান 
করছি, আমর! নিরাপদে আছি। এই অদ্ভুত চিন্তায় আমরা একেবারে অভিভূত 
হয়ে পড়লাম । তারপর থেকে হ্যারান্ড কেমপেল ও তার বন্ধু ফ্রাঙ্ক কুয়েভাস 
প্রতিরাত্রে ভেলা থেকে রেডিও-সংবার্দের জন্য প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে থাকত। 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যের আবহাওয়1-অফিসের অধিকর্তার কাছ থেকে ছুটে প্রাত্যহিক 
সাংকেত্তিক বার্তার জন্য অরুতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাত। এ এমন জায়গার বিরল খবর, 
যেখানকার কোন পরিসংখ্যাই নেই । এরপর হুট আর টরস্টেইন অন্য আরও অনেক 
রেডিও-অপারেটারের সঙ্গে সংযোগ শ্বাপন করেছিল । তাদের মারফত নরওয়েতে 
অভিনন্দন ও শুাভচ্ছ! পাঠাত--নটোডেনের এজিল বর্গের কাছেও। 

আমরা তখন মাঝদরিয়ায়। একদিন আমাদের রেডিও-কনারে নোনাজ্লের 
আবিত্ভাবে স্টেশানের কাজকর্ধ একদম বন্ধ হয়ে গেল । যন্ত্র কুশলীর! সারাদিন সারারাত 
সলডার করার লোহা প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল। দূর পাল্লার রেডিও-রসিকদের 
ধারণা হয়ে গেল আমাদের ভেলার চরম দিন আসন্ন। হঠাৎ রাত্রে ইথারে সঙ্কেত- 
ধ্বনি পাওয়া গেল। তারপর রেডিও স্টেশানে সর্বক্ষণ বোঁজতার গুঞ্জন ধ্বনির মতো 
ঝমঝম আওয়াজে কান ঝালাপাল। । একই সময়ে কয়েকশ আমেরিকান অপারেটার 
আমার্দের আহ্বানের জবাব দিতে শুরু করেছে । 

কেউ হর্দ রেছিও-অপারেটারের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করে, তার অভিজ্ঞতা 
হবে সে বুঝি বোলতার বাসার উপর বসে আছে । জায়গাটা সমুদ্রের জলে ঈর্যাতস্যেতে 
--জল কাঠের যে-কোন ফুটিফাঁট। দিয়ে ঢুকে পড়ছে ভিতরে । এম্নন কি যেখানে 
অপারেটার বসে সেই বালসাকাঠেয় উপর রবারের তাল পেতে বসলেও বিদ্যুতের শক 
লাগবে পাছায়, ষেমন মোরস কি-তে আঙ্গুলের ডগার ছোঁয়া লাগলে ঝনঝনিয়ে উঠবে 
হাত। এই স্ুসজ্দিত কোণ থেকে আমরা! কেউ য্দি পেনসিল চুরি করতে চেষ্টা করি, 
হয় মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠবে- নয়ত পেনসিলের সিসের মুখে বিছ্যুৎস্ফুলি্গ ঝলসে 
উঠবে । একমাত্র টরস্টেইন, হুট আর সবুঙ্গ তোতা বিছ্বাৎপৃষ্ঠ না হয়ে কোনমতে 
একে বেঁকে চলাফেরা করতে পারে এখানে । আর বাকি আমরা বিপদ-এলাকা। 
চিহ্নিত করে কার্ডব্যুর্ডর প্রাচীর তুলে দিলাম জায়গাট। আলাদা! করতে । 

একদিন রাত্রে ুট বাতির মিটমিটে ক্ষীণ আলোয় রেডিও্কর্ণারে বনে রেডিও 
নিয়ে খুটখাট কি কাজ করছিল, হঠাৎ সে আমার পা ধরে ঝাকুনি দিয়ে বাজ, সে, 
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এখন অসলোর সীমানার বাইরে একজনের সঙ্গে বাতচিত করছে । নাম তার 
করিগ্রিয়ান আমুনসেন। ২রা অগাস্ট । আমরা ৬*০ ডিগ্রীরগ বেশি কোণ ধরে 
ভূগোলককে বৃত্তাকারে ঝেষ্টন করে চলেছি । অসলো৷ ভূগোলকের বিররীত প্রান্তের 
শেষ দিকে অবস্থিত ! স্ম্াট হাকোন পরের দিন পচাত্বর বছরে পদার্পণ করবেন । 
আমরা ভেলা থেকে তার শুভেচ্ছা কামন। করে অভিনন্দন*বার্তা পাঠালাম । পরে 
কিশ্্িয়ানের কথ। আবার রেডিও-তে শোনা গেল। সম্রাট আমাদের সৌভাগ্য ও 
অভিযানের সাফল্য কামনা করে আস্তরিক বার্তা পাঠিয়েছেন_-জানাল সে। ভেলা- 
আীবনের আর একট। উল্লেখযোগ্য অন্বীভাঁবিক ঘটনার কথ। মনে পড়ছে । আমাদের 
ভেলায় ছুটে! ক্যামের1 ছিল। সমুদ্জে থাকাকালীন ক্যামেরায় তোল। ছবি ডেভালপ 
করার মালমশলাও সঙ্গে নিয়েছিল এরিক । প্রথম তোল! ছবি অস্পষ্ট হলে ছিতীয়বার 
ছবি নেবার অস্থবিধা ছিল না। তিমি-হাঙ্গরের দর্শনের পর এরিক আর নিজেকে 
সামলে রাখতে পারল না। একদিন নির্দেশ মতে] রাসায়নিক পদার্থ সতর্কভাবে জলে 
মিশিয়ে তোলা ফিলিম ভেভালপ করতে চেষ্টা করল। নিগেটিতগুলে] দূর থেকে 
নেওয়া ফটোগ্রাফের মতে মনে হল__-যেন কতকগুলো অম্পষ্ট আকিবুকি আর বির 
সমষ্টি । ফিলিমটাই বরবার্দ। আমরা উপদেশের জন্য টেলি-সঙ্কেত পাঠালাম । 
হলিউডের কাছে একজন রেডিও-অপারেটার বার্তাটি পেয়ে ল্যাবোরাটরির 
সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল। পরে জানাল, আমাদের আলোকচিত্র বড় করার যয তরটি 
অত্যধিক গরম থাকায় এই বিপর্যয় । কোনমতেই ৬*০ ডিগ্রীর চেয়ে উষ্ণতভর জল ধেন 
ব্যবহার না করি। তাহলে নিগেটিভে এ রকম আকিবুকি দেখা যাবে । 

এই অমূল্য উপদেশের জন্ত তাকে ধন্যবাদ জানালাম । আমাদের আশেপাশে 
সব থেকে ঠাণ্ড। ঘা! তা হল সামুদ্রিক শ্বোত-_তারও ভাপমাত্র। ৮০০ ডিগ্রী । হেরমান 
হিমায়নধস্ত্রবিশারদ । আমি তাকে পরিহাসছলে জলের তাপমাত্রা ৬০০ ডিগ্রীতে নামিয়ে 
আনতে বললাম । সে ফোলান রবারের ডিঙ্গির ছোট কারবলিক আসিভের শিশিটা 
বাধহার করার জন্য ধার চাইল। তারপর স্লিপিং ব্যাগ ও উলের ভেস্ট ঢাক] দিয়ে, 
একটা কেতলীতে জল ঢেলে কি ভোজবাজির খেল। খেলল সেই জানে- হঠাৎ দেখ 
গেল হেরমানের ঘন দাড়িতে তুষার-কনা ঝিকিমিকি করছে আর কেতলীতে রয়েছে. 
এক চাই সাদা বরফ । 

এরপর জালোকচিজ্র ভেতালপ করে অপূর্ব ফল পেল এরিক। 

কন-টিকিতে অবস্থান কালে গোড়ার দিকে বেতারে ছোট ছোট তরজ মারফত 
নান! ভৌতিক কথাবার্তা শুনতে পেতাম! সেসব শোনাও একটা বিলাস ছিল 
আমাদের পক্ষে । ভেলার নিচে সমুদ্র-তরঙ্গ অতীতে যেমন ছিল, আজও তেমনি 
আছে ।” পনেরশ" বছর আগে যেমন, আজও তেমনি তেলাকে পশ্চিম দিকে স্থির লক্ষ্যে 
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ইতিমধো আবহাওয়1 একটু এলোমেলো “হয়ে পড়েছে । মাঝে মাঝে বুপঝাপ 
বৃষ্টি হচ্ছে। এবার আমরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুজের এলাকার নিকটবর্তী হচ্ছি 
অয়ন বাঘুর গতি-পরিবর্তনও হয়েছে । ষতদিন না আমরা নিরক্ষীয় জল-নম্রোতের 
এলাকায় পুরোপুরি প্রবেশ করলাম, ততদিন অগ্ননবাঘু একটানা অগ্বি কোণ থেকে 
বইছিল। এবার গঠি পরিবর্তন হয়েছে__ুধু পুব মুখো বাতাস বউছে। ১০ই জুন 
তারিখে ভেলার গতি সপ্পূর্ণ উত্তবমুখে৷ হয়ে পডল--দক্ষিণে ৬০৯ অক্ষাংশাভিমুখী । 
আমর] এখন নিরক্ষরেখার এত কাছে এসে পৌছেছি যে, মনে হল মারকুয়েসাস 
ঘীপপুঞ্ধের সব থেকে উত্তরাঞ্চলের উপর দিয়ে সুদ্রগর্তে সম্পূর্ন হারিয়ে যাব -_ডাঙ্গার 
আশা হদূব-পরাহত। কিন্ত অন্নন বাধু আরও ঘুরে পূব থেকে ঈশান কোনের '+দিকে 
মোড় নিয়েছে আমাদেরও বক্রেথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলল দ্বীপ-রাজ্োর দিকে । 

প্রায়ই এমনও ঘটতে লাগল--দিনের পর দিন বাতাস ও সমূদ্রের কোন পরিবর্তন 
দেখ! যেত না। অবস্থাট! এমন ঈাাড়াল যে একমাত্র রাতে ছাড়া কার যে দাড়ে 
পাহারা থাকার কথ। ভূলেই গেলাম । আর রাতেও একজনই পাহারায় থাকত। এই 
সময্ন ঈড়টাকে তুলে শক্ত করে বেঁধে রাখ! হত আর কন-টিকির পাল সবপ্ময় বাতাসে 
ফুলে থাকত--মামার্দেরও আর দভিদড়! নিয়ে নাডাচ/ডা করতে হত না। রাজে 
যাকে পাহার1 দিতে হত, সে দকবিনের দরজার সামনে হাত গ্রটিয়ে নিংশবে বসে 
থাকভ---তাকিয়ে থাকত তারাভর। আকাশের দিকে । আকাশে তারার দি স্থান 
পরিবর্তন করত, অমনি সে উঠে গিয়ে দেখত,_দাড় না পাল-কিসের পরিবর্তন 
'হয়েছে, কে সরে গেছে নিজের নির্দিষ্ট স্থান থেকে । 

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধুনকাকৃতি আকাশের ছাদের বুকে দুর্বার গতিতে তারার 
এগিয়ে যাওয়া দেখে ভেলা চালানো যে কত সহজ্জ--ত1 এক অবিশ্বান্ত ব্যাপার। 
রাতে লক্ষাবস্ত বলতে আর অন্ত কিছুই তো নেই। রাতের পর রাত আকাশের বুকে 
বিভিন্ন নক্ষত্রপুগ্গের কোথাপ্প অবস্থিতি হবে জানতাম আমরা । নিরক্ষরেখার কাছ্া- 
কাঁছি এলে উত্তরদিকে দ্রিকচক্রবাপ থেকে কালপুরুষ এমন ওঁক্জনা নিয়ে উদ্দিত হল 
ষে ভয় পেলাম মামরা, হয়ত ঞ্রুৰতারাকে আর দেখতে পাব না। সচরাচর দক্ষিন দিক 
থেকে এসে নিরক্ষরেখ! অতিক্রম করলে ঞ্রুবতারার দর্শন মেলে। কিন্ত যে-মূহ্র্তে 
"ঈশান কোণ থেকে অয়ন বায়ু বইতে শ্ররু করল, কালপুরুষ অন্তমিত। 

প্রাচীন পলিনেশীয়রা কুশলী নাবিক ছিল। তার! দিনে সর্ব আর রাতে 
তারাদের দেখে নৌ-চালন1 করত। “শীবঙ্গগ:তের বাসিন্দা সঙ্ধন্ধ তান্হ জান ছিল 
বিন্বপ্বকর। তারাও জানত পৃথিবী গোল।কার। নিত্রক্ষরেখা, উত্তর ও দক্ষিণ গ্রীন্ম- 
অগ্ডন সম্বন্ধে নিগৃঢ় ধারণ! অহ্যায়ী বিভিন্ন নামকরণ করেছিল লক্ষপ্রদের। হাওয়াই-এ 
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তার ল'ল লাউয়ের খোলার গায়ে সমুদ্রের নকশা আঁকত। অন্যান্য দ্বীপেও চাটাইয়ের 
বাখারির গায়ে পুজ্ধান্থপুঙ্খ মানচিত্রের ছবি আকার রেওয়াজ ছিল। সেই মানচিন্ঞে 
স্বীপ বোঝাতে খোলক এটে দিত আর বিশেষ ধরনের মোতধারা বোঝাতে সেঁটে দিত 
গাছেয়*ছাল । পাঁচট? গ্রহকে চিনত পলিনেশীয়রা। তাদের বলত ভ্রাম্যমান নক্ষত্র । 
স্থির নক্ষত্র থেকে তার! সম্পূর্ণ আলাদা । ধুএই ভ্রামামান নক্ষঞর্দের প্রায় ছুই শতাধিক 
নামকরণ করেছিল । পলিনেশীয়দের যেকোন অভিজ্ঞ নাবিক জানন্*-_আকাশের 
কোন্‌ অংশে কখন কোন্‌ নক্ষত্রের উদয় হবে। বছরের বিভিন্ন সময়ে এক। বান্ধির 
বিভিন্ন নামে আকাশের'কোন্‌ কোন্‌ ছৰিভিন্ন অংশে অবস্থান করবে! তারা এও 
জানত--তার্দের দ্বীপের উপরে কোন্‌ নক্সত্রট ষ্বচেয়ে তুজে অবস্থান করনে । বছরের 
পর বছর,চরাতের পর রাত যে-নক্ষত্রট1 ছ্বীপের উপর তুঙ্গী হয়, তাব নাম শভসারেই 
 স্বীনের নামকরণ কর হয়েছে | 
নক্ষত্রথচিত আকাশট। একট। ঝিকিমিকি কম্পামের মতো। পুৰ থেকে পশ্শিমে 
আবর্তিত হয়-_এ তথ্য তারা জানত । তার! আরও বুঝত-_ মাথার উপরে যে-সব 
নক্ষত্রদের দেখতে পাওয়] যায়, উত্তর বা দক্ষিণে কত দূরে অবস্থান করেছে তার, তা 
ফেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত তার্দের। পলিনেশীয়রা এই দ্বীপাঞ্চলে আসার পর 
অভিযান চালিয়ে জেনে নিয়েছে, তাদের সাম্রাজোর বিস্তৃতি কতদূর । আমেরিকার 
নিকটতম সমস্ত অঞ্চল তাদ্দের সীমানার এলাক1। সব জান] হয়ে গেলে কতকগুলো! 
দ্বীপের মধ্যে তারা যুগ যুগ ধরে সংযোগ-স্থত্র অক্ষুন্ন রেখেছে | এঁতিহাসিক তথ্য থেকে 
জান] যায় তাহিতির প্রধানর হাওয়াই দ্বীপে এসেছিল সূর্য ও নক্ষঞর্দের দেখে উত্তর 
মুখো৷ অভিষান*চালিয়ে । মাথার উপর নক্ষত্রদের দেখেই বুঝতে পারে হাওয়াই-এর 
,অক্ষাংশের কাছাকাছি এসে পড়েছে তারা । তারপর সমকোণে বাঁক নিয়ে পশ্চিম 
দিকে সোজ। এগিয়ে যায় । এক সময় পাখির মেল] আর মেঘের খেলা দেখে বুঝতে 
পারবে কোথায় ত্বীপপুঞ্ধের অবস্থিতি। 
পলিনেশীয়র1 কোথ। থেকে জ্যোতিবিষ্ঠায় এমন "বিপুল জ্ঞান ও নিতভ'ল কাল 
গণনার পদ্ধতি বা পঞ্জিকা আবিষফার করেছিল ? নিশ্চয়ই পশ্চিমের মালয়ীদের কাছ 
থেকে নয়। কিন্তু সেই প্রাচীন আপৃশ্য হয়ে যাওয়া 'শ্বেতকায় শশ্রুওয়ালাব।-_যাঁরা 
আমেরিকা, আজটেক, মায়া ও ইনকাদের বিস্ময়কর সংস্কৃতির অভিজ্ঞান দান করেছিল 
__তারা কিন্ত অদ্ভূত কাল গণনার পদ্ধতির পথিক্ুৎ ও জ্যোতিবিদ্যায় বিশেষ পারঙ্গম 
ছিল। সে-যুগে ইউরোপের লোকেরাও এ ব্যাপারে পারদশিতায় তাদের সমকক্ষ ছিল 
নাঁ। পেরুতে যেমন পলিনেশিয়াতেও তেমনি কাল গণনার পদ্ধতি এমনভাবে বিন্যস্ত 
ষে সপ্তধিমগ্ডলের তারার। ফেদিন প্রথম দিক্চক্রবালে আবিত্তি হয়, ঠিক সেই দিন 
থেকে বছরের প্রথম দিন গণনারও শুরু । উভয় জায়গাতেই এই সঞ্তধিমগুলের তারার 
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কৃষিকাজের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গণ্য । 

পেরুতে স্থলভাগ ক্রমশ প্রশাস্ত মহাসাগরের দিকে ঢালু হয়ে এসেছে । সেখানে 
আজও মরুবালিকণায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি স্তপ্রাচীন মানমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 
দেখতে পাওয়া যায় । ধে রহস্যময় স্থৃসভ্য জাতির লোকের পাথর কেটে অতিকাক্ 
মৃতি খোদাই করেছিল, সপ্তষি মগ্ডলের উদয়ের দিন থেকে বর্ষ গণনা শুরু করেছিল-_-এ 
তাদেরই পুরা-কীতি । যেদিন প্রশান্ত মহাসাগরে অভিষান চালিয়েছিলেন কন-টিকি, 
তিনিও নক্ষত্রদদের গতিবিধি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন । 

২রা জুলাই । রাতের প্রহরী তারাভর1 আকাশের তারাদের নিরীক্ষণ করে করে 
আর শাস্ত হয়ে বসতে পারছিল ন1। প্রবল বাত্যা বইছে । সমুদ্রও বিশ্রী উত্তাল হয়ে 
উঠেছে । এর আগের কয়েক দিন ঈশান কোণ থেকে হালক। বাতাস বয়েছে। রা 
গভীর হলে উজ্জল ঠার্দের আলোয় চারদিক ঝকমক করত । টাটক। বাতাস উঠে 
ভাসিয়ে নিয়ে ষেত ভেলা । একট! কাঠের টুকরো! ভেলার সামনের দিকে ছু'ড়ে দেই । 
টুকরোটার ভেলার পাশ দিয়ে যেতে কত সেকেও লাগে, তাই গুণে ভেলার গতিবেগ 
মাপি। এইভাবে ভেলার গতিবেগের একটা রেকর্ডও রাখা হয়েছে । গড়পরতা 
হিসেব হল, বার থেকে আঠারটা কাঠের টুকরো-_ভেলার উপরের কিচির মিচির থেকে 
ষতটুকু অনুধাবন করা গেল, এখন কমে দাড়িয়েছে ছয় টুকরোয়। ভেলার পিছনে 
ফসফরাসের ছ্যুতি নিরবচ্ছিন্ন চক্রাকারে আবতিত হচ্ছে। 

কেবিনের ভিতরে চারজন নাক ভাকাচ্ছে। টরস্টেইন রেডিও নিয়ে ব্যস্ত । আমি 
আছি দ্দাড়ে। রাত ছুপুরের ঠিক একটু আগে এক অন্বাতাবিক বিরাট তরঙ্গ ভেলার 
পিছন দিক থেকে এসে আমার দৃষ্টি বিভ্রান্ত করে ভেঙ্গে পড়ল। প্রথম তরঙ্গের পর 
ফেনায়িত চূড়া বিশিষ্ট আরও ছুটে! তরঙ্গ । ঠিক সেই মুহূর্তে এ জায়গাটা যদদি 
অতিক্রম করে না ধেতাম, এটাকে একট] বিপজ্জনক তরঙ্গের উৎক্ষিগ্ত ফেনময় প্রচণ্ড 
বাঁরিরাশির তাগ্ুৰ বলে ভাবতাম । যখন প্রথম তরঙ্গের প্রাচীরট। এগিয়ে আসে আমি 
সবাইকে সতর্ক করে দিতে আর্ত চিৎকার করে উঠেছিলাম । পরবর্তা অবস্থার 
মোঁকাবিল। করতে ভেলাটা। ঠিকমতো জায়গাক্স প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশে তেলার 
গতিমৃখ সবলে ঘুরিয়ে দিলাম । 

যখন গ্রথম তরঙ্গটা এসে আঘাত করেছিল ভেলার পিছন দ্বিকট! ধাক্ক। থেয়ে 
একপাশে ছিটকে গিয়েছিল। অবশ্য তরঙ্গ চুড়োয উঠে পড়েছিল তেলাটা। তরলের 
চুড্োর তখন ভগ্রদশা । চারিদিক ফেনায় আবিল। হিস হিসগর্জন। আমর! তখন 
ফেনায়িত গুরুভার? জঙ্রাশি পার হয়ে এসেছি । ভেলার ছু পাশ উৎ্ক্ষিত জলরাশি 
ভিজিয়ে দিগ্নেছে । আর বিরাট তরঙ্গট! ভেলার তল। দিয়ে পার হয়ে গেছে। চেউ 
চলে ঘাওয়ার সময় ভেলার সামনের দিকট। উচু হয়ে উঠেছিল। তারপর আমরা ছুই 
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তরঙ্গের মাঝথানের গভীর খাতে গড়িয়ে পড়লাম । প্রথমে পড়ল ভেলার পিছন দিকটা । 
মুহূর্ভেই পরবর্তঁ ঢেউয়ের প্রাচীর এসে হাজির | ঢেউ উচু হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
ভেলাও উচু হয়ে উঠল শৃন্তে । আর শ্বচ্ছজলরাশি পিছন দিক থেকে এসে ভেঙ্গে পড়ল 
আমাদের উপর । আমর। ছিটকে এসে পড়লাম ভেলার কিনারায় । এর ফলে ভৈলাট। 
তরঙ্গের পাশাপাশি হয়ে গেল। ভ্রত তার মুখ ঘোরানে। অসম্তব হয়ে পডল। পরবর্তী 
তরঙ্গ এসে হাজির । ডোরাকাটা ফেনারাশির ভিতর থেকে মাথ। জাগিয়ে উঠল 
ঝকঝকে তরঙ্গের প্রাচীর । আমাদের কাছে এসে যখন পৌছল, প্রাচীরের ধার ধ্বসে 
ফাওয1 শুরু হয়ে গেছে, ঢেউ ঘখন গিয়ে গেল, আমার আর তখন কিছুই করার ছিল 
না। আমি কোন মতে কেবিনের ছার্দের বেরিয়ে আসা বাশট1 সবলে আকাড় ধরে, 
ঝুলে রইলাম শৃন্যে । শ্বাসরুদ্ধ করে রইলাম | হঠাৎ মনে হল আমরা শৃন্তে উৎক্ষিগ্ 
হয়ে দেছুল্যমান হয়ে আছি। চারপাশে শুধু ফেনিল গর্জায়মান জলের ঘুর্ণী। মুহূর্তের 
মধ্যে আমরা ও কন-টিকি আবার জলের উপর অবতরণ করলাম-- অশাস্তগতি তরঙ্গকে 
পিছনে ফেলে এলাম । এরপর শান্ত হয়ে এল ঢেউয়ের দল । তিনটে বিরাট তরঙ্গের 
প্রাচীর সামনের দিকে তীব্রবেগে ছুটে চলেছে দেখতে পেলাম । 

চার্দের আলোয় দেখলাম পিছনে একটা নারকেলের মাল! ডুবছে, ভাসছেন 
এইভাবে চলেছে । 

শেষ ঢেউটা1 কেবিনকে তীষণ ভাবে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিল | এর ফলে টরস্টেইন 
রেভিও-কর্ণারে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল । সেই শবে বাকিরাও জেগে ওঠে 
ভয়ে। ছুটে! কাঠের মবেখান থেকে আর কেবিনের দেয়ালের ফাকর্কোকর দিয়ে 
সবেগে জল ঢুকে পড়েছে ভিতরে । কেবিনের বা পাশের ছুর্বল চাটাইয়ের বেড়! খুলে 
হা হয়ে গেছে- দেখাচ্ছে ঠিক ছোট, জালামুখের মতো! । ভেলার সামনের দিকে 
ডুবুরী-ঝুড়িট1] পড়ে আছে মুখ থুবড়ে আর ভিতরে ধ! ছিল সব চারদিকে ছত্তরাথান। 
কোথ1 থেকে আচমক1 এই তিনটে ঢেউ এসেছিল নিশ্চিত করে বলতে পারব ন1। 
হয়ত সমুক্দ্ের তলায় কোথাও কোন বিক্ষোভ ঘটেছিল-_ষ! প্রায়ই ঘটে থাকে এখানে । 

ছু-দ্রিন পরে আমরা প্রথম ঝড়ের সম্মুধীন হলাম । অয়ন বায়ু শেষ হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে এই ঝাড়ের স্ত্রপাত। অখণ্ড নীল আকাশে পেজ তুলোর মতে। মেঘ আমাদের 
ঠিক মাথার উপর দিয়ে ভেসে চলেছে । হঠাৎ কোথা থেকে ঘন কালো মেঘপু্ দক্ষিণে 
দিগস্ত-রেখার কাছ থেকে পাক খেয়ে উপরে উঠতে লাগল । তারপর অপ্রত্যাশিত 
দিক থেকে দমকা হাওয়া] তেড়ে আসতে লাগল । দাড়ীর পক্ষে একা দাড় নিয়ন্ত্রণে 
রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল। যে-দ্িক থেকে হাওয়া বইছিল সেই দিকে অর্থাৎ আমরা 
যতদুর সম্ভব তাড়াতাড়ি ভেলার পিছন দ্দিকট1 লেই মুখে! ফেরালাম। সঙ্গে সঙ্গে 
পালে হাওয়া লেগে পেট ফুলে উঠল টানটান হয়ে। পর মুহুর্তেই ভিন্ন দ্রিক থেকে 


রপ্ত 
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তেড়ে এল বাযু-_চুপসে গেল পেট । চোখের পলকে পালট। ঘুরে গিয়ে মাস্তলের উপর 
আছড়ে পড়ল। ভেলার মালপত্তর ও যাত্রীদ্দের পক্ষে ঘনিয়ে উঠল মহাবিপদ । কিন্তু 
পরমূহ্র্তেই যেদিকে ঘনঘটার শুরু, হঠাৎ সেই দিক থেকে আবার তেড়ে এল বাতাস। 
এবার মেঘপুগ্জ গডিয়ে গেল আমাদের মাথার উপর দিয়ে। বাতাসের গতিবেগ বৃদ্ধি 
পেয়ে ঝড়ের উগ্রমৃতি নিয়ে প্রকট হল । 

অবিশ্বাস্য শ্বল্প সমরের মধ্যে দেখতে না দেখতে চার পাশে সমুদ্র ফুলেফেপে পনের 
ফুট উঁচু হয়ে উঠল আর দুটো ঢেউয়ের মাঝের খাদ থেকে ঢেউ-এর চুভো উচু হয়ে উঠল 
কুভি থেকে পচিশ ফুট । ক্র দ্ধ সাপের মতো ফুঁসছে ঢেউ । আমাদের তেল যখন এই 
খাদে পড়েছিল, ভেলা'র মান্ল প্রায় চুড়ো ছুইছুই করছিল। ডেকের উপর সব কটি 
হাত কোন কিছু অ1কড়ে ধরার জন্ত ঝটাপটি করছিল যতদূর সম্ভব উচু হয়ে। বাতাস 
থেকে থেকে কেবিনের দেয়াল ভীষণভাবে নাড়া দিচ্ছিল। চারদিকে শুধু তীব্র শাসানি 
আর গর্জন, যেমন পালমাস্ল দড়িদড়ায় টানাটানি ও 'হৈ-হজ্ভুতি চলছিল এক নাগাড়ে । 

আমাদের রেডিও-স্টেশানট1 রক্ষা করার জন্য কেবিনের বা পাশ ও পিছন দিকের 
দেয়াল ক্যানভাসে ঢেকে দেঁওয়। হল। যে-সব মালপত্তর আলগা ছিল তার্দের 
ও পালটাকে নামিয়ে বাশের পাটাতনের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেল! হল। আকাশ 
মেঘে ঢাক। থাকায় ঘুরঘুট্টি অন্ধকার নেমে এল । সমুদ্র ভয়াল আকার ধারণ করেছে। 
চারদিকে শুধু ভেঙ্গে পড়ছে সাদা ফেনিল টেউ-এর চুড়ো। দীর্ঘ ঢেউ-এর পিছনে 
বাতাসের মুখে ডোরাকাট। ফেনার কুচির পথ-রেখা দেখ যাচ্ছে । সর্বত্র যেখানে ঢেউ-এর 
চুডো ভেঙ্গে পড়ছে নিচের দিকে, নীলচে-কালো। সমুদ্রের বুকে এখানে-ওখানে ক্ষতস্থানের 
মতে] খাবলা-খাবল। সবুজ জলধার] গ্যাজল1 কাটছে বকবক করে । ঢেউ ভেঙ্গে পড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে চুড়োও গু ডিয়ে যাচ্ছে_ফোটায় ফোটায় ঝরে পড়া লোনা জলের ধারা নিয়ে 
বাযুতাঁড়িত মেঘ ভাসছে মাথার উপর | দিগন্তের সঙ্গে সমান্তরালে বয়ে যাওয়া ঝড়ো 
হাওয়ায় গ্রা্ঘদিনের বুষ্টিধার1 ভেজে পড়ছে আমাদের মাথায়-_চাবুকের মতো৷ আঘাতে 
জর্জরিত করছে !সমুদ্রের বুক। সমূদ্রকে আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না । চুল ও 
দাঁড়ি বেয়ে বৃষ্টির জল মুখে ঢুকে পড়ছে 1] কটুতিত্ ত্বাদ। আমরা উলঙ্গ প্রায় হয়ে 
ডেকের উপর হামাগুড়ি টেনে পরখ করে দেখে বেড়াচ্ছি লাজসরঞ্াম ফাঁড়টার যথাযথ 
আছে কিনা । ঝড়ে] হাওয়ার সঙ্গে রীতিমতো! লড়াই করে চলেছি অবিরাম । 

দ্বিগন্তের কাছে জমায়েত হওয়। ঝঞ্ধাবাত্যা প্রথম যখন আমাদের চারপাশ থেকে 
ঘিরে ধরেছিল, সবারই মুখে-চোখে আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠেছিল। কিন্তু ঝড় যখন 
উন্মন্ত বেগে ঝাপিয়ে পড়েছিল আমাদের উপর, কন-টিকি সবকিছু নিরুহেনিত প্রশান্ত 
চিত্তে গ্রহণ করায়, ঝড় হয়ে দাড়াল আমাদের কাছে একটা উত্তেজনাময় খেল। মাত্র। 
আমরাও এই প্রচণ্ড উন্নততায় উল্লাসে মেতে উঠলাম । বালসা-ভেল। এই ঝড়ো 
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পরিস্থিতির অতি দক্ষতার সঙ্গে মৌকাবিল। করতে লাগল । একটাই লক্ষ্য তার ছিল, 
তা হল, সব সময় কর্কের মতো ঢেউ-এর চুড়োর উপর ভেসে থাকা আর গর্জায়মান ভারী 
জলরাশি ঘেন ভেলার কয়েক ইঞ্চি নিচে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাস্স। এসব ক্ষেত্রে 
পাহাড়ের সঙ্গে সমুদ্দেরও অনেক বিষয়ে মিল দেখা যায়। এ যেন ঝড়ের মধ্যে সুউচ্চ 
পার্বত্য মালতূমির--ধৃসর, অনাবৃত উধর প্রান্তরে অবস্থান করা। আমরা এখন 
গ্রীশ্মমগ্ডলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছি । ধুমায়মান সমুদ্র-বক্ষে একবার ঢেউ-এর চুড়োয় 
উঠছি, আবার নামছি। আমাদের মনে একটাই চিন্তা অধিকার করে আছে, আমরা 
তুষার-বঞ্ধা। মাথায় নিয়ে পাহাড়ের গ! বেয়ে নামছি। 

এই সময় দাড়ে ষে কর্তব্যরত থাকে, সে সব সময় সজাগ থাকে--চোখ কান থুলে 
রাখে। সব থেকে খাড়। ও উ চু ঢেউ যখন সামনের দ্বিকে ভেলার অর্ধেকটা পেরিয়ে 
চলে আসে, ভেলার পিছনের অংশ জল থেকে শৃন্তে উঠে পড়ে, কিন্তু পর মুহুর্তেই পরবর্তী 
চুড়োয় &ওঠার জন্য জলের নিচে ডুবে যায়। প্রথম ঢেউ ভেলার সম্মুখ ভাগ শুন্টে 
তোলার সঙ্গে সঙ্গেই পিছনের ঢেউ এসে পড়ে । এইভাবে ঢেউয়ের ঝাঁক নিরবচ্ছিন্ন 
গতিতে একের পর এক আসতে থাকে । যোড়ে থাকে, তাকে অস্বাভাবিক রকম 
গুরুভার বারিরাঁশির চাদর সগর্জনে আবৃত করে ফেলে কিন্ত পর মুহুর্তেই তেলার 
পশ্চাদ্ভাগ শৃন্তে উঠে পড়ে-_-পলকে বন্যার জল কাট। চামচের ছটে। কাটার ফাক 
দিয়ে গলে যাওয়ার মতো! ভেলার ছুপাশ দিয়ে অনৃশ্ঠ হয়ে যায় । 

আমরা হিসেব করে দেখেছি সাধারণ অবস্থায় ছুটো সর্বোচ্চ তরঙ্গের আপা-যাওয়ার 
মধ্যে সময় লাগে মাত্র সাত সেকেণ্ড আর চব্বিশ ঘণ্টায় আমর! দুশ টন জল কেটে 
অগ্রসর হই। কিন্তু এসব কারুর নজরেও পড়ে না। কারণ ষে দাড়ে থাকে তার 
থালি পায়ের চারপাশ আর ভেলার তল] দিয়ে বয়ে যায় অবিরাম বারিপ্রবাহ। কিন্তু 
ঝড়ের সময় চবিবশ ঘণ্টায় দশ হাজার টনের বেশি জলধার। ভেলার পশ্চাৎ ভাগের 
ভেকের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় । ছু থেকে তিন কিউবিক গজের উপর দিয়ে কয়েক 
গ্যালন জল চলে যায়--মাঝে মাঝে প্রতি পাঁচ সেকেওড অন্তর আরও বেশি পরিমাণও 
জল বযষে ঘায়। কানে তালা-লাগানো। শবে জল ভেঙ্গে পড়ে ভেলার উপর--দীঁড়িকে 
কোমর জলে দাড়িয়ে খাকতে হয় । সে যেন খরল্োতা নদীতে উজান বেয়ে চলেছে 
-__-তাঁর মনের ভাবটা তখন এই রকম। ভেলাটা এই ধাক্কায় মুহূর্তের জন্য শিহরিত 
হয়ে ওঠে । ততক্ষণে যার নিষ্ুর ধাক্কায় সচকিত হয়ে উঠেছিল, ডুবিয়ে দিয়েছিল 
তার পশ্চাৎ ভাগ, মেই জলধার। কথন পাটাতনের উপর দ্িয্পে অনৃশ্ঠ হুয়ে গেছে প্রবল 
উচ্ছাসে। | 

হেরমান সর্বক্ষণ বাযুর গতিমাপক হস্্ব নিয়ে ঝড়ে হাওয়ার গতিবেগ মেপে 
চলেছে । চব্বিশ ঘণ্টার পর বন্ধের গতিবেগ হাস পেল। তখনও বেশ জোরেই বই 


খু ডি রঃ / 
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ছিল বাতাস-_সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে ধারা বর্ষণ । আমাদের ভেলা পাল তুলে ছুটে 
চলেছে পশ্চিম দ্রকে। চারপাশে ফুঁসছে সমুদ্র। উত্তাল সমূত্রেতু স্থউচ্চ তরঙ্গ 
বিক্ষোভের সময় বাুব গতিবেগের নিতুর্ল হিসেব নিতে যখনই সম্ভব মাস্তলের উপর 
উঠে বসে সে। মাথার দণ্ডট1 অনবরত ঘুরপাক খায় কিন্ত সেখানে চেপে বসে থাকতে 
তাকে যথাশক্তি চেষ্টা করতে হবেই । 

আবহ1ওয়] অনেকটা ধাতস্থ হয়ে এল । অর্থাৎ বিরাট একটা মাছ হঠাৎ উন্মত্ত 
হয়ে হৈ-চৈ বাধিয়ে তুলেছিল আমাদের চারপাশে । ভেলার চারদিকে ভেলার তলায় 
কিলবিল করছে হাঙ্গর, টানি, ডলফিন-__কিছু হতভম্ব বনিটোও | বাঁচা-মরার নিরস্তর 
লড়াই চলেছে । জলের উপর ধন্থকের মতো! পিঠ বীকিয়ে রকেটের গতিতে ছুটে 
যাচ্ছে মাছেরা। জোভায় জোড়ায়--একে অন্যকে তাড়া! করচ্ে । ভেলার চার- 
পাশের জল হামেশাই রক্তে লাল হয়ে উঠছে । প্রতিদবন্বীর! হল টানি আর ভলফিনরা। 
বিরাট ঝাক বেঁধে আসছে ডলফিনর] । অচরাচর যেমন দেখা যায়, তার চেয়ে বেশি 
ক্রুতগামী ও সতর্ক। টানিরাই প্রধাণতঃ আক্রমণকারী । প্রায়ই একশ থেকে দু'শ 
পাউণড ওজনের এক একটা মাছ বাতাসে লাফিয়ে উঠছে-_মুখে থাকে ভলফিনের 
একটা রক্তাক্ত মুণ্ড। বিচ্ছিন্ন কোন ডলফিন টানির ভয়ে ছুট লাগালেও ডলফিনের 
বক স্চ্যগ্র জমিও ছাড়তে নারাজ-_যদ্দিও অনেকেরই ঘাড়ের কাছে গভীর ক্ষত। 
যন্ত্রণায় ছটফট করছে। মাঝে মাঝে হাঙ্গরর। পর্বস্ত রাগে অন্ধ হয়ে উঠছে। তারা 
টানিদের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত--ষাকে পারছে ধরছে । হাঙ্গরর। টানিদের বড় শক্র। 

শীস্তিপ্রিয় ক্ষুধে পাইলট মাছের। এ তল্লাট থেকে তখন হাওয়া--কারুর খটিকিটি 
পর্যস্ত দেখা যাচ্ছে না। হয় ভয়ঙ্কর টানির] তাদের খেয়ে ফেলেছে, অথব। তারা 
ভেলার নিচে কাঠের খাজে গ! ঢাকা দিয়েছে । নয়ত সমরাঙ্গন থেকে বহুদূরে সটকে 
পড়েছে । জলের মধ্যে মাথ। ডুবিয়ে কোন কিছু দেখার সাহস হল ন। আমার। 

আমি একটা বিশ্রী ধা খেয়েছিলাম । পরে নিজের বিল্ময়বিূঢ অবস্থার কথ! 
ভেবে হাঁসি চাপতে পারিনি । ভেলার পিছন দিকে আমি তখন প্রকৃতির ডাকে সাড়। 
দিচ্ছিলাম অর্থাৎ মলমৃত্র ত্যাগে ব্যস্ত । আমাদের এই ' নিভৃত মলযৃত্রাগারে একটু- 
আধটু জলম্ফীতির সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত সবাই। হঠাৎ ভীষণ ঠাণ্ডা ও ভারী 
কিছু একটা থেকে আমার অনাবৃত পশ্চাৎ দেশে অপ্রত্যাশিত আঘাতে আমাকে 
একেবারে হকঢকিয়ে দিল। হয়ত কোন হাঙ্গর মাথা দিয়ে টু মেরেছে পাছায়। 
আমি মাস্তলের দড়ি ধরে তখন উপরে উঠে পড়তে ব্যস্ত-_-একটা বিশ্রী ধারণা নিয়ে 
যে নিশ্চয়ই কোন হার আমার পাছায় কামড়ে ধরে ঝুলছে । হেরমান তখন দীড়ে 
বসেছিল। সে তো অট্রহাসিতে ফেটে পড়ছে। কোন মতে হামি সালে বঙ্গল, 
একটা একশ 'ষাট পাউণ্ড ওজনের বিরাট টানি মাছ আমার উলঙ্গ পাছায় লস? 


কন-টিকি ১৪৭ 


করে সপাটে আঘাত করেছে পাশ থেকে । এরপর হেরমান ও টরস্টেইন যখন দীড়ে 
ছিল, এই মাছটহি ভেলায় লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করেছিল, দুবার তো ভেলার পিছন 
দিকে বসবার কাঠের গুঁড়ির আমনের উপর উঠেও পড়েছিল । কিন্তু আমর! তার 
পিচ্ছিল দেহট। ধরবার আগেই সে জলে ঝাপিয়ে পড়ে অনৃশ্ঠ হয়ে যায়। 

এরপর বেশ মোটাসোটা একটা হতচকিত বনিটে। ঢেউ-এর সঙ্গে পাটাতনের উপর 
এসে পড়ে । এইভাবে আগের দ্দিন একটা টানিকেও ধরেছি । এবার জলের এই 
রক্তাক্ত এলোমেলো আবস্থাকে নিয়ন্ত্বিত করতে আমর! মাছ ধরার সিদ্ধান্ত নিলাম ॥ 

আমার ডাইয়ারিতে লেখ। আছে £ 

প্রথমে ছ-ফুট লম্ব। একট। হাক্গরকে বঁড়শি গেঁথে পাটাতনের উপর তোলা হল। 
আবার বড়শি জলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আট ফুট লম্বা একট হাঙ্গর সেটাকে গিলে 
ফেলল। তাকেও উপরে টেনে তুলনাম। এরপর বড়শি ফেল! হলে ছ-ফুট লম্বা 
আর একট! হাঙ্গব ধরা পড়ন। তাকে টেনে আনার সময় ভেলার কাছাকাছি 
অ।সতেই বঁড়শি থেকে ছাড়ান পেয়ে এক ডুবে অদৃশ্য | সঙ্গে সঙ্গে আবার বড়শি জলে 
ছুড়ে ফেলা হল। একট ফুট আটেক লঙ্। হাঙ্গর বঁড়খির কাছে এগিয়ে এল। চলল 
তুমূল লড়ালড়ি। “বে তাব মাখাটা ভেলার পাট।তনের উপর টেনে তুলেছি এমন 
সময় হাক্গরট। দড়ি ছিড়ে বলের তলাগ্ন তলিয়ে গেল । পরক্ষণেই নতুন বড়শি বের 
'করা হল _মাতফুট লম্ব! একটা! হাঙ্গরকে বড়শি গেঁথে ভেলার উপর টেনে তুললাম। 
এদিকে ভেলার পিছন দিকে পিস্ছিন কাঠের উপর এভাবে মাছধরা বেশ বিপজ্জনক 
হয়ে পড়েছে । তিনটে ধৃত হাঙ্গর বার বার মাথ। বাড়িয়ে কামড়াতে চেষ্টা করছে-_ 
যর্দিও আমাদের ধারণ! হরেছিন এত। বুঝি কখন আক্কা। পেয়েছে । আমরা হাঙ্গর 
তিনটেকে ভেনার সামনর দিকে টেনে এনে এক জায়গায় গাদা করে রাখলাম । 
কিছুক্ষণ পরে একট। বড় টানিকে বঁড়শিতে গেঁথে ফেলা হল । এটাকে পাটাতনের 
উপর টেনে তুলতে হাঙ্গরের তুলনায় ঢের বেশি ছজ্জতি করল। বেশ যোট। ও ভারী-_ 
আমর কেউই টানিটাকে এক পাটাতনের উপর টেনে তুলতে পারলাম ন]। 

সমুদ্ছে ভয়ঙ্কর মাছের গিস গিদ করছে। তাদের পিঠ দেখতে পাচ্ছি। আর 
একট] হাঙ্গরকে বড়শিতে গাধা হয়েছিল _ভেলায় টেনে তোলার আগেই সেটা বড়শি 
ছিড়ে পালিয়ে যায়। এরপর একট পাঁচছুট হাঙ্গরকে *টেনে তুললাম। তারপর 
আরও একট। ছ-ফুট | এরপব সাতফুট লম্বা! আর একট হাঙ্গর বড়শি-গাথা হল। 

অবস্থা এমন দ্রাড়িয়েছে যে ভেলার ডেকের উপর নড়াচড়া করাই কঠিন হয়ে 
পড়েছে । বড় বড় হাঙ্গরগ্ুলো পথ রোধ করছে । তারা ডেকের উপর পাগলের 
মতো! লেজ আছড়াচ্ছে, কখনও বাঁশের কেবিনের গায়ে সপাটে আঘাত হানছে-_ 
কামড়াতে চেষ্টা করছে: ঝড়ের পর আমর যখন মাছ ধরতে নামি, আমাদের তো 

রি 


১৪৮ কনশটিকি 


হা-কলাস্ত অবস্থা। কোন্‌ হাঙ্গরটা মরে গেছে, কোন্টা বেঁচে আছে এখনও বুঝতেই 
পারছি না-এত বিভ্রান্ত আমরা। কিন্তু কারুর কাছে এগোলেই ছোবল মারতে 
চেষ্টা করে পাগলের মতো! । যেগুলে। বেঁচে আছে, বিড়ালের মতো সবুজ চোখ নিয়ে 
ঘাপটি মেরে থাকে আক্রমণের উদ্দেশে । নটা হাঙ্গর ডেকের উপর ইতস্ততঃ ছড়ানে!। 
ভারী স্ছতো৷ টানাটানি আর দৈত্যগুলোর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে করতে এত ক্লাস্ত হয়ে 
পড়েছি যে পাচঘণ্ট। পরিশ্রমের পর মাছ ধরায় ইন্তফ। দিলাম শেষ পর্যস্ত। 

পরের দিন মাত্র গোটা কয়েক টানি আর ডলফিনের দেখা মিলল । কিন্তু হাঙ্গরের 
সংখ্যা অগুণতি । আমরা আবার হাঙর ধরতে লেগে গেলাম । কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই 
বন্ধ করে দিতে হল। নতুন ধর! হাঙ্গরদের রক্ত যতই জলে গড়িয়ে পড়ছে, রক্তের 
গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ঝাকের পর ঝাঁক হাঙ্গর এসে ভেলার কাছে লাফালাফি শুরু করে 
দ্িল। আমর! সবকটা রক্তাক্ত ও বিশ্রী আহত হাঙগরকে জলে ফেলে দিয়ে পাটতনের 
রক্তটক্ত সব ধুয়ে মুছে ফেললাম । নতুন সোনালী হলুদ্ধ বাশের চাটাই বেশ কয়েক 
প্রস্থ পাটাতনের উপর বিছিয়ে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেধে ফেললাম। 

পরে যখনই এইসব সন্ধ্যার কথ। ভাবি, চোখের সামনে তেনে ওঠে রক্তধারা আর 
হিংশ্র লোভাতুর হাঙ্গরের ছবি-_মুখ ই! করে যেন গিলতে আসছে । হাঙরের মাংসের 
গম্ধও নাকে লেগে থাকে । হাঙ্গর খাওয়। যায়-_খেতে কড জাতীয় সামুদ্রিক মাছের 
মতো স্বা্দ। টুকরে। কর] হাঙ্গরের দেহ চব্বিশ ঘণ্টা সমুদ্রের জলে ভিজিয়ে রাখলে 
দেহ থেকে আমোনিয়া জাতীয় পদার্থ ক্ষরিত হয়। কিন্তু হাঙ্গরের তুলনায় বনিটো 
ও টাঁনির মাংস খেতে ঢের বেশি স্ুত্বাদু। 

সেদিন সন্ধ্যায় সর্বপ্রথম কানে এল আমাদের মধ্যে কে একজন বলছে-_ আর বেশি 
দেরি নেই, শীগগিরই তালীবৃক্ষ শোভিত ছাঁপে সবুজ ঘাসের বিছানায় হাতপা৷ টান টান 
করে ছড়িয়ে শুতে পারব । আঃ কি আরামের হবে তা! ঠাণ্ডা মাছ আর উত্তাল 
সমুক্র দেখতে দেখতে চোখে হের্দিয়ে উঠেছে । 

আবহাওয়া আবার আগের মতো শাস্তযৃতি ধারণ করেছে। কিন্তু আগের মতো 
আর নির্ভরযোগ্য ব। অপরিব্র্তনীয় নয়। হঠাৎ হঠাৎ প্রচণ্ড দাপটে দমকা হাওয়া 
বইতে শুরু করে, ষা একেবারে হিসেব-নিকেশের বাইরে । সঙ্গে সঙ্গে মুষল ধারা-বর্ষণ। 
এই ধারা বর্ষণে খুশিই হই। কারণ আমাদের পানীয় -জলের বেশির ভাগ খারাপ হয়ে 
পড়েছে । ঘে-জরল আছে তাতে বন্ধ জলের দুর্গন্ধ । ঘখন সব থেকে তীব্র ধারা-বর্ষণ 
সুরু হয়, আমরা কেবিনের ছাদে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করি । ডেকের উপর উলঙ্গ অবস্থাক্স 
াড়িয়ে থাকি-_-ভিজর্তে ভারি আনন্দ হয় । টাটকা! বৃষ্টির জনে “গাঁয়ের লেগে-থাকা 


সুন ধুয়ে মুছে ঘায়। 
আবার পাইলট মাছের। তাদের নির্ঘি্ট স্থানে ঘথারীতি কিলবিল শুরু করেছে। 


কন-টিকি ১৪৯ 


তীব্র লড়াইয়ের সময় পালিয়ে যাওয়া! পুরানে। দল রক্তল্নানের পর আবার ফিরে এসেছে, 
'অথব। নতুন দল কিনা--বল! কগঠিন। 
২১শে জুলাই। হঠাৎ বাতাস বন্ধ হয়ে গেল। আবহাওয়া ভীষণ থমথমে--- 
পীড়াদায়ক। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি এ কিসের প্রাক সঙ্কেত। পূর্ব-পশ্চিম ও 
দক্ষিণ থেকে কয়েকবার ভীষণ দমক1 হাওয়ার পর দক্ষিণ দিক থেকে আবার বির ঝিরে 
হাওয়া বইতে লাগল । দ্িকচক্রবালে ভয়াল কালে। মেঘের দ্রুত সমাবেশ শুরু হয়ে 
গেছে । হেরমান বাষুর গতি মাপার যন্ত্র নিয়ে অনবরত ভিতর-বাহির করছে। প্ররস্ত 
হয়ে আছে সে আসন্ন পরিস্থিতির জন্য । প্রতি সেকেণ্ডে পঞ্চাশ ফুট ও আরও কিছু বেশি 
বায়ুর গতিবেগের মাপ নেওয়া হয়েছে । হঠাৎ টরস্টেইনের ক্সিপিং-ব্যাগ ভেলার উপর 
থেকে জলে উডে পড়ে গেল । তারপর পরবর্তাঁ কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ষা ঘটল, তা 
বলতে ঘত সময় লাগল তার চেয়ে দ্রুততর বেগে ঘটে গেল । 
হেরমান উড়ে যাবার সময় ধরতে চেষ্টা করেছিল ব্যাগটা । কাজট1 অবিবেচকের 
হয়েছিল। কারণ সে-ও ধপাস করে পড়ে গেল জলে । আমরা শুধু দেখতে পেলাম 
হেরমানের মাথাটা, এক জোড়া আন্দোলিত হাত আর তার চারপাশে অস্পষ্ট সবুজ 
কি একটা ঘুরপাক খাচ্ছে চক্রাকারে । হেরমান উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে লড়াই করছে 
ভেলার কাছে আসবার জন্ত । ভেলার বামপাশে উত্তাল তরঙ্গে নে শৃন্তে উৎক্ষিপ্ত। 
দাড়ে ছিল টরস্টেইন ভেলার পিছন দিকে আর আমি ছিলাম ভেলার সামনের দিকে । 
আমর! দুজনেই ব্যাপারটা? প্রথম দেখতে পাই । ভয়ে তো তখন আমাদের নাড়ি ছেড়ে 
যাবার মতো অবস্থা । আমরা আর্ত চিৎকার করে উঠলাম, 'মাষ জলে পড়ে গেছে? | 
গলায় যত জোর আছে তত জোরে । আমরা নিকটতম প্রাণরক্ষার সাজসরঞামের 
দিকে ছুটে গেলাম । অন্যের] সমৃদ্রের গনের জন্য হেরমানের চিৎকার শুনতে পায়নি । 
কিন্তু মুহূর্তে ডেকের উপর জীবনের চাঞ্চলা ও হুটোপুটি শুরু হয়ে গেল । হেরমান দক্ষ 
সীতার । বুঝতে পারছি এই মূহূর্তে যদিও তার জীবন বিপন্ন, তাহলেও হয়ত সে 
তরে ভেলার কাছে এসে পৌছবে--মহাসর্বনাশ ঘটার আগেই । 
টরস্টেইন সব থেকে কাছে ছিল । সে বাশের ডোলট1 জাপটে ধরল। এটার 
গায়েই জড়ান আছে দড়ি, ষ! আমাদের লাইফ বোট অর্থাৎ জীবন রক্ষা করার নৌকো 
“হিসেছে ব্যবহৃত হবে । হাতের নাগালের কাছেই “ছিল । এই সামুদ্রিক অভিযানে 
সর্বপ্রথম এই দড়িট। ব্যবহার করা হল। হেরমান তখন ভেলার পিছন দিকের সঙ্গে 
' এক রেখায় ছিল--তবে কিছুট। দূরে । তার বাঁচার একমাত্র আশ 1 ঘি সে টাড়ের 
ফলকট ফোন মতে ধরে ঝুলে থাকতে পারে । সে ভেলার কাঠ ধরতে চেষ্টা করেছিল 
"কিন্ত পারল না। এটাই একমাত্র ভরসা! ছিল, কিন্তু হাত ফসকে গেল। এখন সে 
'এষন জায়গায় চলে গেল, যেখান থেকে আমাদের অভিজ্ঞত] বলে আর তাকে বাচানোর 
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১৫5 কন-টিকি 


কেন জভ্ভাবনা নেই । আমি আর বেন্ট ডিঙ্গি নামালাম জলে । হুট আর এরিক 
লাইফ-বেল্ট ছুড়ে দিল । কেবিনের ছাদে লঙ্কা দড়ি সঙ্গে বাধা এই লাইফ বেল্ট সব 
সময় ঝোলান থাকে সঙ্কট-মুহূর্তের জন্য | হাঁয়, দড়িট। ছুড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
বাতাসের ঝাঁপটায় আবার ভেলায় উড়ে এসে পড়ল । চলল কয়েকবার অসফল চেষ্টা । 
হেরমান তখন দাড় থেকে সরে গেছে অনেক দূরে, পাগলের মতো সীতরাচ্ডে সে ভেলার 
সঙ্গে তাল রেখে আসতে । কিন্তু বাতাসের প্রতিটি ঝাপট1র জঙ্গে সঙ্গে দূরত্বের ব্যবধান 
ব্রমশ বেড়েই চলেছে । বাঁচার একমাত্র ক্সীণ আশ] ভিঙ্গিটা- যেট]কে এখন আমরা 
জলে নামাতে পেরেছি । দড়ি ছাঁড়াই। কিন্তু দড়িট। ব্রেকের কাজ করত-_ এখন 
আমর] হয়ত রবারের ভেলাট? তার কাছে নিয়ে যেতে পারব কিন্তু আর কন-টিকির 
কাছে ফিরে আসতে পারব কিনা, ঘোরতর সন্দেহ হচ্ছে । যাহোক ডিঙ্গিতে তিনজন 
আরোহীর পক্ষে বাচার তবু আশ আছে, কিন্ত একক বাঁচার আশা দুরন্ত । 
হঠাৎ সুটকে দেখলাম সরাসরি জলে ঝাপিয়ে পড়েছে । এক হাতে লাইফ বেন্ট, 
ভ্রুত পাতার কেটে চলেছে । যখন ঢেউ-এর চুড়োয় হেরমানকে দেখি, হুট বেপাত্ব।। 
আবার ছটকে ঘখন ঢেউ-এর মাথায় দেখি, হেরমানকে কোথাও দেখতে পাই না। হঠাৎ 
ছুটে! মাথা এক সঙ্গে হয়েছে দেখতে পেলাম- ছুজনে লাইফ বেপ্ট চেপে ধরে আছে। 
কুট হাত নাড়ছে । ইতিমধ্যে রবারের ডিঙ্গিটাকে ভেলার উপর টেনে তুললাম। 
আমর] চারজনে মিলে তখন লাইফবেন্ট-দড়িটা ধরে সবলে টানতে লাগলাম--অমৃল্য 
ছটে। প্রাণ বাচাতে । এদের ছু জনের পিছনে কালে! একট] বস্তর কে আমাদের: 
দৃষ্টি আটকে গেল। জলের এই রহস্তময় গাণীট1 বিরাট একট] সবজে কালো'-ব্রিতুজকে 
ঢেউ-্এর চুড়োর উপর দিয়ে ঠেলে নিয়ে চলেছে। হুট যখন হেরমানের দিফে 
এগোচ্ছিল, সেও দ্বেখতে পেয়েছিল বস্তটাাকে। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল সে। 'একমান্র, 
হেরমান জানত--এঁ ভ্রিভুজট1 হাঁজর বা কোন সমুদ্র-দানবের নয় । ওট1 হল টর- 
স্টেইনের বায়ু ভরতি ফোলা স্িপিংব্যাগটা। কিন্তু শ্লিপিং-ব্যাগটা! বেশিক্ষণ আর 
ওভাবে ফুলে থাকেনি । বেশ কিছুক্ষণ পরে ওদের দুজনকে নিরাপদে ভেলার উপর 
টেনে তোল হল। ষে-প্রাণীটা এবার শ্লিপিং-ব্যাগট] নিয়ে জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে 
গেল, সে জানতেও পারল না একট ভালে। শিকার তার হাত ছাড়া হয়ে গেছে। 
ভাগ্যিস, আমি ওতে ছিলাম না” বলল টরস্টেইন। এবার সে ছেড়ে দেওয়া 
দাড়! আবার হাতে তুলে নিল। - | 
কিন্ত এছাড়া সেদ্দিন বিকেলে আর বড় রকমের কোন বুদ্ধি-হারানে বিপদ ঘটেনি। 
তবে বছক্ষণ আমাদের মেরুদণ্ড ও লাযুতস্ত্রর ভিতর দিয়ে হিমেল জল ওঠানামা করল । 
ভয়ে একেবারে কু'কড়ে গেছি সবাই । কিন্তু ভগবানকে ধন্তবাদ-- ছয়জন ভেলা যাত্রীর 
কাউকেই আজ হারাতে হয়নি। 


কন-টিকি : ১৫১ 


নুটকে সেদিন প্রশংসাস্ছচক অনেক কিছু বলার ছিল। হেরমান ও বাকি সবাইকার 
সম্বন্দেও। 
কিন্তু যা ঘটে গেছে, সে-সন্বদ্ধে আর বেশি চিন্তা করার অবসর ছিল না আমার। 
কারণ আবার আকাশ মসীকুষ্চ ধারণ করেছে। সেই সঙ্গে প্রভঞ্চনের দাঁপটও ভরত 
বেড়ে চলেছে । রাত ঘনিয়ে আসার আগেই নবোদ্দমে ঝড়ের তাগুব শুরু হয়ে গেল। 
আমরা শেষ পর্যস্ত জীবন-ত্রাত। দড়িটাকে ভেলার পিছন দিকে লঞ্থ৷ দড়ির সঙ্গে 
ঝুলিয়ে রাখতে অক্ষম হলাম । কেউ যদি আবার জলে ছিটকে পড়ে দীড়ের পিছনে 
এমন কিছু রইল যার দ্দিকে সে সাঁতরে যেতে চেষ্টা করতে পারবে । রাত্রি আসার 
সঙ্গে সঙ্গে চারদিক নিশ্ছিন্র অন্ধকারে অনৃশ্য হয়ে গেল। ভেলা ও সমুদ্র হারিয়ে 
গেল সেই অন্ধকারে । আর আমরা সেই ভয়াল অদ্ধকারে একবার সেউ-এর চুড়োয় 
উঠছি নামছি-_-এইভাবে দাপাদাপি অবস্থায় ভেমে চলেছি । ক্রুদ্ধ বাতাস হু-্ু 
গর্জনে ছুটে চলেছে, পাল ও পালের দড়ি ছুরস্ত বেগে নাড়িয়ে দিচ্ছে অনবরত, মাঝে 
মাঝে তীব্র আক্রোশে আছাড়ে গড়ছে কেবিনের ছাদে । এই বুঝি সবস্থদ্ধ উড়িয়ে 
নিয়ে জলে ফেলে দেবে- এই ভয়ে-আতঙ্কে কাটা হয়ে আছি। কিন্তু ক্যানভাস ও 
দড়ি দিয়ে খুব শক্ত করে বাধা আছে ভেলার সঙ্গে। কন-টিকি সমুদ্রে ভীষণ দোল 
খাচ্ছে। ভেল1র কাঠগুলে। টেউ-এর সঙ্গে অনবরত খঠীনাম। করছে যঙ্ত্রের চাবির 
মতো। সব থেকে বিশ্ময়ের কথা, তেলার কাঠের ফাক দিয়ে ফোয়ারার মতো জল 
বক বক করে ঠেলে উপরে উঠছে । অনেকটা ই।পরের মতো যার ভিতর দিয়ে ঈ্যাত- 
স্তেতে হাওয়1 বেগে ওঠানাম। করছে। 
একটান পাচ দ্দিন এই রকম বিশ্রী আবহাওয়া চলল। কখনও বাতাস ঝড়ের 
গতিতে ছুটে চলেছে-_ কখনও যস্থর গতিতে । সমুদ্রের বুক কেটে বিরাট উপত্যকা 
তৈরি হচ্ছে আর সেই উপত্যক1 ফেনায়িত ধূসর নীল ঢটেউ-এর বাপ্পে পরিপূর্ণ হয়ে 
যাচ্ছে। পঞ্চম দিনে আকাশের বুকে ফাটল দেখা দিল--ফ্ইই ফাঁটলে নীলের আভাস 
ঝজমলিয়ে উঠল। বিশ্্ি কালো মেঘপুঞ্জ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে লাগল চির বিজয়ী 
নীল আকাশের কাছে) তখনও একটানা ঝড় বয়ে চলেছে । এই ঝড়ে আমাদের 
হাল গুড়িয়ে গেছে- পালও ছিন্নভিন্ন । সেপ্টার বোডগুলেো আলগা হয়ে গেছে-_ 
শাঁবলের মতে। কাঠের গায়ে ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে । কারণ ভেলার নিচে ষে-দ়ি 
দিয়ে অ1টসাট করে বধ ছিল তারা__ ঘষায় ঘষায় ক্ষয়ে গেছে সেই দড়ি। কিস্ত 
আমর! মানুষ কজন আর রসদ-টসদ এখনও অটুট আছি। 
ছুটো৷ ঝড়ের আক্রমণের পর কন-টিকির বদ্ধন-গ্রস্থিগুলো| দুর্বল শিথিল হয়ে পড়েছে 
যথেষ্ট । ঢেউ-এর খাড়াই-উৎরাই বেয়ে অনবরত ওঠানামা করতে করতে দড়িগুলোর 
উপর ভীষণ টান পড়েছে-সদা বর্মচঞ্চল কা$গুলোর গায়ে দড়ি কেটে বসেছে । 
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ভগবানকে ধন্যবাদ আমরা ইনকাদের প্রচলিত নিয়ম মেনে চলেছি--তাপের দড়ি 
ব্যবহার করিনি। করলে এতক্ষণে দেশালাইয়ের কাঠির মতে। কাঠগুলোকে করাত- 
কাট1 করে ফেলত ষদ্দি গোড়াতে হাড়ের মতো! শুকনো! থটথটে ভাসমান বালনা 
কাঠ র্যবহার করতাম, কবে তাহলে সমুদ্রের জলে সংপৃক্ত হয়ে ভেলা তলিয়ে যেত 
জলের তলায় । টাটকণ কাঠের মধ্যে থে প্রাণরস থাকে তাই বালসা কাঠকে ছুর্তেছ্য 
করে রাধে বলে ছিদ্রবহুল বালস! কাঠের ভিতরে জল ঢুকতে পারে ন1। 

এখন দড়ি এত আলগা হয়ে পড়েছে, যে-কোন মুহুর্তে ছুটো| কাঠের মধ্যে পা ঢুকে 
যাওয়ার বিপদ ঘনিয়ে উঠেছে-_আর ঢুকলেই পা মচাং করে ভেঙ্গে যাবে। সামনে 
ব1 পিছনে যেখানে বাশের বাখারির পাটাতন নেই, সেখানে আমাদের ছুটো৷ কাঠের 
উপর হাঁটু ভেঙ্গে পা ফাক করে নিজেকে খাড়া রাখতে হচ্ছে । পিছনের দিকের 
কাঠগুলে! ভয়ঙ্কর পিচ্ছিল হয়ে পড়েছে । যেমন ভিজে সামুদ্রিক আগাছায় কলার 
পাতা পিচ্ছিল হয়ে পড়ে । আমর! একট! চওড়া তক্ত। ছুটে! কাঠের উপর পেতে 
দিয়েছি টাড়ে ষে থাকবে তার দাড়ানোর জন্য । কিন্ত খন সমুদ্রের ঢেউ এসে 
ভেলায় আঘাত করছে, তখন ঠিক মতো খাড়া দাড়িয়ে থাকা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ছে 
তার পক্ষে। ভেলার ন-টা বিরাট বিরাট কাঠের বী পাশের একটা এত আলগা 
হয়ে পড়েছে যে আড়াআড়ি কাঠের গায়ে দিনরাত অনবরত ছুম দুম শর্ধে আঘাত 
করছে । মাস্বলের মাথায় যে আড়াআড়িভাবে লগ! বাধা আছে দড়ি দিয়ে সেখান 
থেকে ভয়-জাগানে ক্যাচ ক্যাচ আওয়াজ উঠছে নতুন করে। মাস্বলে ওঠার যে 
€ বড়ি আছে, তা ছুটে! আলাদ। লগার সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়] হয়েছে । 

দাড়ের দণ্ট। দুটে1 তক্তার মাঝখানে রেখে দড়ি দিয়ে পেচিয়ে লোহার মতো শক্ত 
গড়ান কাঠের খুঁটির সঙ্গে বেধে দেওয়া! হল । এরিক ও বেণ্ট নতুন করে পাল তৈরি 
করে দ্রিল। কন-টিকি আবার মাথ। উচু করে পালের বুক ফুলিয়ে পলিনেশিয়ার দিকে 
এগিয়ে চলল আর দ্রাড়ট। ভেলার পিছনে নাচতে লাগল মনের খুশিতে । বাতাস 
মুদুমদ্দ বইছে । সমুদ্র শাস্ত, নিত্তর্গ | কিন্তু দুই কাঠের মাঝখানের কাঠের ফলক 
বা সেন্টার বোর্ডগুলোকে আর আগের মতে। অবস্থায় ফিরিয়ে আন! গেলে না। এরা 
সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে জলের চাপ সহ করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে । ভেলার 
তলায় ঢুকে দড়ি পরীক্ষা করাও যুল্যহীন হয়ে পড়েছে--কারণ দড়ির গ। সম্পূর্ণ 
আগাছায় ঢেকে গেছে । সমস্ত বাঁশের পাটাতন তুলে দেখা গেল তিন জায়গার 
ভেল্গার প্রধান দড়ি [ছড়েছে_দলামল পাকিয়ে মালপত্তরের ঘষটায় দড়ির এই 
দূরবস্থা। কাঠের কাগুগুলে। এচুর জল শুষে নিয়েছে দেখলেই বোঝা যায় । তৰে 
মাল পত্তরের ভার অনেক হালকা হয়ে পড়ায় এ বিপদ গ্রান্থের মধ্যেই আনলাম না। 
আমাদের পানীয় জল ও খাবার-দাবার বেশির ভাগটাই স্কুরিয়ে এসেছে । রেছিও- 
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অপারেটারদের ড্রাই ব্যাটারির অবস্থাও তখৈবচ। 
যাহোক বঞ্ধাবাত্যার পর এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে--আমাদের আর এভাবে খুব বেশি- 
'দিন সমুন্দরে ভেসে বেড়াতে হুবে না। দ্বীপের দূরত্ব খুব বেশি নয়। এবার যে-সমস্তা 
দেখা দিল তা হল, আমাদের অভিযানের কি ভাবে সমাপ্তি ঘটবে। পশ্চিম দিকে 
এগিয়ে ষেতে যেতে কন-টিকি একদিন সুনিশ্চিত কোন কঠিন শিলাগাত্রে বা কোন 
অনড় পদার্থের গায়ে সজোরে ধাক্কা খেয়ে থেষে যেতে বাধ্য হবে। কিন্ত তাতে তো 
আমাদের অভিযানের সুষ্ঠ সমাপ্তি হল না। আমাদের অভিযানের সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি হবে 
তথনই, ঘখন প্রত্যেকে আমর! বহাল তবিয়তে নিরাঁপদ্দে অবতরণ করব পলিনেশীয় 
দ্বীপপুঞ্নের কোন একটি দ্বীপে । 

শেষ ঝঞ্চা কাটিয়ে আসার পর ভেল1 শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছতে পারবে 
কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল । আমরা এখন মারকুয়েসাস ও তুয়াযোতু 
দ্বীপপুঞ্ের ঠিক মাঝামঝি কোথাও এসেছি । এর অর্থ--আমরা এই দুই গোষ্ঠীর কোন 
দ্বীপের কারুরই দর্শন না পেয়ে সোজ। এগিয়ে যেতে পারব । মারকুয়েসাস দ্বীপপুঞ্জের 
'নিকটতম দ্বীপটি আমাদের কাছ থেকে তিনশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে আর তুয়ামোতুর 
নিকটতমটি তিনশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে । এপ্দিকে বাতাস ও স্রোতের মতিগতিও 
অনিশ্চিত । সাধারণভাবে পশ্চিমমুখো চলেছে এই ছুই গোঠীর দ্বীপের মাঝখান দিয়ে 
দুয়ের মধ্যে ব্যবধানও সুবিশাল । 

উত্তর-পশ্চিমের নিকট তম ছ্বীপটির নাম-__ফাতুহিভ1। জঙ্গলাকীর্ণ পর্বতগঙ্কুল ছোট্ট 
ছ্বীপ। এখানেই আমি সমুদ্র'উপকূলে কাঠের পাঁজার ছোট্ট কুটার তৈরি করে বাস 
করেছি। বুড়োর মুখ থেকে শুনেছি তাদের প্রাচীন বীরশ্রেষ্ঠ টিকির কত গল্প । এখন 
কন-টিকি ঘদ্দি সেই উপকূলে ভেড়ে, অনেক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখ। হবে । বুড়োর 
সঙ্গে হয়ত. দেখা হবে না। সে নিশ্চয়ই বহুদিন আগে লোকান্তরিত হয়েছে । তার 
সত্যিকার টিকির সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার সম্তাবন। উজ্জল তর হয়েছে আর এক জগতে । 
মারকুয়েসাম ছীপের পর্বতশ্রেণীর দিকে ভেল। যদি এগিয়ে য।য়, দেখতে পাবে দ্বীপনুঞ্জে 
স্ব্পসংখ্যক দ্বীপগুলো৷ এক সারিতে দূরে দূরে অবস্থিত আর সমুদ্রের তরঙ্গ খাড়! পাহাড়ের 
গায়ে অপ্রতিহত গতিতে ভেঙ্গে পড়ছে অনবরত । আমাদের সবসময় সতর্ক দুটি 
মেলে সজাগ থাকতে হবে, যদি সঙ্কীর্ণ খাড়ির ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে হয় উপত্যকার 
'দিকে। তটদেশ অতি সঙ্কীর্ণ--এক চিলতে মাত্র জায়গা । 

তুয়ামোতু গোতীর প্রবাল ছীপের দিকে অগ্রসর হয় যদি ভেল1, এখানে দেখা! যাবে 
বন্ধ ঘীপের জটল! সমুদ্রের অনেকখানি জায়গায় জুড়ে। কিন্তু এই হ্বীপপুঞ্জকে বলা 
ছুয় নিচু বা বিপজ্জনক হ্বীপপুঞ্জ। কারণ সমগ্র সংগঠনটি প্রবাল প্রাণীর দেহনিঃস্থত 
ছনজাতীয় পদার্থের তৈরি | কোথায় যে বিপজ্জনক প্রবাল ছীপ- জলের নিচে ঘাপটি মে:র 
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আছে, কেউ জানে না। আর দেখা যাবে তালীবুক্ষ শোভিত বলয়াকার দ্বীপ এখানে 
ওখানে, যার মাঝখানে আছে উগহদ্দ। এই দ্বীপগুলোও জলের উপর ছয় থেকে দশ 
ফুট মাত্র মাথা জাগিয়ে উঠেছে । এই দ্বীপগ্ডলোকে আবার বেষ্টন করে আছে প্রবাল 
প্রাচীর । যেন এই দ্বীপের পাহারাদার। জাহাজ্তের পক্ষে ভীষণ বিপঞ্জমক সারা 
এলাক]। প্রবাল কীটের। এই বলয়াকাঁর দ্বীপ বা আটলগুলো৷ গড়েছে ধরে নিলেও 
মারকুয়েসাস দ্বীপপুগ্ত মূলত নির্বাপিত আগ্মেয়গিরির ধ্বংসাবশেষ । এই ছুই গোঠীর 
দ্বীপেই বাস করে পলিনেশীয় জাতির লোকেরা । ছু-জায়গারই রাজকীয় গোষ্ঠীর 
পরিব(ররাও টিকিকেই পূজো! করে তাদের আদি পুরুষ বলে। 

ওরা জুলাই । তখনও আমর পলিনেশিয়া থেকে হাজার মাইল দূরে । গুককৃতিই 
একমাত্র আমার্দের বলতে পারে যেমন একদিন বলেছিল পেরুর প্রথম ভেলাধাত্রীদের_- 
কোথায় সমুদ্রে স্বলভাগের অস্তিত্ব আছে। পেরুর উপকূল থেকে বেশ কয়েক হাজার 
মাইল দূরে আসার পর প্রথম আমর] সমুদ্রবিহারী শঙ্খচিলের ছোট ছোট ঝাঁক দেখতে 
পেয়েছি । তারা ১০০০ ডিগ্রী পশ্চিমে অদৃশ্য হয়ে গেছে । কিন্তু ৩রা জুলাই ১২৫০ 
ডিগ্রী পশ্চিমে আবার তার্দের দেখতে পেলাম । এরপর থেকে হামেশাই তার্দের ছোট: 
ছোট দলে দেখতে পেতাম । কখনও আকাশের বুকে, কখনও বা তীর বেগে নেমে 
আসছে ঢেউয়ের চূড়োয়। ডলফিনের হাত থেকে রেহাই পেতে যে-সব উড়ুক্ধ মাছ 
বাতাসে ছিটকে উঠছে, তাদের ই] মেরে আক্রমণ করছে । এইসব পাখির] নিশ্চয়ই 
আমাদের ভেলার পিছু পিছু আমেরিক1 থেকে আসছে না! ধরে নিতে হবে এদের 
দেশ কাছাকাছি সামনে কোথাও হবে। 

১৬ই জুলাই । প্রকৃতি নিজেকে আরও সুস্পষ্টভাবে ধরা দ্িল। মেদিন একটা 
ন-ফুট লঙ্কা! হাঙ্গরকে ভেলার উপর টেনে তো'ল। হয়েছে । তার পেটের ভিতরে একটা 
হজম না-হওয়। তারামাছ পাওয়া গেল। নিশ্চয়ই সমুগ্রউপকূলের কোথাও থেকে 
সংগৃহীত। 

পরের দিন পলিনেশিয়ার দ্বীপ থেকে সোঙ্জাস্জি আস! গ্রথম আগন্তকের সাক্ষাৎ 
পেলাম। 

ভেল1-বিহারীর্দের পক্ষে আজ এক মহা উৎসবের দ্রিন। পশ্চিমে দিগন্ত-রেখার 
উপরে ছুটে। গণ্যূর্থ নিচু দিয়ে উল্ড়ে এসে আমাদের মাস্বলের উপরে চক্রাকারে ঘুর পাক 
খেতে লাগল । পাখি ছুটোর বিস্তৃত ভানার পরিধি পাঁচ ফুট হবে। তারপর ভান। 
মুড়ে তারা জলের উপর বসল-- আমাদের ভেলার পাশেই । ওদের দেখামান্র তীরবেগে 
ছুটে এল ভলফিনর।। বিরাট পাখিছুটোর চারপাশে ফিলবিল করতে লাগল কিন্ত 
কেউই অপরকে আঘান্ত করল না। এরাই প্রথম অগ্রদূত যারা আমাদের পলিনেশিক্নায় 
সাদর আমন্ত্র জানাতে এসেছে । বিকেলেও ভাঙ্গায় ফিরে গেল না- সমুদ্রের জলেই 


বিশ্রাম নিতে লাগল । মাঝরাতের পরেও তাদ্ধের কর্কশ চিৎকার শুনতে পেলাম-- 
'তখনও তার] মাগ্ভলের চারপাশে চক্রাকারে উড়ে বেড়াচ্ছিল। 

এবার যে উড়ুন্কু মাছের! পাটাতনের উপর এসে উড়ে পড়ল, তারা আকারে বড় 
এবং ভিন্ন জাতের । ফাতুহিভার উপকুলে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মাছ ধরতে 
গিয়ে এদের দেখেছি আমি । আরও তিন দিন ও তিন রাত ধরে আমরা ফাতু হিভার 
দিকে সোজা এগিয়ে গেলাম । এবার ঈশান কোণ থেকে তীব্র বেগে বাতাস বইতে 
শুরু করল-_ আমাদের ভেলাটাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল তুয়ামোতুর দিকে | এবার আমরা 
সত্যিকার দর্গিণী নিরক্ষীয় শ্োতধারার গণ্ডী ছাড়িয়ে এলাম। আর প্রবাহমান 
সমুদ্র-শোতের উপর নির্ভর করা যাচ্ছে না। এক দিন যে-দিকে তাদের প্রবাহিত হতে 
দেখা যায়, পরদিন আর তার্দের পাত্তা মেলে না৷ সেদ্দিকে। শ্রোতধারা অদৃশ্য নদীর 
মতো চারদিকে শাখা-প্রশাখায়িত হয়ে প্রবাহিত হতে পারে। শ্রোতের বেগ তীব্র 
হলে ঢেউ উচু হয়ে ওঠে। জলের তাপমাত্র ডিগ্রী খানেক নেমে যায়। এরিকের 
হিসেব কর] নির্দিষ্ট অবস্থানের পার্থক্য অনুযায়ী শ্রোতের গতিপথের ও শক্তির পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

পলিনেশিয়ার গ্রবেশমুখে বাতাস যেন অনুমতি-পত্র দিয়ে বলল, এগিয়ে যাওঃ । 
উপহার দ্বিল এক দুর্বল শ্রোতধারা। এই মশ্রোতের গতি মরু অঞ্চলমূখী-_ 
দেখে তে। ভয়ে অ1তকে উঠলাম আমরা । বাতাসও একেবারে নিশ্চল হয়ে পড়ছে 
না। আমার্দের সমগ্র যাত্রাপথে এরকম অভিজ্ঞতা কখনই হয়নি। বাতাসের 
গতি খুব মস্থর হলে আমরা ছেঁড়া ন্যযাকড়া-ট]াকড়া ধা পেতাম তাই খাটিয়ে দিতাম-- 
তটুকু বাতাস সংগ্রহ করা যায়। এমন একট! দ্দিনও যায়নি যে আমর পিছু হটেছি. 
আমেরিকার দিকে । চব্ধিশ ঘণ্টায় সব থেকে কম দূর এগিয়েছি-_মাত্র নয় মাইল। 
তবে এই যাত্রাপথে ভেলার চর্ববিশ ঘণ্টায় গতিবেগের গড়পরত। হিসেব হল সাড়ে 
বিয়াল্লিশ মাইল । 

যা হোক শেষ মুহূর্তে য়ন বায়ু আমাদের একেবারে পরিহার করেনি । আবার 
নবোছ্যমে কাজে নেমে পড়ল- এগিয়ে এল আমাদের সাহায্যে। ভগ্নপ্রায় ভেলাটাকে 
ধাক! মেরে নিয়ে চলল পৃথিবীর এক বিন্ময়কর অংশের দিকে। 

'ষতই দিন ঘেতে লাগল বিপুল সংখ্যায় সমুদ্র-চারী পাখি দেখতে পাচ্ছি। তারা 
উদ্দেশ্হীন ভাবে আমাদের. মাথার উপরে নানান দিকে চক্রাকারে উড়ে বেড়াচ্ছে। 
সেদিন সন্ধ্যার মুখে অন্তমিত হতে সূর্য পাটে বসেছে । হঠাৎ লক্ষা করলাম পাখিগুলো! 

.কেন যেন ভীষণ আবেগ প্রনোদ্দিত হয়ে উঠেছে । তারা উড়ে চলেছে পশ্চিম দিকে। 
আমাদের বা উবু মাছের দিকে কোন খেয়ালই নেই তাদের । মাম্তলের মাথা থেকে 
দেখলাম--যেদিক থেকে এসেছিল ঠিক সেই দিকে সোজা এগিয়ে চলেছে। হয়ত, 


তারা উচু থেকে এমন কিছু দেখেছে, ঘা আমরা দেখতে পাইনি । হয়ত বা তার! 
সহজ প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে চলেছে । যা৷ হোক, তারা স্বনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মতো! সোজা 
উড়ে চলেছে নিকটতম দ্বীপের দিকে-_ভাদের প্রজনন ক্ষেত্রের দিকে । 

পাখির৷ যে-দিকে উড়ে গেল আমরাও সেই দিকে ভেলার গতিমুখ ফেরাঙাম। 
অন্ধকার হয়ে গেলেও শুনতে পেলাম, তখনও পিছনে পড়েছিল যারা, তীব্র চিৎকারে 
তারাভরা আকাশ মুখরিত করে উড়ে চলেছে একই দিকে-_সেদিকে এখন আমরাও 
চলেছি। অদ্ভুত রহস্তময় রাত। কন-টিকির যাত্রাপথে চাদ তৃতীয়বার প্রায় পূর্ণতার 
দিকে এগিয়ে চলেছে । অর্থাৎ তৃতীক্ষ পূর্ণিমা] তিথির দিকে । 

পরের দ্দিন আরও অনেক পাখি আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। কিন্তু 
আমরা সন্ধ্যার দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ওদের প্রতীক্ষায় রইলাম ন|। 
এইসময় দিগন্ত রেখার উপরে অদ্ভুত এক নিথর মেঘপুও দেখতে পেলাম । উলের 
আশের মতো ফ্যাসফেসে মেঘ দক্ষিণ থেকে আসছে আকাশের খিলান পার হয়ে বিস্ত 
অয়নবায়ুর ধাক্কায় পশ্চিমে দ্িক্চক্রবালে অনৃশ্য হয়ে ষাচ্ছে তাঁরা । ফাতু হিভার উপর 
অয্ননবায়ু-তাড়িত চঞ্চল মেঘের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার । কন-টিকির মাথার 
উপর দিয়েও কত দিন-রাত উড়ে যেতে দেখেছি । কিন্তু নৈ্ত কোণে দিগস্ত-রেখার 
উপর নিঃসঙ্গ মেঘপুঞ্জ নিশ্চল হয়ে আছে গতিহীন ধোয়ার স্তস্ভের মতো, অথচ অয়নবাযু 
চালিত মেঘের দল উড়ে চলে যাচ্চে এদৃশ্য কখনও চোখে পড়েনি । পলিনেশীয়র! 
জানত, এরকম মেঘের নিচেই থাকে স্থলভাগ ৷ বিষুব অঞ্চলের সুর্যের তাপে গরম বালি 
রুটিস্েক৷ হয়ে ওঠে_-তপ্ত বালির সংস্পর্শে বাতাসও উত্তপ্ হয়ে উপরের দিকে উঠে 
যায়, কিন্তু উপরের ঠাণ্ডা বায়ুস্তরের সংস্পর্শে এলে বাতামের বাম্পীয় অংখ আবার 
ঘনীভূত হয়ে পড়ে। 

আমর। এ মেঘের দিকে এগিয়ে চলেছি | স্র্যান্তের সঙ্গে সঙ্গে মেঘ অদৃশ্য হয়ে 
গেল। বাতাস অচঞ্চল। ট]ড়টা শক্ত করে বেঁধে রাখলাম-__কন-টিকি বিন! সাহায্যেই 
এগিয়ে চলেছে । দীড়ীর কাজ হল এখন মাস্ভলের মাথার তক্তার উপর বসে থাকা 
"আর লক্ষ) করা কোথাও ডাঙ্গার কোন চিহ্‌-টিহ দেখ! যায় কি না। বসার তক্তাট! 
ঘষায় ঘষায় ক্ষয়ে গেছে--চিকচিক করছে। 

সার1 রাত ধরে মাথার উপর পাখিদের কলকাকলি কানে তালা লাগিয়ে দেবার 
যোগাড় করল। চাদ প্রায় সম্পূর্ণ গোলাকার হয়ে উঠেছে ! 


চে 


॥৭ 
ও*শে জুলাইয়ের আগের রাত্রিতে কন-টিকির চারপাশে এক অভিনব ও অন্বাভাবিক 
পরিস্থিতির স্থষ্টি হল হয়ত মাথার উপর কানে তালা-লাগানো। সামুদ্রিক পাখির 
এই চিৎকার-চেঁচামেচি একটা নতুন কিছু ছটতে যাচ্ছে, তারই আভাস দিচ্ছে। 


কন-টিকি ১৫৭ 


পাখিদের নানা কণ্ঠের বিচিত্র চিৎকার উন্মত্ব গ্রলাপের মতো! শোনালেও প্রাণহীন 
দড়ির ক্যাচ-ক্যাচানির তুলনায় এ অনেক! পার্থিব মনে হল। ষে তিনটি মাস পিছনে 
ফেলে এলাম সমুদ্রের গর্জনের সঙ্গে শুনেছি, একমাত্র এই দড়ির ঘ্যাস-ঘ্যাস আওয়াজ । 
মাস্তলের মাথার উপর থেকে দেখলে চাদকে আরও বড--আরও গোলাকার মনে হয়। 
মনের কল্সলোকে দেখতে পাচ্ছি--তালীবৃক্ষের পাতায় ঠার্দের কিরণ এসে পড়েছে-- 
একটা আতগ্য রোমাঞ্চের সৃষ্টি করছে । সমুদ্রের ঠাণ্ড। মাছের গায়ে এমন পীত আলো 
কখনও ঝড়ে পড়তে দেখ! যায় নি। 

ছটার সময় মাস্তলের মাথ। থেকে বেট নেমে এলেন । হেরমানকে ঘুম থেকে 
জাগিয়ে তুলে কেবিনের ভিতরে ঢুকে গেলেন। হেরমান যখন কিচমিচ শবকরা, 
দোলখাওয়। মাস্তলের মাথায় উঠে বসল, তখন সবে প্রভাতের ঘুম ভেঙেছে । দশ 
মিনিট পরেই হেরমান আবার দড়ির সি'ড়ি বেয়ে নিচে মেমে এল । নেমে এসে আমার 
পা ধরে টানাটানি করতে লাগল। 

“বাইরে এস, তোমার ঘ্বীপকে দেখবে চল? ! 

হেরমানের মুখ আনন্দে উত্তাসিত। আমি এক লাফে উঠে দীড়ালাম। বেন্টও 
আমার পিছন পিছন এলেন। তিনি তখনও ঘুমিয়ে পড়েন নি। আমরা পিঠে- 
পিঠি গায় ঘে'ষাঘে'ষি করে যেখানে মাস্তলের দণ্ড ছুটে আড়াআড়ি ভাবে বাধা তার 
কাছাকাছি এসে'দাড়ালাম। আমাদের চারপাশে পাখির মেলা । আকাশের গায়ে 
একটা! আবছ। বেগুনী নীল আবরণ--মিলিয়ে-যাওয়] রাতের শেষ চিহ্ৃ। কিন্তু 
পুবে সার] দিগন্তের কোলে একট রক্তাভ আলোর চ্ছট বিচ্ছুরিত হতে শুরু করেছে। 
আর দূরে দৃক্ষিণ-পৃবে রক্ত লাল পটস্ূমিকায় একটা ক্ষীণ ছায়া। অনেকটা নীল 
পেন্সিলের দাগের মতে? সমূত্রের কিনারায় কিছুদূর গিয়ে শেষ হয়েছে । 

ভাঙ্গা]! ঘ্বীপ! ক্ষধিত দুষ্ট দিয়ে আমর! দৃশ্তট1 ধেন গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম, 
বাকিদ্দেরও ঘুম থেকে জাগালাম। তারা প্রায় হোচট থেতে খেতে ঘুম-জড়ানো। চোখে 
বাইরে বেরিয়ে এল । চারদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল । ভেবেছে 
আমাদের ভেল! বুঝি তীরে ভেড়বার যোগাড় করেছে । দুরে দ্বীপের দিকে কলকাকলি 
মুখরিত পাখির ঝাঁক আকাশের বুকে একটা সেতু রচনা করেছে । তীস্ষ চেহারা নিয়ে 
দাড়িয়ে আছেদ্দিগন্তের লাল পটতূমিকায় | স্থর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দিগন্তের পটতভূমিকা 
লাল থেকে সোনার বর্ণ ধারণ করেছে। নতুন দিনের শুভ কুত্রপাঁত। 

' আমাঘের প্রথম ভাবনা হল--ত্বীপটা। যেখানে থাকা উচিত সেখানে নেই। দ্বীপটা 
তে। আর ভেসে ভেসে সরে যেতে পারে না। আমাদের ভেলাঁটাই তাহলে রাতের 
বেল! উত্তরমূখো। স্রোতের পান্তায় নিশ্চয় পড়েছে । একবার সমুদ্রের দিকে চোখ 
বুলালেই তরঙ্গের গতিপথ দেখে সমস্ত ব্যাপারট। পরিফ্ার হয়ে যাবে। রাতের 


১৫৮ কন-টিকি 


অন্ধকারে আমর! স্থযোগ হারিয়েছি । আমরা এখন যেখানে আছি, বাতাস কিছুতেই 
ভেলাট।কে দ্বীপের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে দেবে না। তুগ়ামোতু ছাপপুঞ্জের চারপাশে 
স্থানীয় প্রবল সামুদ্রিক শ্োতের আনাগোনা-_ঘ1 দ্বীপের গায়ে ধাকা খেয়ে সব দিকেই 
আবতিত হয়ে উঠছে । লেগুন ও প্রবাল প্র/চীরের উপর দিয়ে জোক্সার-ভাটার সময় 
আসা-যাওয়! করা সমুদ্রের উমিমালার প্রচণ্ড সংঘাতে এই শ্রোতের পরিবর্তন ঘটে 
নানা দিকে । 

আমর) জলে দাড় ফেললাম কিন্ত ভালো! ভাবেই জানি, ব্যর্থ এ চেষ্টা। সাড়ে 
ছটার সময় সুর্য সমুদ্র থেকে উঠে সোজা উর্ধে আকাশের দিকে এগোতে লাগল । 
বিযুব অঞ্চলে এটাই রীতি । দ্বীপটা এখনও কয়েক মাইল দূরে রয়েছে_-দেখাচ্ছে 
যেন দিগন্তের কাছে এক ফালি বন গুড়ি মেরে পড়ে আছে । সক্কীর্ণ হালক রওয়ের 
সমুদ্র-সৈকতের পিছনে বাছগুলে! গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে দাড়িয়ে আছে । গাছ- 
গুলে! এত ছোট যে মাঝেমাঝেই সমুদ্রের ঢেউয়ের পিছনে হারিয়ে যাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট 
সময়াত্তর । এরিকের মানচিত্রের মতে দ্বীপটার নাম পুকা পুকা। তুয়ামোতু ছবীপপুপ্রের 
প্রথম সীমান্ত ফাড়ি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় ছীপপুঞ্ে সমুদ্র যাত্রার নির্দেশিকা-- 
১৯৪০১ আমাদের সঙ্কলিত ছুটে স্বতন্ত্র মানচিত্র আর এরিকের নিজম্ব পর্যবেক্ষণ__সব 
কিছু মিলিয়ে দ্বীপের অবস্থান সম্বন্ধে চার রকম আলাদা আলার্। মত পাওয়া গেল। 
তবে আশেপ।শে আর কোন ঘীপ না থাকায় স্থির সিদ্ধান্তে এলাম, আমাদের দেখা 
দ্বীপটাই পুকা পুকা ছীপ। পু 

ভেলার উপর কোন উচ্ছৃঙ্খল মন্তব্য শোনা গেল না। পালটা স্থবিন্তত্ত করে 
থাটিয়ে দাড় ফেলা হল। মাস্তলের মাথায় ও ডেকের উপর অবাঁক দৃষ্টি মেলে সবাই 
দাঁড়িয়ে । হঠাৎ অমীম সার্বভৌম সমুদ্রগর্ভ থেকে জেগে উঠেছে একটা ভাঙগ|। 
এবার মনে হল--আমর। এতদিন অনাদি অনস্ত চক্রাকার দিগন্তের কেজে ক্রমান্বয়ে 
ঘুরপাক খেয়ে বেড়াইনি। মাসের পর মাস আমরা সোজ! এগিয়ে চলেছি এক 
রেখায় । মনে হল দ্বীপট? বুঝি গতিশীল । হঠাৎ যে নীল ও শৃণ্য সমুদ্রের বৃত্তে 
ঢুকে পড়েছি-__তার কেন্দ্রে আছে আমাদেব চিরস্থায়ী আবাস। ঘীপট!. যেন আড়া" 
আঁড়িভাবে আমাদের এলাক। ছাড়িয়ে ভেসে যাচ্ছে পূর্ব দিগন্তের দিকে । অবশেষে 
পলিনেশিয়ায় পৌছতে পেরেছি-_এমনি একট! উম্ম পরিতৃপ্ত ভাবনায় সবার মন ভরে 
উঠেছে । মাঝেমাঝে আবছ। নৈরাশ্তও ছায়া ফেলছে মনে-_-তবে তা ক্ষণস্থায়ী । 
ওটা বুঝি কোন্ঞ্ঘীপ নয়-_ছ্বীপের মায়া মরীচিকা1। এই মরীচিকায় বিভ্রান্ত হয়ে 
আমরা অনস্তকাল ধরে ভেসে চলেছি সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে পশ্চিম দিকে ! 

সুূর্ধ ওঠার ঠিক পরে দ্বীপের নাভি-কেন্দ্রের ব| দিক থেকে গাছের মাথার উপর 
কপ শা সপন এপার জা টিগাজ 'জেখতে পেলাম | আমাদের দি এঁ ধোয়ার ৃ 


কন-টিকি ১৫৯ 


কঞঙখলীকে অশ্থসরণ করতে লাগল । ভাবলাম, দ্বীপবাসীরা ঘুম থেকে উঠে প্রাতরাশের 
ব্যবস্থা করছে। আমরা তখন ভাবতেই পারিনি স্থানীয় অধিবাসীদের ফাড়ির 
লোকেরা আমাদের দেখতে পেয়েছে । তারাই এ ধোয়ার সঙ্কেত পাঠাচ্ছে পে 
আসার আহ্বান জানিয়ে । সাতট। নাগাদ বোরাও কাঠ পোড়ানোর ক্ষীণ গন্ধ এসে 
নাকে ঝাপটা মারল । লোন] হয়ে যাওয়৷ নাসারদ্ধে শুড়শুড়ি দিতে লাগল। মুহতে 
সশতু হিভা দ্বীপের অমুদ্র-টসৈকতে আগুন জালানোর থুমিয়ে-থাক। স্ৃতি জেগে উঠল! 
আধ ঘণ্টা পরে সদ কাট। গাছের ও বনের গন্ধ পেলাম । দ্বীপট। ক্রমশঃ যেন সম্কুচিত 
হয়ে আগছে--আমার্দের পিছনে থাকায় মাঝেমধ্যে সেখান থেকে ক্ষীণ ঝিরঝিরে 
হাওয়া আনছিল। মিনিট পনের পরে আরম আর হেরমান মাস্তুলের মাথায় উঠে 
দাড়ালাম-_সবুজ পাতা ও শ্যামলিমার আতগ্ু গন্ধ নাকের ভিতর দিয়ে পরিশ্রত হয়ে 
বুক ভরিয়ে দিতে লাগল । এই তে! পলিনেশিয়৷ ! তরঙ্গ ভঙ্গের মধ্যে তিরানব্ব,ইটি 
লবণাক্ত দিন অতিবাহিত করার পর এই প্রথম সুন্দর শু মাটির গাঢ় গন্ধের ত্বাদ 
পেলাম । বেণ্ট তার শ্লিপিংব্যাগে স্থগভীর নিদ্রার আবার নাসিক। গর্জন করে 
চলেছেন । আএবিক টরস্টেইন কেবিনের ভিতরে চিত হয়ে শুয়ে--আপন চিন্তায় 
বিভোর । হুট ডেকের উপর এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে । গছগাছালির পাতার 
স্ববাম নিচ্ছে নাকে আর ভাইয়ারির পাত। ভরে ফেলছে লেখায় । 

সাড়ে আটটার পর পুকাপুক। আমাদের পিছনে সমুদ্রে অস্তহি তি হয়ে গেল। প্রায় 
বেল! এগারটার সময মাস্তলের মাথাগ্ন চেপে দেখলাম--পৃবে দিগন্তের উপরে একটা 
ক্ষীণ নীল রেখা ভাসছে । তারপর সে-রেখাটাও অদৃশ্য হয়ে গেল । আকাশের বুকে 
উঠছে গুটি গুটি নিশ্চল জলদ্ মেঘপুগ্ত | পুক! পুক1 কোথায় অবস্থান করছে এ তারই 
নির্দেশিকা । পাখির বাঁকও অবৃশ্ঠ | তুলনামূলক ভ।বে তার। দ্বীপের প্রতিবাত দিকে 
উড়ে যেতে ভালোবাসে । সন্ধ্যাসমাগমে ভরপেট খেয়ে যখন ঘরমুখো হয়, তখন বাতাস 
তাদের অনুকূলেই প্রবাহিত হয়। ডলফিনর! এখন বিরলদৃশ্য হয়ে পড়েছে । ভেলার 
নিচে পাইলট মাছের সংখ্যাও হাতে গোণ। যায় । 

সেদিন রাতে বেণ্ট একট? চেয়ার টেবিলের জন্য বড়ই আকুতি প্রকাশ করলেন । 
কখনও চিত হয়ে, কখনও ব। উপুর হয্সে একভাবে পড়তে বডই ক্লান্তি ধরে গেছে। 
এখনও তিনখান। বই পড়া শেষ করতে বাকি আছে। কাজেই এখন ভাঙ্গার দেখা 
ন1 পেলে খুশিই হতেন তিনি । টরস্টেইনের হঠাৎ আপেল খাওয়ার ভারি লোভ হতে 
লাগল। রাত্রে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি স্পষ্ট পেয়াজ ও মাছের কুচির প্রাণহরঃ 
হশ্বাহু গন্ধ পেয়েছি । কিন্ত দেখলাম একটা-ময়ল। শার্ট থেকে গন্ধটা আসছে । 

পরের দিন দেখতে পেলাম--ছুটো। রেল-ইঞ্জিনের বাষ্প উদ্দগিরণের মতো। .ছুটে! 
নতুন মেঘ উঠে আসছে দিগন্তের নিচ থেকে। মানচিত্র থেকে জানতে পারলাম ছুটে! 


১৬০ কন-টিকি 


প্রবাল হীপ থেকে এ মেঘ সঞ্চারিত হচ্ছে । দ্বীপ ছুটোর নাম ফানগাহিনা1! আংগাটাউ।' 
আংগাটাউ-এর উপর সধশরিত যেঘ আমাদের অন্থকূল মনে হল। কারণ বাতাস জোরে 
বইতে শুরু করেছে-_আমরাও ভেলাকে দ্বীপের দ্রিকেই চালিত করলাম--সবেগে দ্রাড় 
বাইতে লাগলাম ছপ ছপ করে। পলিনেশিয়ার অপূর্ব শাস্তি ও ম্বাধীনতা আমাদের 
মন-প্রাণ ভরিয়ে দিল। কন-টিকির বাশের পাটাতনের উপর দীড়িয়ে জীবনটা 
সেদিন এত মধূময় ঠেকছিল যে, যাই কিছু ঘটুক না কেন আমাদের সমুদ্র অভিষানের 
যবনিকা পাতের আর যে দেরি নেই, তারই স্নিশ্চিত অন্নভূ'তি মনকে সম্পূর্ণ অভিভূত 
করে ফেলল । 

তিন দিন তিন রাত আংগাটাউ-এর মাথার উপর মেঘের দিকে ভেলাটাকে চালন। 
করে নিয়ে চলেছি। অপূর্ব আবহাওয়া । শ্তধু দাড়ের উপর নির্ভর করে চলেছি। 
সমুদ্র-শ্লোত আমাদের সঙ্গে কোনরকম ছলচাতুরী করেনি। চতুর্থ দিন সকালে 
টরস্টেইন চার থেকে ছ-ঘণ্ট পাহারার কাজের পর হেরমানকে দায়িত্বভার থেকে 
অব্যাহতি দিল। কার্ধভার বুঝিয়ে দেবার সময় হেরমান তাকে জানাল টার্দের আলোয় 
সে একটা নিচু দ্বীপের বহিরেখি। দেখতে পেয়েছে । স্থ্য উঠলে একটু পরেই টরস্টেইন 
কেবিনের দরজা দিয়ে ভিতরে মুখ গলিয়ে বলল, "সামনেই ভাঙ্গা! 

আমর] সবাই ডেকের উপর ছুটে এলাম । য! দেখতে পেলাম তাই দেখে সবগুলো 
পতাকা উত্তোলন করলাম । প্রথমে ভেলার পিছনে নরওয়ের পতাকা আর মাস্তলের 
মাথায় ফরাসী পতাক1 তুলে দিলাম। ফরাসী পতাকা উত্তোলনের উদ্দেশ্ট-_-এটা 
একটি ফরাসী উপনিবেশ । শীগগিরই ভেলায় ধত দেশের পতাকা ছিল উড়িয়ে 
দেওয়া হল-_-টাটকা অয়ন বাযুতে আমেরিকা! ব্রিটেন পেরু ও সুইডেনের পতাকাগুলো 
পত পত্‌ করে উড়তে লাগল । এ ছাড়াও আছে অভিযাত্রী ক্লাবের পতাকা । কন- 
টিকি যে নতুন বেশে সুসঞ্জিত হয়ে উঠেছে এতে আর কোন দ্বিমত নেই আমাদের 
মনে । দ্বীপটা এবার আমাদের গতি পথের আদশস্থানে অবস্থানে করছে । চারদিন 
আগে হুর্যোদয়ের সময় পুকাপুকাকে যেখানে দেখা গিয়েছিল নেখানে থেকে কিছু 
দূরে। আমাদের পিছনে আকাশের গায়ে হুর্ধ উঠতেই দ্বীপের কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের 
পটে সবুজের উজ্জল দীপ্তি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এ আর কিছুই নয় চারধারে প্রবাল 
প্রাচীর বেষ্টিত লেগুন বা উপহৃদের নিশ্চল বুকে সবুজের প্রতিচ্ছবি মাত্র। এই রকম 
উপত্দদ বেষ্টিত বলয়াকার আযাটল বা প্রবাল হীপের মরীচিক। হাজার হাজার ফুট উঁচুতে 
মহাশৃণ্যে দেখ! যায়। দিগন্তের পারে সত্যিকার দ্বীপের দর্শন মেলার বহু আগেই 
অতীতে সমুদ্র-বিহারীরা এই রকম ছীপের ছবি দেখতে পেত । . 

এবার আমরা! ভেলার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের ভার সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে তুলে 
নিলাম। এবার সিন্ধান্ত নিতে হবে দ্বীপের ঠিক কোন্‌ অংশে ভেল। ভেড়াব। এবার 


কন-্টিকি ১৬১ 


আমরা বিচ্ছিন্ন গাছের মাথা! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আলাদা আলাদ। পরপর গাছের 
গু ড়িও দেখতে পাচ্ছি। ন্র্ষের আলে গাছের গুড়িতে পড়ে বিকমিক করছে। 
গু'ড়িগুলো ঘন ছায়াঢাকা পাতার পশ্চাদ্পটে নিজস্ব শ্বাতন্ত্য ও মহিম। নিয়ে দাড়িয়ে 
আছে। 

আমরা জানতাম আমাদের ও ছীপের মাঝখানে কোথাও মগ্র চড়া আছে। এই 
নিরীহ দ্বীপের দিকে ধা কিছু আপলবে ভার জন্য যেন ওত পেতে আছে সংগোপনে । 
এই প্রবাল প্রাচীর জলের গভীরে নিমজ্জিত। পুব থেকে আস] ফুলে-ঠ1 ঢেউয়ের 
সারি এই মগ্ন প্রাচীরের উপর এলেই প্রচণ্ড জলরাশি ভারসাম্য হারিয়ে আকাশের দ্দিকে 
উৎক্ষিপ্ত হরে উঠছে, পরমুহূর্তেই আছড়ে পড়ছে নিচে-_-সঙ্গে সঙ্গেই উঠছে তীব্র গর্জন 
ও ফেনিল উচ্ড়াস। কত জাহাজ এই নিমজ্জিত তুয়ামোতু ছ্বীপপুণ্চের প্রবাল প্রাচীরের 
ভয়াল আকর্ষণের টানে পড়ে প্রাচীর গাত্রে আঘাত খেয়ে ভেঙ্গে টুকরো টুকরে হয়ে 
গেছে। 

সমুদ্র থেকে এই শঠতাপূর্ণ কাদের কোন হদ্দিসই পাইনি । ঢেউ-এর গতির সঙ্গে 
তাল রেখে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম । সামনে শুধু দেখতে পাচ্ছি ধন্থকের মতে 
বাক। ঝিকিমিকি ঢেউয়ের পর ঢেউ দ্বীপের দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে । আমাদের সামনে 
ধাবমান দীর্ঘ তরঙ্গমালার পৃষ্ঠদেশ, ঘা গ্রবাল প্রাচীর ও ফেনিল ভাইনী-নাচ আড়াল 
করে রেখেছে চোখের সামনে থেকে । কিন্ত উত্তর ও দক্ষিণে ছীপের প্রাস্ত বরাবর 
তটরেখ দেখতে পাচ্ছি। ডাজ। থেকে কয়েকশ গজ দূরে সমুদ্রকে দেখাচ্ছে যেন টগবগ 
করে ফুটছে সাদ| বিপুল জলরাশি-_ অনবরত উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে শৃণ্যে । 

দ্বীপের দক্ষিণ অংশ থেকে একটু দূরে ভাইনীর পাকশালার বাইরের ধার ঘেষে 
আমর] চালিয়ে নিয়ে চলেছি *আমাদ্দের ভেলা । আশা, সেখানে পৌছতে পারলে 
আটলের পাশ বরাবর ভেলাটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব দ্বীপের অন্গবাতে নিদিষ্ট 
বিদ্ু ঘুরে, অমর] পাশ কাটিয়ে যাওয়ার আগে একট) জায়গায় পৌছব যেখানে জল 
এত অগভীর যে নোঙরের একটু অদ্দল-ব্দল ঘটিয়ে ভেসে যাওয়া! আটকাতে পারা 
ঘাবে। তারপর অপেক্ষা করব যতক্ষণ না বাতাসের গতি পারবতি হয়ে আমাদের 
হ্বীপের অন্গবাতে পৌছে দিচ্ছে। 

ছুপুরের দ্বিকে দূরবীনের কাচের ভিতর দিয়ে দেখলাম--উপকূল ভাগে গাছপালা। 
বলতে কচি কচি নারকেল গাছের সারি । মাথার পাতাগুলে গায়ে গায়ে লেগে 
আছে আর সামনের দিকে তরঙায়িত ঝোপঝাড় ও লতাগুল্মের ্বন সঙ্গিবেশ। সমুদ্র 
সৈকতে বড় বড় প্রবালের চাই ইতস্তত £ পড়ে আছে। এ ছাড়া কোথাও কোন সাড়া 
শব্ধ নেই জীবনের--একমান্র সাদ সাদ1 পাখির! নারকেল গাছের মাথার উপর দিয়ে 
ভেসে চলেছে । ্‌ 
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বেল। ছুটোর সময় আমরা দ্বীপের অতি কাছে এসে পড়লাম--প্রবাল প্রাচীরের 
ঠিক বাইরে । যতই কাছে আসছিলাম ঢেউ-এর গর্জন শুনতে পাচ্ছিলাম গুবাল 
প্রাচীরের গায়ে ভেঙ্গে পড়া অবিরাম জলপ্রপাতের শব্দের মতো৷। যেনু তেলার ভান 
পাশে একটা অনন্ত প্রসারী এক্সপ্রেস ট্রেন মাত্র কয়েকশ” গজ দৃর দিয়ে সমান্তরালে 
ছুটে চলেছে । আমরা পর্যস্ত এখন সাদ। জলের শ্রে দেখতে পাচ্ছি_ হামেশাই ভেঙে 
পড়া তরন্গের পিছনে ছিটকে উঠছে উর্ধে বাতাসে ঠিক যেখান দিয়ে গর্জায়মান ট্রেনটা 
ছুটে চলেছে । 

একই সময়ে ছু-জন দ্রাড়ে দাড়িয়ে গতি নিয়ন্ত্রণ করছিল ভেলার। বাশের 
কেবিনের পিছনে তারা । তাই সামনের কোন কিছুই ভালো দেখতে পাচ্ছে না। 
এরিক নাবিকের মতো রঙ্কন-বাক্সের উপর দাড়িয়ে ঈাড়ী ছুজনকে নির্দেশ দিচ্ছে কোন 
দিকে এগুতে হবে। আমাদের পরিকল্পনা--বিপজ্জনক প্রবাল প্রাচীর থেকে ততটুকু 
দুরে থাক! ঘতটুকু দূরে থাক। নিরাপদ্দ । মাস্তলের উপর থেকে সর্বক্ষণ নজর রাখা 
হয়েছে প্রবাল প্রাচীরের কোথাও কোন ফাক আছে কিনা যার ভিতর দিয়ে ভেলাটাকে 
গলিয়ে দিতে পারা ধাবে লেগুনে। শ্রোতের টানে আমর] প্রাচীরের পাশাপাশি 
চলেছি । শোত আর এখন আমাদের সঙ্গে ছলচাতুরী করছে না। আলগা! হয়ে 
যাওয়া সেন্টার বোর্ডগুলে। উভয় পাশেই বাতাসের সঙ্গে ২০০ ডিগ্রী কোণ করে দাড় 
বেয়ে চলতে সাহাষ/ করছে । বাতাস প্রাচীরের পাশাপাশি বয়ে চলেছে । 

এদিকে এরিক ভেলাটাকে একে বেঁকে চালিত করতে নির্দেশ দিচ্ছে। জলের 
টানের দরুণ প্রাচীরের যত কাছে যাওয়। যুক্তিযুক্ত ঠিক তত কাছ বরাবর দিয়ে 
চলেছে ৷ দড়ির একটা প্রাস্ত রবারের ভিঙ্গির সঙ্গে বেধে আমি আর হেরমান ডিঙ্গিতে 
চড়ে বসলাম । ভেলাট1 যখন ভিতরের প্রতিবাত গতির মুখে, আমরা দড়ি ধরে এক 
ঝটকায় তেলার পিছনে চলে এলাম | এবার গর্জায়মান প্রাচীরের এত কাছে এসে 
পড়েছি যে কাচ-সবুজ জল-স্ীতির রূপ দেখতে পেলাম--জলধারা আমাদের দিকে 
থেকে প্রবাহিত হচ্ছে দ্বীপের দিকে । কিন্তু সমুদ্র যখন গুটিয়ে নিচ্ছে নিজেকে অর্থাৎ 
জলরাশি শুষে নিচ্ছে, নিচের দিকে প্রবাল প্রাচীরের উলঙ্গ চেহারাটা অনাবৃত 
হয়ে পড়ছে চোখের সামনে । দেখাচ্ছে ঠিক মরচে ধরা আকরিক লোহার ভাঙ্গাচোড়া 
প্রতিবদ্ধকের মতো । যতদূর দেখতে পাওয়া গেল কোথাও কোন ফাঁক বা ভিতরে 
ঢোকার কোন পথ নেই প্রাচীর গাত্রে। এরিক তাই ঝা দিকের দড়ি টেনে পালকে 
সঙ্কুচিত করে আনল, কিন্তু ভান দ্দিকের পালের দড়ি আলগা করে দ্বিল আর দীড়ীরা 
সেই ভাবে দীড় নিষ্ুত্রিত করায় কন-টিকির গতিমুখ পরিবর্তিত হল-_-বিপদ এলাকা 
থেকে টলতে টলতে সরে এল ভিতরে ঢোকার পরবতা পদক্ষেপের অপেক্ষায় । 

যতবার কন-টিকি প্রবাল প্রাচীরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাড়িয়েছে, ততবারই তাকে 


কন-টিকি ১৬৩. 


শ্বোতের ধাক্কায় সরে আসতে হচ্ছে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে । আমর। ছুজন ঘারা ভিঙ্গিতে 
ছিলাম ভেলার পিছন দিকে, আমরা তো প্রায় প্রাণটা হাতে নিয়ে বসেছিলাম । 
কারণ প্রতিবারই প্রাচীরের এত কাছে এসে পড়ছিলাম ঘে সমুদ্ধের হৃৎপিণ্ডের 
চাঞ্চল্য অনুভব করতে পারছিলাম । তরঙ্গ ফুলে ফেঁপে ভয়াল যুতি ধারণ করছিল । 
প্রত্যেকবারই আমরা ভাবছিলাম এরিক বড্ড বাঁড়াবাঁড়ি করে ফেলছে, ঢেউ-এর কবল 
থেকে কন-টিকির আর বুঝি মুক্তির আশা নেই_-এবার আমরা লাল প্রবাল প্রাচীরের 
মরণ-ফাদদে আছড়ে পড়ব। কিন্তু প্রতিবারই এরিকের স্থ্দক্ষ পরিচালনায় এই মারাত্মক 
টানের বেড়াজাল কাটিয়ে বের হয়ে আসতে পেরেছি । আমরা সব সময়ই 
ত্বীপের কাছ বরাবর দিয়েই চলেছি--এত কাছাকাছি ষে দ্বীপের উপকূলের সব 
কিছুই স্পট দেখতে পাচ্ছি। তবুও সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য আমাদের নাগালের বাইরে। 
দ্বীপ ও আমাদের মধ্যে রয়েছে উত্তাল তরঙ্গের পরিখ|-_ঘ। এই প্রতিবন্ধকতার হ্যাট 
করছে। 

প্রায় তিনটের সময় প্রবাল প্রাচীরের গায়ে একট। বিস্তৃত ফাক নজরে এল যার 
ভিতর দিয়ে দেখতে পেলাম কাচের মতো! ঝকঝকে নীলাভ লেগ্তন। অবশেষে উন্মুক্ত 
হল উপকূলের নারকেল বনের প্রবেশ দ্বার। কিন্ত এই ফাকটুকু ছাড়। প্রবাল 
প্রাচীরের আর সবটাই অটুট ও দৃঢ় আছে। রক্ত লাল করাল দ্রষ্্ট বিকশিত করে 
ফেনিল তরঙ্গের মধ্যে অশুভ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে | দ্বীপে যাবার আর কোন 
পথ নেই। পিছনে বাতাসের ধাক্ক। খেয়ে ভেলাট। দ্বীপের পাশাপাশি এগিয়ে যেতে 
থাকায় নারকেল বনের প্রবেশ-পথ বন্ধ হয়ে গেল-_বনও ক্রমশ পাতলা হয়ে আসতে 
লাগল । এবার প্রবাল দ্বীপের অভ্যন্তরের চেহারাট? ভেসে উঠল আমাদের চোখের 
গামনে। সুন্দরতম উজ্জলতম লবণাক্ত জলের লেগুন-_নিঃশব্দ, বিরাট একট! পরত্য 
হর্দ। তকে ঘিরে রয়েছে নারকেল গাছ-_গাছের মাথ। বাতাসে তরঙ্গায়িত। ঝক- 
ঝক করছে বেলাভৃমি--যেখান থেকে জলে নেমে ন্গান করা যায়। এই আতিথ্য- 
বসল লেগুনের পাড়েই লোভনীয় সবুজ তালীবৃক্ষ শোভিত ছ্বীপটি_দ্বীপের চার 
রে প্রশস্ত অস্কুরীয়ের মতো নরম কঙ্করময় বেলাতৃমি | দ্বীপের দ্বিতীয় বলক্লটি-_ 
রিচালাল তরবারির মতে? এই স্বর্গ রাজ্যের প্রবেশ ঘার রক্ষা করছে। 

সারাদিন আমর! আংগাটাউ ছীপটি £চারপাশ থেকে এলোমেলো! ভাবে ঘুরে ঘুরে 
দখলাম। তি কাছ থেকে তার সৌন্দর্য-কুধা পান করলাম কেবিনের দরজার সামনে 
ড়িয়ে। সারাদিন নারকেল গাছের মাথার স্থর্যের কিরণ ঝরে পড়েছে। এই তো 
র্গ! হীপের অভ্যন্তরে শুধু আনন্দ আর আনন্দের রাজ্য। এখন ভেলা চালানোটা 
ঢটিন মাফিক কাজ হয়ে ধ্রাড়াল। এবার এরিক তার গ্লীটার বের করে আনল-_রোদে 
রার মন্ত বড় একট। পেরুর টুপি মাথায় দিগ়্ে ভাবপ্রবন দক্ষিন সমুদ্রের জনপ্রিয় 


১৬৪ কন-টিকি 


সংগীতের সুর বাজাতে লাগল গীটারে 

বেণ্ট আজকে দুপুরে ভেলার কিনারায় চমৎকার খানা পরিবেশন করলেন। আমরা 
পেরু থেকে আন। পুরানে। একট] নারকেল ভেঙ্গে ভিতরের টাটক। জল পান করলাম 
ছ্বীপের ভিতরে যেসব টাটকা কচি ডাব ঝুলছিল তাদের শুভ কামনা! করে। সমগ্র পরি- 
বেশটা অপার শান্তিময় । উজ্জল সবুজ নারকেলের বন, নারকেল গাছের শিকড়গুলে। 
মাটির গভীরে প্রোথিত, ভার] যেন আমাদের দিকে চেয়ে দ্বীপে আসার ইশারা করছে। 
নারকেল গাছের মাথার উপরে সাঁদ] পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে। তারা শাস্তির অগ্রদূত। 
শাস্তি বিরাজ করছে কাঁচ*স্বচ্জ লেগুনের জলে, নরম ঝালু-তটে । লাল প্রবাল প্রাচীরের 
ভয়াল দৃশ্য, তরঙ্গের কামান গর্জন ও বাতাসে ড্রামের বা্ি-_-জ্ব কিছুই সাগর থেকে 
আসা আমাদের ছজনকেই এক অদ্দম্য অনুভূতিতে আগ্রত করে ফেলল। এমন এক 
অন্ভূতি যাঁর ম্মৃতি মনের পট থেকে কোনদিন মুছে যাবে না! আমরা ষে প্রশান্ত | 
মহাসাগরের আর-এক পাঁশে পৌছেচি-_কোন সন্দেহ নেই। গৌছেচি প্রশাস্ত 
মহা-সাগরীয় দ্বীপপুঞ্চের একটি আসল দ্বীপে । ভেলা থেকে ভাঙ্গীয় নামি আর না 
নামি, পলিনেশিয়ায় পৌছে গেছি। পিছনে ফেলে এসেছি চিরদিনের মতো! বিরাট 
বিপুল সমুদ্দ। 

আংগাটাউ থেকে দূরে । আজ একট] পরবের দ্িন। ভেলার উপর আমার সপ্ত 
নবতিতম দ্রিবস। সব থেকে বিম্ময়কর হল-_নিউইয়কে আমরা হিসেব করে 
দেখেছিলায, যদি আর্দশ আবহাওয়া থাকে পলিনেশিয়ার নিকটতম ছীপে পৌছতে 
সাতানব্ব,ই দ্বিনই লাগবে । 

বিকেল পাঁচটার সময় আমর] তাল পাতার ছাউনি দেওয়া ছুটে কুটারের পাশ 
দিয়ে গেলাম । তীরে গাছগাছালির জটলার মধ্যে পড়ে আছে বুটার ছুটে। কিন্ত 
সেখানে ধেয়। বা জীবনের কোন লক্ষণ দেখতে পেলাম না। 

সাড়ে পাচটায় আময়! প্রবাজ প্রাচীরের কাছাকাছি এসে থামলাম । দক্ষিণ প্রান্তের 
সমস্ত তটভূমি পরিক্রমা শেষ করেছি । এবার দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তের শেষ সীমায় 
এসে গেছি প্রায়। শেষ বারের মতে। একবার তাকিয়ে দেখতে হবে প্রাচীরের গায়ে 
কোথাও কোন ঢোকবার পথ পাওয়া যায় কিনা । হুর্য এখন অন্তাচলশায়ী। এত 
নিচে নেমে এসেছে ষে সামনের দ্দিকে তাকাতে আমাদের চোখ যেন ঝলসে গেল। 
দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তের শেষ বিন্দু ছাড়িয়ে কয়েকশ” গজ দূরে যেখানে প্রবাল প্রাচীরের 
গাগ্নে সমুদ্রের ঢেউ এসে ভেঙ্গে পড়ছে, সেখানে বাতাসের গায়ে ছোট্ট একটা রামধন্ন 
দেখতে পেলাম। এধেন একট। কালে ছায়ার পটভূমিক নিয়ে দাড়িয়ে আছে 
আমাদের সামনে । ভিতরে বেলাতূমিতে একগুচ্ছ কাজে। কালে। বিন্দু দেখতে 
পেলাম। হঠাৎ একটা বিন্দু সচল হয়ে ধীরে ধীরে জলের দিকে এগিয়ে আসতে 


কন-টিকি ১৬৫ 


লাগল মার বাকি বিন্দুগ্তলো দ্রুত ছুট দিল বনের দিকে । নিশ্চয় ওরা মানুষ! 
আমরা প্রাচীরের ধার ঘেষে যতদূর সম্ভব ভিতর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলাম 
সাহসে ভর করে। বাতান স্তব্ধ। মনে হল--ছীপের অশ্রবাতের আওতায় আসার 
আর ইঞ্চিখানেক বাকি আছে । দেখলাম, একট] ক্যান্থ জলে ভাসান হল আর ছু জন 
লোক লাফিয়ে উঠল তাতে । বৈঠ| বেয়ে প্রবাল প্রাচীরের অপর পাশ ধরে আসছে। 
থানিকট। গিয়ে তার] ক্যা্নটার মাথাট। বাইরে গলিয়ে দিল। সঙ্গে মর্গে ঢেউ-এর 
মাথায় উঠে গেল-_তারপর প্রবাল প্রাচীরের একট। ফাক দিয়ে বের হয়ে এল বাইরে। 
ক্যাট! সোজা এগিয়ে এল আমাদের দিকে । 

তাহলে প্রবাল-প্রাচীরের গায়ে ওখানে একটা ফাক আছে । 'মামাদের আশা- 
তরসার স্থল। তাল গাছের গুড়ির মধ্যে সমস্ত গ্রামটা এবার দেখতে পাচ্ছি। 
ছায়াট ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে। 

ক্যান্ুর লোকজন আমাদের দিকে হাত নাড়ল। আমরাও সাগ্রহে হাত নেড়ে 
জবাব দিলাম । তারা জোরে ক্যান্থ বাইতে লাগল। এট এক ধরনের পাল- 
থাটানোর দগুযুক্ত পলিনেশীয় বাচ-নৌকো। | ছুজন বাদামী চামড়া লোক চামচের 
মতো। বৈঠ| বেয়ে চলেছে । আবার নতুন করে ভাষার বিপত্তি শুরু হবে। ফাতুহিভাক়্ 
যথন থাকতাম, আমি কয়েকটা! মাত্র মারকুয়েসাস বুলি রড করেছি। কিন্তু পলিনেশীয় 
ভাষা খুবই ছুরহ | চর্চ1 না থাকলে মনে রাখা কঠিন । 

ক্যাট] এসে আমাদের ভেলার সঙ্গে ধাকা খেল আর লোক ছুজন আমাদের 
ভেলায় লাফিয়ে পড়ল। আমরা বেশ দ্বস্তি পেলাম । একজনের মুখ হাসিতে ভরে 
উঠেছে । বাদ্াযী হাত বাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজিতে বিশ্ময় গুকাশ করে বলল, 
শুভরাত্রি”। 

শুভরাত্রি! জবাবে বললাম আমি । আমিও বিন্ময়ে হত চকিত--ইংরেজি 
সান ?” 

লোকটি আবার হেসে মাথ। নাড়ল। 

“জভরাত্বি! শুভরাত্রি? ! 

এই একটি মাত্র বিদ্বেশী ভাষায় তার অধিকার | এর সাহাধ্যেই সে তার বিনয়ী 
ঙ্গীর উপর এক হাত নিতে পেরেছে । পিছনে টীঁড়িয়ে সে শুধু মুচকি মুচকি 
[ীসছিল। অভিজ্ঞ সঙ্গীর আচরণে অভিভূত । 

স্বীণের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম-_“আংগাটাউ? ? 

'হা-আংগাটাউ'-পম্ম তি্চক ঘাড় নাড়ল। 

এরিক বেশ গর্বের সে মাখ] নাচাল। তার অন্গমানই ঠিক।' 

সুর্য-ই তাকে বলে দিয়েছে কোথায় এসেছি আমরা । 


১৬৬ ' কন-টিকি 


“মেই মেই ছি ইয়ুটা» বললাম আমি । 
ফাতু হিভাতে থাকার সময় যেটুকু ভাষা-জ্ঞান অর্জন করেছিলাম তার উপর নির্ভর' 
করে বললাম, “ভাঙ্গায় যেতে চাই” । 

ওর! ছু জনই প্রবালপ্রাচীরের অনৃশ্ত পথের দিকে আঙল দিয়ে দেখাল। আমরা 
আর একবার ঈাড় নামিয়ে ভাগ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিলাম। 

এই সময় হবীপের অভ্যস্তর থেকে নতুন করে দমক] বাতাস ধেয়ে এল । লেগুনের 
উপর ছোট্ট, একফালি বর্ষণ-মেঘ ছায়া! ফেলেছে । বাতাস আমাদের প্রবালপ্রাচীরের 
ভিতর থেকে বিতাড়িত করবে--এমন আসজাগানে। চেহারা] নিয়ে দেখা দিল। লক্ষ্য 
করে দেখলাম, কন-টিকি ঠিক দরাড়ের নির্দেশ মতে। কাজ করছে না। বিস্তৃত কোণ 
সঙ করে প্রবাল প্রাচীরের ফাকের মুখের কাছে ষেতে পারবে না। আমরা নোঙর 
জলে ফেললাম, কিন্ত তলদেশ পর্যস্ত নোঙর পৌছল ন]1। দড়িট। লম্বায় ছোট। 
এবার আমাদের বৈঠার সাহাধ্য নিতেই হবে আর খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে যাতে 
না বাতাস আমার্দের উপর প্ররভূত্ব বিস্তার করতে পারে। ঝটপট পাল নামিয়ে 
ফেললাম। প্রত্যেকে হাতে তুলে নিলাম বড় বড় বৈঠা। 

স্বানীয় লোক দু জনকেও ছুটে! বাড়তি বৈঠ দিতে চাইলাম। তারা তখনও 
আমাদের ভেলার পাঁটাতনের উপর দাড়িয়ে আমাদের দেওয়! দিগারেট মৌজ করে 
টানছে । ওরা শুধু জোরে জোরে মাথা নাড়ল। কোন্‌ পথে যেতে হবে দেখিয়ে 
দিল। হতবুদ্ধি দেখাল ওদের। আমি ইংগিতে বোঝাতে চাইলাম--এখন: 
আমাদের প্রত্যেককে বৈঠা বাইতে হবে। পুনরাবৃত্তি করলাম__ভাঙ্গায় যেতে চাই। 
ওদের মধ্যে যে বেশি অগ্রসর অর্থাৎ জানেশোনে, সে বাতাসে হাত আন্দোলিত করে 
চেঁচিয়ে উঠল--ব-র-র-র? ! 

সে যে আমার্দের ভেলার ইঞ্জিনটাকে চালিত করতে বলছে সে-বিষয়ে কোন অন্দেহ 
নেই। ওর] ভেবেছে আমরা একটা অদ্ভুত জলষানের উপর দাড়িয়ে আছি যার তলার. 
অংশটা জলের গভীরে । আমরা ছু জনকে পিছনে নিয়ে গিয়ে কাঠের তলায় ওদের. 
হাত দিয়ে স্পর্শ করিয়ে বুঝিয়ে দিলাম আমাদের জলঘানের জ্কু বাঁ চালকঘন্তর-টন্ত্র কিছুই 
মেই। ওরা! একেবারে হতভম্ব। তথুনি সিগারেট নিভিয়ে ফেলে আমাদের পাশে' 
এসে লাফিয়ে বসে পড়ল । আমর! চারজন চারজন করে ভেলার ছু পাশে বনে বৈঠা: 
ফেললাম জলে । ঠিক সেই মুহূর্তে হুর্যও সমুত্রের বুকে টুপ করে ডুবে অদৃশ্ঠ। আর. 
স্বীপ থেকে আস! দমকা বাতাসও তীব্রতর হয়ে উঠল । আমরা এক ইঞ্চিও এগোচ্ছি' 
মনে হল না। দ্বীপবাসী ছু জন ভয়ার্ত হয়ে উঠল। ওর ঝাঁপিয়ে পড়ল মিজেদের' 
ক্যান্ছতে এবং মুহূর্তে উধাও । অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আমর] আপ্রাণ বৈঠ। চালাজে, 
লাগলাম, আবার না সমুত্র ভামিয়ে নিয়ে ঘায় আমাদের । 


কন-টিকি ১৬৭ 


দ্বীপের উপরও সন্ধার গাঢ় ছায়া বিস্তার করেছে । এমন জময় চারটে ক্যান 
নাচতে নাচতে গুবাল-প্রাচীরের পিছন থেকে এসে উপস্থিত হল। বেশ কয়েকজন 
পলিনেশীয়দ্বের ভিড় জমে গেল আমাদের ভেলায়। সবাই আমাদের চক্ষে করমা্দন 
করতে উত্স্থক। জিগারেট চাই! আমাদের ভেলায় এখন অনেক লোক-- যাঁরা 
স্থানীয় ব্যাপার-স্যাপার সমন্ধে ওয়াকিবহাল। কাজেই আমাদের আর ছূর্ভাবনার 
কারণ নেই। ওর] আমাদের কিছুতেই সমুদ্রে ভেসে ঘেতে দেবে না_-আমর1 হারিয়ে 
যাব না সমুদ্রে । আজ সন্ধ্যায় ডাঙায় নামবই ! আমরা ঝটপট ক্যান্ছর পিছনে দড়ি 
দিয়ে কন-টিকির সামনের কাঠের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেললাম। তারপর ক্যান 
চারটে অর্ধবৃত্তাকারে প্রস্তুত হয়ে ভেলার সামনে টাড়াল--যেন পাহারাদার চারটে 
কুকুর। হুট লাফিয়ে ডিলগিতে উঠে পড়ল যেন সমুদ্র-কুকুর দলের সেও একজন । ক্যান্থু- 
ওয়ালাদের দলে সেও নিজের স্থান করে নিল । আমর বাকিরা বৈঠা হাতে ভেলার 
ছুপাশে স্থান নিলাম। এই প্রথম শুরু হল সামনাসামনি পুবেল হাওয়ার বিরুদ্ধে 
লড়াই--য1 এতক্ষণ আমাদের পিছন থেকে ঝাপট৷ মারছিল। 

যতক্ষণ না টাদ উঠল চারদিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। নতুন করে বাতাস বইতে 
শুরু করেছে । ভাঙ্গায় ঘীপবাসীর। ভাঙ1ছা1ট। ডালপালায় বেপ বড়সড় রকমের আগুন 
জাঁলিয়েছে । উদ্দেশ্ত-_ প্রবাল প্রাচীরের কোন্‌ ফাক দিয়ে পথ চিনে বের হয়ে 
আসতে হবে দেখিয়ে দেওয়]। গুবাল প্রাচীরের অশ্রাস্ত নিরবচ্ছিন্ন হঙ্কার জলপ্রপাতের 
গর্জনের মতো অন্ধকারে আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে । প্রথম দিকে শব 
উচ্চকিত থেকে ক্রমশ উচ্চকিততর হয়ে উঠছিল। 

ঘারা আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে তাদ্দের কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। তার! 
আছে ক্যাছতে-_-আমাদের ভেলার সামনে ৷ কিন্তু শুনতে পাচ্ছি তারা গল। ফাটিয়ে 
গান গাইছে-_পলিনেশয়দের যুদ্ধ-সংগীত, যা রোমাঞ্চ জাগায়। হুটও ওদের দলে 
আছে। তারও গল! শুনতে পাচ্ছি। এদেশীয় সংগীত যেই সমে এসে থামছে, 
অমনি চটের একক ক কানে ভেসে আসছে । সমবেত পলিনেশীয় সংগীতের মধ্যে 
নরওয়ের নিঃসঙ্গ কণ্ঠের লোক-সংগীত। এই সংগীতের জলসার মধ্যে আমরাও ভেলা! থেকে 
ছু'ড়ে দিলাম আমাদের গানের কলি, "টম ত্রাউনের খোকার নাকের ডগায় একট 
ফুদ্ধুরি' । একদল সাদ! ও বাদামী আদমী সমবেত কে গান ও হাসির উচ্ছ্বাসে 
উদ্বে্িত হয়ে বৈঠ| চালিয়েছে তীব্র রেগে । 

আমর! উত্তেজনায় উদ্দায় হয়ে উঠেছি। সাতানবব,ইৃ্রি দিন অতিক্রাত্ত । পৌছেচি 
পলিনেপিয়ায় ॥ স্লেিন সন্ধ্যায় গায়ে একটা ভোজোৎসব হবে। দ্বীপবাসীরা গলা! 
ফাটিয়ে চিৎকার কুরছে-_ হাসিতে, আনন্দে উল্ললিত। ঠহ-হলোড়ের প্রচণ্ড আওয়ার 
উঠছে। বছরে এক্বার আংগ্রাটাউতে জাহাজ ভেড়ে। তাতিকি থেকে ছোবরার 


১৬৮ কন-টিকি 


জাহাজ আসে নারকেল সংগ্রহ করতে । কাজেই আজ রাতে ভাঙ্গায় এ আলে! ঘিরে 
বড় দরের একটা ভোজের আয়োজন করা হবে । 

কিস্ ক্রুদ্ধ বাতাস একগুয্রের মতো বয়ে চলেছে । বৈঠা চালাতে চালাতে 
আমাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টাটিয়ে উঠেছে । অবিরাঁম লড়াই করে চলেছি 'মামর! 
কিন্তু ভাঙ্গার আগুন কোন সময়েই নিকটতর মনে হচ্ছে না। প্রাচীরের গায়ে আছড়ে 
পড়া তরঙ্গে ন গর্জন সমান ভাবে চলেছে । বিরতির লক্ষণ নেই। এক সময় গানও 
বন্ধ হয়ে গেল। সবই নিশ্চপ। সবই তো! হল, আর কি-ইবাকরার আছে-__ 
একমাত্র বৈঠ1 চালানে। ছাড়া! আগুনের আলো৷ এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। 
মনে হচ্ছে, কখনও নিভূনিতৃ হয়ে আসছে, কখনও বা দ্প. করে জলে উঠেছে আমাদের 
ভেলার তালে তালে এঠ1 নামার সঙ্গে । তিন তিনটে ঘণ্টা কেটে গেল । এখন রাত 
নটা। ক্রমশ আমরা হার মানতে বসেছি । আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি । 

দ্বীপ বাসীদের বোঝাঁলাম দ্বীপ থেকে আরও সাহাধ্য আসার প্রয়োজন । তারা 
বোঝাঁল, তীরে অনেক লোক দাড়িয়ে আছে, কিন্ত সারা দ্বীপে 'এই ক্যানন চারটে ছাড়া 
সমুদ্রে যাবার মতে! আর একটিও জলযান নেই। 

অদ্ধকারের ভিতর থেকে ভিঙ্গিহ ছটের উদয় হল। তার মাথায় একট] মতলব 
খেলছে । সে ডিন্গি বেয়ে তীর থেকে আরও লোকজন নিয়ে আসতে পারে। পাঁচ 
ছমজন ভিদ্দিতে ঠাসাঠাসি করে বসতে পারবে । 

কিন্তু ব্যাপারটা] ভারি বিপজ্জনক । স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে চটের কোন 
অভিজ্ঞত1 নেই । এ মসীকালে। অন্ধকারে প্রবাল প্রাচীরের সেই ফাকে কোনমতেই 
পৌছতে পারবে না। এবার সে ওদের সর্দারকে সঙ্গে নেবার প্রস্তাব দিল। সর্দার, 
তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে । আমার কাছে প্রস্তাবট! খুব নিরাপদ মনে হল না। 
কারণ সঙ্কীর্ণ ও বিপজ্জনক প্রাচীরের ফাটলের ভিতর দিয়ে এই ধরনের ভিঙ্গি চালিয়ে 
নিয়ে যাওয়ার কোন অভিজ্ঞতা নেই সর্দারের । কিন্তু আমি" সর্দারকে ডেকে নিয়ে 
আদতে বললাম। সে তখন অন্ধকারে ক্যান্ছতে বসে বৈঠা চালাচ্ছিল। এই 
পরিস্থিত্তিতে তার মুখ থেকে তার অভিমতট1 জানতে চাই। এটা স্থ্পষ্ট যে, আমর! 
পিছু হট। কিছুতেই রুখতে পারব ন!। 

হুট সর্দারের খে।জে অন্ধকারে অনৃশ্ত হয়ে গেল । বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। 
না হুট, না সর্দার-__-কারুরই দেখা নেই। আমর] চিৎকার করে ওদের নাম ধরে 
ডাকতে লাগলাম। কিন্তুকোন প্রত্যুত্তর শুনতে পেলাম না। শ্তধু পলিনেশীয়দের 
ইাসের প্যাক প্যাকের মতো একটানা সংগীতের এক্যতান ভেসে আসছে । হুট 
অদৃশ্ত অন্ধকারে । কি ঘটেছে তার, এই মুহূর্তে বুঝতে একটুও অন্বিধে হল না। এই 
হৈ-ছুল্পোড় চেঁচামেচিতে হুট উপদেশের তুল ব্যাখ্যা করে সর্দারকে নিয়ে তটের দিকে 
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'ভিগ্গি বেয়ে চলে গেছে । নুট কোথায় তা নিয়ে আমাদের হকডাক ও অন্য আর সব 
শব প্রাচীরের গা বরাবর আছড়েপড়1 তরঙ্গের গর্জনে ডুবে গেল । 

আমরা তাড়াতাড়ি একটা মার'স্‌ বাতি বের করে আনলাম। একজন বাতিটা। 
হাতে করে মাস্তলের মাথায় উঠে গেল। বাতি দেখিয়ে সঙ্কেত করতে লাগল--“ফিরে 
এস। ফিরে এন, 

কিন্ত কেউই ফিরে এল না । 

ছুটি লোক হারিয়ে একজন মাস্তুলের মাথায় এক নাগাড়ে আলোর শঙ্কেত করে 
চলেছে_ আমর] ক্রমশই পিছু হটছি । বাকিরাঁও হা'-ক্রাস্ত হয়ে পড়েছে । ভেলার 
উপর থেকে নানা চিহু জলে ফেলছি । না, আমর] ধীরে ধারে এগোচ্ছি-বে স্ুল 
দিকে । ভাঙ্গার আগুন ক্রমশ ছোট ও ক্ষীণ হয়ে আসছে । তীরে উম্িভঙ্গের 
আওয়াজ ৪ কম শুনতে পাচ্ছি। যতই আমরা তাঁলবনের আশ্রয় থেকে দূরে সরে 
আসছি, ততই যেন পুবাল হাওয়ার চিরস্তন বজ্জমুষ্ঠির নিবিড়তর আলিঙ্গনে আটকা 
পড়ছি। সমুদ্রে ঠিক যেমন হত, আবার তেমনি অভিজ্ঞতা হতে লাগল । আমাদের 
আশা-ভরস৷ নিযু'ল হতে চলেছে-_আমরা সমুদ্রের বুকেই ভেসে চলেছি । কিন্তু বৈঠা 
চালানোক্ন বিন্দু মাত্র শিথিলতা দেখালে চলবে না। যে-কোন ভাবেই পিছনে হট 
আটকাতে হবে-_-ষতক্ষণ ন। ুট নিরাপদে ফিরে আসছে ভেলায় । 

পাচ মিনিট কেটে গেল। দশ মিনিট । আধ ঘণ্টা। আগুনট1! আরও ছোট 
দেখাচ্ছে। তারপর একেবারে মুছে গেল অন্ধকারে । আমরাও সমুদ্রের খাদে গভিয়ে 
পড়েছি । উম্সিভঙের শব দূরাগত কলধ্বনির মতো। শোনাচ্ছে। চাদ উঠেছে। দ্বীপের 
নারকেল গাছের মাথার পিছনে চাদের চাকতির একটু রেশনাই দেখতে পাচ্ছি । কিন্ত 
আকাশ কুয়াশায় ঢাকা । কিছুটা মেঘাচ্ছন্ন। শুনতে পাচ্জি দ্বীপবাসীদের বকবকানি । 
তার। নিজেদের মধ্যে কথা চালাচালি করছে । হঠাৎ দেখলাম একট ক্যানন দড়ি 
সমুদ্রের জলে ফেলে অরৃশ্ঠ হয়ে গেল । অন্য তিনটে ক্যান্ুর লোকেরাও ক্লান্ত-_-ভীভ- 
ত্স্তও। আগের মতো! সব শক্তি দিয়ে বৈঠা চালাচ্ছে না। কন-টিকি উন্মুক্ত 
অমুত্রের বুকে ভেসে চলেছে । 

শীগগিরই অন্য ক্যান তিনটের দড়ি আলগা! হয়ে পড়ল-_ক্যান্ছ তিনটে ভেলার 
পাশেহধাকা খেল। একজন দ্বীপবাসী জেলার পাটাতনের উপর লাফিয়ে পড়ে, মাথা 
ছুলিয়ে শাস্ত কণ্ঠে বলল, হইযুটা ( ঘ্বীপে চললাম );। 

উৎ্কন্তিত চোখে সে আগুনের দিকে তাকাল । এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ অনৃষ্ঠ 
ছিল। ক্ফুলিঙ্গের মতো মাঝে সাঝে আগুনট। দপ করে জলে উঠছিল । উন্নিমালারা 
নীরব । আমর! ক্রুত ভেসে চলেছি । সমুদ্র ঘথারীতি গর্জন করে চলেছে। কন- 
টিকির প্রতিটি দড়ির কিচ কিচ আর আর্তনাদ শোন। যাচ্ছে। 
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আমরা দ্বীপবাসীদের সিগারেট দিয়ে আপ্যায়িত করলাম। সঙ্গে সঙ্গে এক 
টুকরো কাগজে ফস্ফস্‌ করে কিছু লিখে একজনের হাতে ধরিয়ে দিলাম । হুটের সঙ্গে 
দেখা হলে তাকে দিতে বললাম । চিরকুটে লেখা আছে-_ | 

“ভিজিটাকে ক্যান্থর পিছনে বেঁধে ছুজন স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে নিয়ে ক্যান্ 
চেপে এসো । এক ভিঙ্গি করে এসো নাঃ? । 

উপকারী দ্বীপবাসীদের প্রতি আমাদের যথে্ট আস্থা আছে-_সমুব্ধে ক্যানন ভাসানে। 
যুক্তিযুক্ত মনে করলে তারা নিশ্চয়ই হুটকে ক্যান্থতে তুলে নেবে । মুটের পক্ষে একা 
ভিঙ্গি চেপে ভেসে-যাওয়] ভেলাব নাগাল ধরার আশ। পাগলামির নামাস্তর হবে । 

স্থানীয় অধিবাসীরা চিরফুটটণ নিয়ে ক্যান চেপে রাতের অন্ধকারে অরুশ্য হয়ে 
গেল। অন্ধকারে "আমাদের কানে ভেসে এল শুধু প্রথম বন্ধুর তীক্ষ কণ্ঠের বিনীত 
অভিনন্দন-__শুভ রাত্রি! 

সাংস্কৃতিক রুচিহীন অন্য দ্বীপবাসীদের শুভেচ্ছ] জানানোর গুপন ধ্বনি উঠল মাত্র । 
তারপর নেমে এল নীরবতা । নিকটতম ভাঙ্গা! থেকে ছু হাজার মাইল দূরে যখন 
ছিলাম, সেদ্দিনের মতো। তেমনি নিঃপীম নীরবত। থম থম করতে লাগল । 

এই উন্মুক্ত সমুদ্রে বাযুর চাপের সঙ্গে বৈঠা চালিয়ে আমাদের চারজনের পক্ষে 
লড়াই কর! সম্পূর্ণ ব্যর্থ । কিন্তু মাস্বলের মাথা থেকে আঙ্কোর সঙ্কেত পাঠানে। চালিয়ে 
যেতে লাগলাম । “ফিরে এস'_আর এ বার্তা-সঙ্কেত পাঠাতে সাহস হল না। আমর! 
শুধু মাঝে মাঝে আলোর সঙ্কেত পাঠাচ্ছি। পীচের মতো! কালে নিরন্ধা অন্ধকার। 
থেকে থেকে মেঘের ফাঁক দিয়ে চার্দের চকিত আভাস পাচ্ছি। নিশ্চয়ই আংগাটাউ-এর 
জলগর্ড মেঘ মাথার উপর চলাফেরা করছে । 

রাত দশটায় ুটকে দেখার সকল আশ "ছেড়ে দ্রিলাম। আমর। ভেলার ধারে: 
বসে নিঃশবে বিস্কুট চিবোচ্ছি। তবে 'পাল। করে মাস্তলের মাথায় উঠে আলোর 
নিশান] দেখাচ্ছি । কন-টিকির পাল গুটনো। 

যতক্ষণ ন। জানতে পারছি চট কোথায়, সারা রাত আলোর সঙ্কেত পাঠানো 
চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম । সে উম্লিভঙ্গের কবলে পড়েছে একথা বিশ্বাস করছে 
রাজি নই। প্রচুর জলরাশি বা উন্মিভ-_যাই হোক না কেন, হট নিজের পায়ে 
দাড়াতে মক্ষম। বেঁচে সে আছেই | সব থেকে জঘন্য হল, গ্রশাস্ত মহাসাগরের এক 
বিচ্ছিপ্ন হীপে পলিনেশীয়দের মধ্যে নির্বাসিত হয়ে থাকতে হবে তাকে । এটাই সন্ত 
এক অভিশাপের ব্যাপার । যাই হোক এই দীর্ঘ সমুদ্র অভিযানের পর আমরা কিনা 
আমাদের এক সঙ্গীঞ্কক দক্ষিণ সমুদ্রের এক স্থদূর হীপে ফেলে রেখে আবার সমুদ্রে ভেসে 
পড়লাম। যে-মূহূর্তে কোন পলিনেশীয় দস্তপাটি বিকশিত করে হাসি মুখে আমাদের 
ভেলায় পা রাখবে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বিতাড়িত কর] হবে, নয়ত কন-িক্ষিতে 
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আটকে রেখে পশ্চিমে সমুদ্র-অভিষানে টেনে নিয়ে যাব! অবস্থা তখন এতই সঙ্গীন 
হয়ে উঠেছে ! সে-রাত্রে ভেলার দড়িগুলো৷ এমন ভয়ঙ্কর বিশ্রীরকম কান্নার রোল 
তুলেছিল ষে কারুর আর মুহূর্তের জন্যও দু-চোখের পাতা এক করার ইচ্ছে হচ্ছিল না। 

রাত সাড়ে দশটা । বেন্ট দড়ির সিড়ি বেয়ে নেমে আসছিলেন দোলায়িত মাস্তল 
থেকে। তার এথন স্থান বদলের পাল1। হঠাৎ সবাই সচকিত হয়ে উঠলাম। 
অন্ধকার সমৃদ্রে স্পষ্ট মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি! এ তো। আবার। 
পলিনেশীয়দের গলার আওয়াজ--তাঁর কথ বলছে নিক্তেদের মধ্যে। আমরা গলা 
ফাটিয়ে চিৎকার করে সাড়। দিলাম সেই মিশকালে। অন্ধকারে । পাল্টা চিৎকারও 
ভেসে এল। এ চিৎকারের মধ্যে ছুটের গলার আওয়াজও শুনতে পেলাম । 
উত্তেজনায় আমর। উন্মাদ হয়ে উঠলাম। শ্রাস্তিটাস্তি মুহুর্তে কোথায় হাওয়]। 
বজমেঘর দলও পলায়িত। আংগাটাউ থেকে ভেসে চলেই যদি যাই, তাঁতেই ব। কি? 
সমুদ্রে আরও কত দ্বীপ আছে! ভ্রমণবিলাসী নট কাঠের ভেল1 যেখানে ইচ্ছে 
ভেসে চলুক-_যতন্মণ আমর। ছ'জন একপঙ্গে আছি । অন্ধকারের বুক চিরে তিনটে 
ক্যান্ ঢেউয়ের চুড়োয় চড়ে দ্বেখা দিল। হুট সবার আগে চিরপ্রিয় কন-টিকির বুকে 
লাফিয়ে পড়ল। তারপর একের পর এক ছজন বাদামী মানুষ এসে নামল 
পাটাতনের উপর । কোন কৈফিয়ত দেবার অবসর নেই। দ্বীপবাসীব। নিশ্চয়ই 
কোন উপহার পাঠিয়েছে_-উপহার দিয়েই ফিরে খাবে নিজেদের দ্বীপে । সামনে পথ 
দ্বেপাতে না আছে আলোর দিশারী--না ডাঙজ1। নিছক বৈঠার জোরে সমুদ্র ও 
বাতাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে এগুতে হুবে--য্তক্ষণ ন! দ্বীপের আগুন দেখতে পাবে। 
আমর] ওদের দু-হাত ভরে খাবার, সিগারেট ও নানা উপহার দিলাম । শেষ বিদায় 
জানিয়ে গ্রত্যেকে আমাদের হাত ধরে গভীর ঝাঁকুনি দিল। 

আমর পশ্চিমে বিপজ্জনক প্রবাল প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হচ্ছি । সেজন্' 
আত্তরিক উৎকঠ। প্রকাশ করতে লাগল । ওদের যে অর্দার তার চোখ জলে ভরে 
এল । আদর করে সে আমার চিবুকে চুমু খেল। ভাগ্যিস আমার মুখ শ্বস্রমপ্ডিত 
ছিল। তার! বিদায় নিয়ে ক্যাহ্তে চেপে বসল। আমরা ছ'জন ভেলার উপর 
পাশাপাশি ঘে যাঘে ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম-_নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত । 

ভেলাকে নিজের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে আমর! স্ুটের গল্প শুনতে বসে 
গেলাম । ৰ 
ছুট জর্দারকে সঙ্গে নিয়ে বেশ ভালো মনেই ভাঙ্গার দ্বিকে যাত্রা করেছিল। 
সর্দার নিজেও ছোট্ট বৈঠ1 চালাচ্ছিল প্রবাল প্রাচীরের গায়ে সেই ফ্লাকের দিকে |” 
হঠাৎ সে কন-টিকিতে ফিরে আমার জন্ত আলোর সঙ্কেত দেখতে পেল । হুট বৈঠা- 
বাছককে ফিরে যাওয়ার কথা ইশারায় বুকিয়ে দিল। কিন্ত লোকটি তার নির্দেশ 
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মানতে অন্বীকার করল। এবার নুট তার হাত থেকে বৈঠা কেড়ে নিতে চেষ্টা করল 
কিন্ত হাত সরিয়ে নিল সে। চারপাশে প্রাচীরের গায়ে বঙ্জনিধ্ধোষের আওয়াজ শুনতে 
পাচ্ছে। এ অবস্থায় আর লড়ালড়ির কোন অর্থই হয় না। তার! প্রাচীরের সেই 
ধ্লাক। জায়গার ভিতর দিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে গেল। ঢুকে পড়ল অভ্যতন্তরে-__শেৰ 
পর্যন্ত *ছ্বীপের একটা কঠিন প্রবাল টাই-এর উপর এসে ভিঙিটা আছড়ে পড়ল। 
একদল দ্বীপবাসী ছুটে এসে ভিজিট বেলাভূমির উপর টেনে তুলল। হুট একট। 
তালগাছের নিচে একল। দাড়িয়ে রইল । তাকে ঘিরে বিরাট একটি দল অপরিচিত 
ভাষায় বকবক করে চলছে । খালি পা, গায়ের রং বাদামী । এক দঙ্গল মেয়েপুরুষ 
কাচ্চাবাঁচচা। সকল বয়সের মান্টষ ঘিরে ধরেছে নুটকে। তার পোশাক-আশাকে 
হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করছে। নিজের] ছেঁড়া পুরানো ইউরোপীয় পোশাক পরে 
আছে, অথচ দ্বীপে কোন শ্বেতকায় মানুষ নেই । 

চুট ওদের মধ্যে বেশ কয়েকজন চটপটে পুরুষ মানুষকে ভিঙ্কি ০5পে যেতে 
ইশারায় বোঝাতে চেষ্টা করল । 'এই সময় এগিয়ে এল একজন মোটাসোটা লোক 
হেলতে দুলতে | হুট বুঝল এই (লাকটিই এখানকার দলনেতা, কারণ তার মাথায় 
ছিল সৈন্যদের একটা টুপি। বেশ চড়] গলায় কত্বৃত্বের ভঙ্গিতে কথা বলছিল 
লোকটি। তাকে আসতে দেখে সবাই সরে দাড়াল তাকে যাবার পথ করে দিতে । 
স্ুট ইংরেজি ও নরওয়েজীয় ভাষায় বোঝাতে চেষ্টা করল, তার লোকের প্রয়োজন, 
ভেলাট1 যাতে সমুদ্রে ভেসে না যায় তার আগে আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে । 
হ্টের কথা শুনে প্রধানের মুখ উজ্জল হয়ে উঠল। কিন্তু সে হুটের একটা কথাও 
বুঝতে পারেনি। ভীষণ প্রতিবাদ সত্বেও তাকে ঠেলে গায়ের দ্দিকে নিয়ে 
ষাওয়। হল। 

গায়ে ঈটকে অভ্যর্থনা জানাল কুকুর, শুয়োর আর দক্ষিণ সমুদ্রের সুন্দরী ললনারা। 
তার্দের সঙ্গে আছে টাটকা ফল। নুট যর্দ এখানে থাকে তার অবস্থান কালকে 
যথাসাধ্য মধুময় করে তৃলতে চেষ্টা করবে ! কিন্তু হুটকে প্রলুব্ধ করা যাবে না। তার 
মনকে অধিকার করে আছে বিলীয়মান ভেলার চিস্তা_য! ক্রমশ পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। 
বিষাদক্ষু্ন করে তুলছে তার মনকে । স্থানীয়দের উদ্দেশ্ব সহজেই বোঝা যায়। ওরা 
'চায় আমাদের সাহচর্য । ওর! জানে সাদা মানুষদের জাহাজে আছে নানা আকাঙ্খিত 
ভালো ভালো জিনিস। যদি নুটকে আটকে রাখে, বাকিরা ও অদ্ভুত জলযানও 
“নিশ্চয় আসবে এখানে । আংগাটউয়ের মতে ঈশ্বরব্জিত দ্বীপে কোন সাধ! মাস্ৃষকে 
ফেলে রেখে ফিরে যাবে নী কোন জলধান। 

আরও অনেক অদ্ভুত অত্তুত অভিজ্ঞতা হল হুটের। তাড়াতা্ি ফিরে এল 
€ডিজির কাছে । পিছনে এল মেয়ে পুরুষের দল--যার। তাকে দেখে বিশ্বয়বিষুদ্ধ । তার 
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'আস্তর্জাতিক ভাষায় বন্তৃতা শুনেও অঙ্গভঙ্গি সধালনের আর ভূল বা বিরুত অর্থ করার 
কোন উপায় নেই। এই অন্ধকার রাতেই হুটকে ফিরে যেতে হবে এই অন্তু 
জলষানে। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। 

দ্বীপের অধিবাসীরা একটা কৌশলের আশ্রম নিল। তার! আকার-ইংগিতে 
জানিয়ে দিল বাকিরাও আসছে তটভ্মিতে অন্য দিক দিয়ে ঘুরে ৷ মুহুর্তের জন্য ম্ুট 
বিব্রত ও হুতবুদ্ধি ছয়ে পড়ল। হঠাৎ বেলাভূমিতে উচ্চ কগেন টেঁচামেচি শুনছে 
পেল। মেয়ের আর ছোটর] নিভে-আসা আগুনকে অখবার গুজলিতত কতাঁর চেষ্টা 
করছে। বাকি ক্যান্গ তিনটেও ফিরে এসেছে । তার] হ্থটের হাতে একটা চি:কুট 
দিল। হুটের তখন মরিয়। অবস্থা । একা যেন সে সমুদ্রে ভেসে ন। পডে! আর 
দ্বীপবাসীরাও তার সঙ্গে যেতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করল । 

ওদের নিজেদের মধ্যে উত্তেজিত ও সরব কথ। কাটাকাটি হতে লাগল । ক্যান 
যাত্রী যারা ভেলাট। দেখে এসেছে, তার। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে সুটকে এখানে 
আটকে রেখে কোন লাভ নেই। তাঁকে আটকে রেখে বাকিদের আসতে বাধ্য কর] 
দুরাঁশ। মাত্র। শেষ পর্যস্ত টের প্রতিশ্রুতি ও আস্তর্জাতিক ভাবায় ভীতি প্রদর্শনের 
ফলশ্রুত্তি-_ক্যান্থ ছিনটের যাত্রীরা আবার চটকে নিয়ে কন-টিকির খোজে যেতে রাঙ্গি 
হল | সেই রাতের মিশকালো অন্ধকারে তার? আবার সমুদ্রে ক্যান্ছ ভাঙল-ক্যান্থুর 
পিছনে দড়িতে বাধা ভিজিট] নাচতে নাচতে চলল। আর দ্বীপবাসীর1 নিভে-আসা 
আগুনের ধারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁদের শ্বেতকায় বন্ধু যেমন হঠাৎ এসে 
ছিল, তেমনি হঠাৎই জ্রুত অনৃষ্ঠ হয়ে গেল নিমেষে । 

স্থট ও তার সঙ্গীর ভেলার ক্ষীণ আলোর সঙ্কেত দেখতে পাচ্ছিল--দূরে সমুদ্রের 
বুকে মিটি মিটি জলছে | পলিনেশীয়দের ক্যান্ধ লঙ্কা, দরু ও হালক1। ছু পাশ শক্ত 
ও ধার1ল--ঠিক ছুরির ফলার মতে জল কেটে অগ্রসর হাতত লাগল। যখন ভেলার 
পাটাতনের উপর আবার পা রাখল, একট) যুগ যেন কেটে গেছে সুটের মনে হল | 

“ভাজায় সময়ট। বেশ ভালোই কেটেছে, কি বল? টরস্টেইনের গলায় ঈধার সুর । 

ছুলা-ছু ড়িদের দেখতে পেতে যদি তুমি 1 হুট টরস্টেইনকে ক্ষ্যাপাতে শুভশুড়ি 
দেয়। 

আমর! পাল নামিয়ে হাল পাটাঁতনের উপর তুলে বাশের কেবিনে ঢুকে পড়লাম । 
আংগাটাউ-এর বেলাভূমিতে পড়ে-থাক] গণ্ডশিলার মতো ঘুমে অচেতন হয়ে রইলাম । 

তিন দ্দিন ধরে ভেলে চললাম সমূত্রে। ভাঙ্গার কোন চিহৃও দেখতে পেলাম ন1। 

আমর| অশুভ টাকুম ও রারোইয়] প্রবাল-গ্রাচীরের দিকে ভেসে চলেছি । আমাদের 
সামনে সমুত্রের বুকে চত্তিশ থেকে পঞ্চাশ মাইল পরিমিত জায়গা পথ অবরোধ করে 
দাঁড়িয়ে আছে। এই ভয়াবহ প্রবাল প্রাচীর এড়িয়ে উত্তর দিকে সরে ঘাবার জন্চ 
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প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম । ভালোর দিকেই সবকিছু মোড় নিয়েছিল-_ হঠাৎ, 
এক রাতে নৈশপ্রহরী কেবিনের মধ্যে ঢুকে আমাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলল । 

বায়ুর গতির দ্িক-পরিবর্তন হয়েছে । আমরা সোজ] টাকুম প্রবাল*প্রাচীরের 
দিকে চলেছি। বুষ্টি পড়া শুরু হয়েছে । কোনকিছু নজরে পড়ছে না। প্রবাল 
প্রাচীর খুব একট! দূরে হতে পারে না । 

সেই দুপুর রাতে যুদ্ধ কালীন মন্ত্রণা সত বসল । এখন বীচা-মরার প্রশ্ন হাঁ করে 
দাঁড়িয়ে আছে নামনে। উত্তর দিকে যাওয়। এখন অসম্ভব | বরং এখন দক্ষিণ পাশে 
যাওয়ার চেষ্টা করা যাক। এই পঞ্চাশ মাইলব্যাগী প্রবাল-প্রাচীর অতিক্রম করার 
আগেই বদি পৃবাল হাওয়া! বইতে শুরু করে, আমর) উঠ্লিভঙ্গের কবলে পড়ে যাব-_ 
তাদের দয়ার উপর নির্ভর করতে হবে। 

সবাই একমত হলাম । ভেলাডুবি এড়াতে ঘ।-কিছু করা দরকার সব করা হবে। 
আমরা কন-টিকির ডেকের উপর দীড়িয়ে থাকব- মাস্তলের উপর উঠব না কেউ, কারণ 
ধাক্কা খেলে পচা ফলের মতো! টুপ করে পড়ে ঘাব শৃণ্য থেকে । ঢেউ আমাদের উপর 
ভেঙ্গে পড়লে মাস্তলের দড়ি জাপটে ধরে থাকব । দড়ি খুলে রবারের ডিঙ্গিট! খুলে 
ভেলার উপর টেনে তোল। হল--তাতে একটা জলনিরোধক ছোট্ট একটা বেতার 
প্রেরক ঘন্ত্র বেধে রাখলাম । কিছু খাবারদাবার, জলের বোতল এবং ওষুধ পত্তরও 
ডিঙ্গিতে বোঝাই করা হল। আমরা যদি খালি হাতে নিরাপদে প্রাচীর টপকাতে 
পারি,'এর৷ হয়ত হ্বাধীন ভাবে জলে ভাসতে ভাসতে ভাঙ্গায় এসে পৌছবে। কন- 
টিকির পিছনে লম্বা একট] দড়ি বেঁধে দড়ির অন্য প্রান্তে একট] ভাসমান কাঠ বেঁধে 
দিলাম । এটাও হয়ত ভাসতে ভাসতে তীরে এসে পৌছবে । ভেলাটা! প্রাচীরের কোথাও 
আটকে থাকলে এই দড়ি টেনে তখন তাকে কাছে টেনে আনা যাবে। ন্ত্রণা শেষে 
পাহারার ভার সেই বৃষ্টির মধ্যে দীড়ীর উপর ন্যস্ত করে আমর। আবার কেবিনে ঢুকে 
পড়লাম। 

উত্তরে হাওয়া যতক্ষণ বইতে থাকল, আমর ধীরে ধীরে এবং নিশ্চিত ভাবে প্রবাল- 
প্রাচীরের বাইরে দিয়ে এগুতে লাগলাম-_দূরে দিগস্তের নিচে জলের তলায় ঘাপটি 
মেরে আছে সে-গ্রাচীর আমাদের অপেক্ষাপ্ত । কিন্তু একদ্দিন বিকেলের দিকে মস্থর 
হয়ে এল বাতাসের গতি--এবার দিক বদল করে পুবমুখো৷ বইতে লাগল বাতাস । 
এরিকের মতে আমর] এত দূর নিচের দিকে চলে এসেছি যে, রারোইয়া প্রাচীরের 
দক্ষিণাংশের শেব বিন্দু এড়িয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এটাকে 
পরিক্রমা করে একটা নিব্লাপদ আশ্রয়ের আওতায় ঢুকে পড়তে হবে খাতে না এর 
পরের প্রাচীরের এলাকায় চলে আসি। 

রাত্রি এল। একশ দিন ধরে আমরা সমুদ্ধে ভাসছি। 
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শেষ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার । কেমন একট। অন্বত্তি বোধ করছি । 
কিছুতেই সুস্থির হতে পারছি না। ঢেউ-এর গতিবিধিতে একটা অশ্বাভাবিকত! 
অনুভব করলাম। এরকম অবস্থায় কন-টিকির হাল-চাল যেমন হওয়া! উচিত, এ যেন 
সেরকম নয়। কাঠগুলোর' গতিছন্দে একটা পরিবর্তন অনুসৃত হচ্ছে। তীরের দ্দিক 
থেকে একট। টান-আকর্ষণ আসছে । আমর ক্রমশ তীরের দিকে এগিয়ে চলেছি। 
অনবরত ঘরবার করছি । কখনও ভেলার পাটতনের উপর দাড়াচ্ছি--কখনও 
মাস্তলের মাথায় উঠছি। কিন্ত একমাত্র সমুদ্র ছাড়া কিছুই নজরে পড়ছে না। 
কিন্ত কিছুতেই ঘুমোতেও পারছি ন। | নিরুদ্ধ গতিতে এগিয়ে চলেছে সময় । 

ভোরের দিকে, ঠিক ছুটোর পর টরস্টেইন মাগ্তলের মাথা থেকে দ্রুত তর তর করে 
নেয়ে এল নিচে । জানাল, দূরে তালীবৃক্ষ শোভিত ছোট ছোট দ্বীপের চিহ্ন দেখতে 
পাচ্ছে । কোনকিছু না করে আমরা ভেলাটাকে দক্ষিণমুখে। চালিত করার জন্ত হাল 
ধরে বসে রইলাম । টরস্টেইন য৷ দেখেছে ছোট ছোট প্রবাল দ্বীপ ছাড়া কিছু নয়-__ 
রারোইয়। প্রবাল প্রাচীরের পিছনে মুক্তোর মালার মতে? ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তার1। 
আমরা উত্তরমুখী শ্রোতের কবলে নিশ্চিত পড়ে গেছি । 

সাড়ে সাতটায় দিক চক্রবালে তালীবৃক্ষ শোভিত ছোট ছোট দ্বীপের সারি দেখতে 
(পেলাম । স' থেকে দক্ষিণের ছীপট। মোটামুটি আমাদের ভেলার সামনে রয়েছে । ভেলার 
ডান পাশেও দ্বীপ ও তাল গাছের সার দ্িগস্তবরাবর বিস্তৃত। ক্রমশ তারা কালো 
ফুটকির মতো। মিলিয়ে গেল উত্তর দিকে । নিকটতম ছ্বীপটিও চার থেকে পাঁচ মাইল 
দূরে অবস্থিত। 

মাস্তলের মাথা থেকে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ করে জানা গেল--এই দ্বীপের সারির 
নিচের দ্বীপটির দিকে ভেলার মুখ ফেরানো থাকেও যদ্দি, আমর] যে ভাবে শ্রোতের টানে 
পাশাপাশি ভেসে চলেছি, কোন মতেই ভেলার অগ্রভাগের দিকে অগ্রসর হতে পারব 
না। আমরা কোনাকুনি প্রবাল প্রাচীরের দ্দিকে চলেছি । ছুই কাঠের মাঝখানে 
এখনও যে সব কীলক অটুট আছে, তাদের স্নিয়স্ত্রিত করতে পারলে এখনও বিপদ 
কটিয়ে ওঠার কিছুটা! আশ। করতে পারি। কিন্তু ভেলার পিছন দিকে হাঙ্গরর এত 
কাছাকাছি আনাগোন। শুরু করেছে যে ভেলার তলায় ডুব দিয়ে ঝুলেপড়৷ নড়বড়ে 
সেপ্টার বোর্ডকে আবার দড়ি দিয়ে বেঁধে খাড়া করার চেষ্টা করা অসম্ভব | 

বুঝতে পারছি, কন-টিকির ডেকের উপর থাকার মেয়াদ আর মাত্র কয়েকঘণ্ট' 
আমাদের হাতে আছে। প্রবাল প্রাচীরের গায়ে ধাকা খাওয়া অবশ্ন্তাবী । তাই 
হাতে যেটুকু সময় আছে, তা প্রস্তুতির কাজে লাগাতে হবে। সেই চরম মুহূর্ত ঘনিয়ে 
এলে কি করতে হবে, প্রত্যেকেই জানে দে-কথা। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সীমিত 
দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল । যখন চরম মুহূর্ভ আদবে, তখন কেউ কারুর প। মাড়িয়ে 
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দেব ন] অর্থাৎ অন্যের কাজে বাগড়া হুষ্টি করব না। এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান ॥ 
বাতাসের ঝাপটায় যতই ভিতরে ঢ্ুকছি, কন-টিকি একবার ঢেউ-এর মাথায় উঠছে 
নামছে-উঠছে নামছে । এখানকার জলের এই আলোড়ন থে প্রবাল-প্রাচীরের জন্যই 
_সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই । একদূল ঢেউ এগিয়ে যাচ্ছে আর একদল 
প্রাচীরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিহত হয়ে ব্যর্থ আক্রোশে ফিরে আসছে। 

আমর] পাল খাটিয়ে দিয়েছি--এখনও আশ করছি হয়ত বিপদ্দ কাটিয়ে বের হয়ে 
যেতে পারব । আমরা ভেলে চলেছি প্রায় পাশাপাশি অবস্থায় । যতই নিকটবর্তী 
হচ্ছি, মাস্তলের মাথা থেকে দেখতে পাচ্ছি তালীবৃক্ষ শোভিত ছ্বীপের সারিকে ঘিরে 
রেখেছে প্রবাল-্রাচীর । প্রাচীরের কোন অংশ জলের উপর মাথা জাগিয়ে--কোন 
অংশ নিমঞ্জিত জলের তলায়। যেন একট! প্রকাণ্ড বাধ । এখানে সমুদ্রের বারিরাশি 
সাদ ফেনায় আবিল-_শৃণ্যে লাফিয়ে উঠছে অনবরত । রারোইয়। আযাটল ব প্রবাল 
দ্বীপের আকারট। ভিমের মূতে। আর দ্বীপের ব্যাস হবে মাইল পঁচিশেক । এই হিসেবের 
মধে সন্নিহিত টাকুমের প্রবাল-প্রাচীরের ধিস্তৃতির কোন স্থান নেই। এই প্রাচীরের 
দীর্ঘতম অংশ পুব দিকে প্রসারিত। এই প্রাচীর লক্ষ্য করেই তে। ভেলা এগিয়ে 
আনছে । সমগ্র প্রবাল-প্রাচীর এক ব্লেখায় চলেছে দিগন্তের দিকে । শতাধিক গজ 
খাত্র নজরে পড়ে আর এর পিছনে রয়েছে কাব্যময় ছোট ছোট ছ্বীপের মাল। ভিতরের 
শাস্ত লেগুনকে ঘিবে। 

এরই পটভ্ূমিকায় নীল প্রশান্ত মহাসাগর আমাদের মনে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার 
বটি করছিল। আমাদের সামনে এই নীলাদ্বুরাশি নৃশংসভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে শ্‌প্যে 
উৎক্ষিপ্ত হচ্ছিল দিগন্ত বরাবর । আমর] জানি ওখানে আমার্দের জন্য কি অপেক্ষা 
করছে। আগেও একবার আমি তুয়ামোতু হ্বীপপুঞ্জ ঘুরে গেছি। ভাঙ্গার নিরাপত্তায় 
দাড়িয়ে পৃবের অপরিমেয় বিশাল দৃশ্যের দিকে অবাকবিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেছি-- 
অবারিত প্রশান্ত মহাসাগরের সফেন তরঙ্গমালা প্রবাল-গ্রাচীরের গায়ে এসে অবিরাম 
ভেঙ্গে পড়ছে । নতুন নতুন প্রবাল প্রাচীর ও দ্বীপ দক্ষিণ দিকে গড়ে উঠছে। প্রবাল- 
প্রাচীরের মাঝ বরাবর বাইরের দিক থেকে আমাদের দূরে থাকতেই হবে। না হলে 

ংস অবশ্স্ভাবী | 

কন-টিকির ডেকে আমর! এই অতিষানের ইতি ঘটানোর সবরকম প্রস্ততি সেরে 
ফেলেছি। যুল্যবান যা কিছু আছে কেবিনের ভিতরে নিয়ে ভ্রুত বাধাছাদা করা 
হয়ে গেছে । কাগজ পত্র ও দলিলাদি, সেই সঙ্গে ফিলিম ও অগ্ঠান্ দ্রব্য যা জলে নষ্ট 
হয়ে যাবে, জল-নিরোধক থলেতে পুরে ফেললাম । সমস্ত বাশের কেবিনটা কেছিসের 
কাপড়ে মুড়ে এমোড়-৬মোড় ও কোনাকুনি দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলা হল ।. 
ষথন বুঝতে পারলাম আর কোনই আশা নেই তখন ছুরি দিয়ে কেটে বাঁশের 


কন-টিকি ১৭৭ 


পাটাতন তুলে ফেলে ছুটে কাঠের ফাকে যে-সব কীলক বা সেপ্টার বোর্ড দড়ি-বীধা 
ছিল, দড়িগ্রলে। পট পট কেটে ফেলেলাম। সেন্টার বোর্ড বা কীলকগুলো৷ উপরে 
টেনে তোলা খুব সহজ হল না। কারণ তাদের গায়ে সামুদ্রিক আগাছা জন্মে 
তাদের চেহারাটাই দিয়েছে পাণ্টে--তাছাড়। নাছোড়বান্দ1 গুগুলি-শামুকরাও ঘন 
হয়ে লেগে আছে সেন্টারবোর্ডের গায়ে । এগুলো খুলে ফেলায় বালসা-কাঠের 
তার কিছুট] লাঘব হতেই ভেলা জলের উপর অনেকট। ভেসে উঠল । এবার প্রবাল 
প্রাচীর সহজেই পার হওয়ার পথ অনেকটা স্থগম হল। সেপ্টারবোর্ড খুলে ফেল। 
হয়েছে--নামিয়ে ফেলা হয়েছে পালও । তেল এখন বাতাস ও সমুদ্রশ্রোতের করুণার 
উপর নির্ভরশীল। ভেসেও চলেছে পাশাপাশি হয়ে । 

ঘরে তৈরি নোঙরের সঙ্গে সব থেকে লঙ্ব! দড়িটা! বাধ! আছে । নোওরটাকে 
ভেলার বাদ্দিকে মাস্তলের দড়ির সিঁড়ির সঙ্গে বেধে রাখলাম । এবার প্রাচীরের গায়ে 
আছড়ে-পড়। তরঙ্গের মধ্যে কন-টিকির পশ্চাদ্ভাগ প্রথম এগিয়ে যাবে-যখন ভেলার 
উপর থেকে নোঁরটা জলে ছুঁড়ে দেওয়া! হবে। নোউরট। তৈরি কর] হয়েছে একটা 
জলের পাত্রে রেডিয়োর নিশেধিত ব্যাটারির ফেলে-দেওয়1 ভারী পুরানে৷ লোহার 
টুকরে! পুরে । কঠিন গজাল কাঠের টুকরে। আড়াআড়ি ভাবে বসান হয়েছে পাত্রের 
মুখে এবং ভিতর থেকে কাটার আকারে বেরিয়ে আছে কাঠের আংঠাও। 

প্রথম এবং শেষ নির্দেশ হল : ভেল। আকড়ে থাকো! ঘ] ঘটে ঘটুক, আমরা 
ভেলার পাটাতন জাপটে ধরে থাকবই । নশ্টা বালস কাঠ প্রবাল প্রাচীরের ধাক্কা 
সামলাক ! জলের চাপ সহ! করতেই তো। আমরা হিমশিম খাব-_ অন্য কোন কিছু 
নিয়ে ভাববার অবসর কোথায় ? আমর! যদ্দি পাঁটাতনের উপর থেকে জলে লাফিয়ে 
পড়ি, একবারে অনহায়ের মতো৷ ভাটির টানে সমুদ্রে চলে যাব, আবার জোয়ারের টানে 
আছড়ে পড়ব তীক্ষ প্রবাল-প্রাচীরের গায়ে । ফুলে-ওঠ1 ঢেউ উন্টে ফেলে দেবে 
রবারের ভিঙ্গি। আমর! সবাই মিলে ঘদ্দি ভিঙ্গিতে গাদাগাদি করে থাকি--প্রবালের 
গায়ে ঘ। খেয়ে রবারের ডিঙ্গি ছিন্নভিন্ন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে । কিন্তু বালস৷ কাঠের ভেল। 
একসময় না একসময় ভাসতে ভাসতে তীরে এসে ঠেকবেই--যদ্দি কোনমতে ভেলাটাকে 
জাপটে ধরে থাকতে পারি। 

একশ দিনের পর সবাইকে এবার পায়ে জুতো পরে নিতে নির্দেশ দেওয়। হল। 
লাইফ-বেস্টও হাতের কাছে প্রস্তত রইল । শেষ সতর্কত। যদিও খুব একটা ফলপ্রন্থু 
হবে না, কারণ কেউ যদ্ধি পাটাতনের উপর থেকে ছিটকে জলে পড়ে যায় এমনিতেই 
সে প্রাচীরের গায়ে আঘাত খেয়ে চুর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাঁব_-নয়ত নিশ্চিত সলিল-সমাধি। 
আমরা পাসপোর্ট ও দুচারটে ঘা ভলার আছে পকেটে পুরে নিলাম। কিন্তু সময়ের 


অভাব ন্নিয়ে আমর! একটুও মাথা থামাচ্ছি না । 
১৭ 
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উৎকণ্ঠিত ঘণ্টার পর ঘণ্ট1 বয়ে চলেছে । ভেলাট। পাশাপাশি ভেসে চলেছে স্থির 
লক্ষ্যে প্রবাল-প্রাচীরের দিকে । এখন ভেলার উপর সবকিছু শান্তিময় । আমরা! 
মাঝে মাঝে কেবিনে গুটি গুটি ঢুকছি আবার বের হয়ে আসছি বাঁশের পাটাতনের 
উপর। সবারই মুখ গম্ভীর । মুখের চেহার| দেখেই বোবঝা। যায় কি পরিণতি আমাদের 
জন্ত অপেক্ষ। করে আছে, সে-সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান আমরা । ঘাবড়াবার কোন ভাব 
নেই কারুর মুখে। আর এতদিন ভেলায় বসে আমাদের আস্থা অবিচল ও দৃ়প্রত্যয়ে 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছে । যদি প্রাণ নিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে আসতে পেরে থাঁকি, ডাঙ্গায়ও 
পৌছব জীবস্ত অবস্থায় 

কেবিনের ভিতরে খাবারের বাক্স, মালপত্তর সব এলোমেলে1 ভাবে বীধা দড়ি দিয়ে । 
টরস্টেইন রেডিও-কন্নারে নিজের জন্য একটু জায়গা করে নিয়েছে কোনমতে । সেখানে 
শর্ট-ওয়েভ ট্র্যান্সমিটার এখনও সক্রিয় আছে। পুরানে। ঘটি ক্যালাও থেকে এখন 
চার হাজার মাইল দূরে আছি। এখানকার পেরুর নৌ-বিদ্ভালয়ের সঙ্গে আমরা বেতার 
মারফত সব সময় সংযোগ রেখে চলেছি। তাছাড়া আরও দূরে আমেরিকার যুক্ত- 
রাজ্যের হাল, ফ্রাঙ্ক ও আরও অনেক জায়গার সঙ্গেও আমাদের বেতোর যোগাযোগ 
আছে, কিন্তু দৈব ঘটনাই বলতে হবে--গতকালই আমাদের আর-একটা রেডিও সংস্থার 
সঙ্গে যোগ ঘটেছে । কুকদ্বীপের রারোটোঙ্গায় এই রেডিও স্টেশানটি অবস্থিত। বেশ 
জোরালে। রেডিও সেট আছে এই স্টেশানের। সাধারণত যে-পদ্ধতি চালু-আছে, তার 
বিপরীত--অপারেটারর। সাত সকালে টরস্টেইনের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছে । 

আমাদের ভেল! নিরুদ্ধ গতিতে চলেছে প্রবাল প্রাচীরের দিকেই । আর টরস্টেইন 
তাঁর স্টেশানে বসে চাবি টিপছে আর রারোটোঙ্গাকে ভাকছে। 

কন-টিকির লগ-বইতে লেখা আছে £ 

--৮*১৫ £ আমরা ধীরে ধীরে ভাঙ্গার দিকে এগিয়ে চলেছি। আমরা ভেলার 
বার্দিকে দ্বীপের ভিতরের তালগাছ খালি চোখে দেখতে পাচ্ছি। . ূ 

_৮*৪৫ £ বাতাস আমাদের পক্ষে আরও প্রতিকুল দিকে দিক পরিবর্তন করেছে । 

কাজেই এই জট ছাড়ানোর আর কোনই আশা নেই। ভেলায় কোনরকম 
আতঙ্কের ছাঁপ নেই, 'তবে ঝটপট প্রস্তত হবার অস্থির চেষ্টা চলছে। সামনের প্রবাল 
প্রাচীরে কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি--হয়ত কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের ভগ্রাবশেষ। 
কিংব। ভেসে-আসা কাঠের তপও হতে পারে। 

-_-৯৪৫ £ বাতাস আমাদের প্রাচীরের পিছনের শেষতম দ্বীপের আগের স্বীপটির 
দিকে লোজা নিয়েলেছে। এবার সমগ্র প্রবাল প্রাচীরটাকে চোখের লামনে দেখতে : 
পাচ্ছি। সাদা! ও লাল ফুটকিওয়ালা একটা প্রাীর--জলের উপর সামান্তই মাখ! 
জাগিয়ে আছে।  ঘীপপুপ্রকে বেন্টের মতো! ঘিরে রেখেছে। সমগ্র প্রাচীয়ের গ! 
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থেকেই সাদা ফেনপুঞ্জ আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। বেণ্ট এইমাত্র বেশ গরম 
খাবার পরিবেশন করলেন । বিরাট ঘটন1 সংঘটিত হবার আগে শেষবারের মতে! 
থাবার পরিবেশন । 

প্রবাল প্রাচীরের গায়ে জাহাজের ধ্বংসাবশেষ । আমরা এভ কাছে এসে পড়েছি, 
প্রবাল প্রাচীরের পিছনে ঝকঝকে লেগুন এবং লেগ্তনের অপর পার্খে অন্য দ্বীপের 
তটরেখা দেখতে পাচ্ছি। 

এই কথাগুলো ধখন লেখা হচ্ছিল ফেনপুণ্জের একঘেয়ে গুন কানে এসে ঝাপটা 
মারল। সমস্ত প্রাচীরের গা! থেকেই উঠছে এই শব্ধ । বাতাসে উত্তাল দামাম! পেটার 
আওয়াজ শুরু হয়েছে! যেন কনর্টটকি নাটকের ঘবনিক] পাতের উত্তেজনাময় শেষ 

_ অঙ্কের এ ঘোষণ! । 

--৯'৫*£ চরম মুহূর্ত আসন্ন। প্রবাল প্রাচীরের গায়ের দিকেই ভেসে চলেছি। 
মাত্র শতখানেক গজ দূরে হবে । টরস্টেইন রারোটোঙ্গার লোকটির সঙ্গে কথা বলছে। 
সব পরিক্ষার । এখন কাঠ চেপে ধরতে হবে । সবাই উৎফুল্ল, দেখাচ্ছে খারাপ, কিন্ত 
একটা হেস্তনেম্ত করতে হবেই । 

কয়েক মুহূর্ত পরে নোঙরটা পাটাতনের উপর দিয়ে ছুটে গিয়ে তলদেশ কামড়ে 
ধরল। এর ফলে ভেলাট! ঘুরপাক খেয়ে গেল--পিছন দিকট। উম্নিভঙ্গের মুখোমুখি হল । 
আর কয়েকটি মূল্যবান মূহুর্ত ভেলায় আছি-_-আর টরস্টেইন পাগলের মতো! সংযোগ 

» স্থাপনের চেষ্টা করছে__চাবি টিপছে বেতার-প্রেরক যন্ত্রের । আবার রারোটোঙ্গার 
সঙ্গে ষোগাযোগ হয়েছে । তরঙ্গভঙ্গের মেঘ-গর্জনে বাতাস মুখরিত । সমুদ্র ভীষণ 
ফুসছে। ডেকের উপর সবকটি হাতই সক্রিয় হয়ে উঠছে । টরস্টেইন বার্তা পাঠাতে 
পেরেছে-_জানিয়ে দিয়েছে, আমর! রারোরিয়। প্রবাল-প্রাচীরের দিকে ভেসে চলেছি। 
প্রতি ঘণ্ট1 অন্তর খবর নেওয়ার জন্ত প্রস্তুত থাকতে বলেছে তাদের--একই তরঙগ-দৈর্যে 
খবর পাঠান হবে। ছত্রিশ ঘণ্টার পরও আমাদের কোন পাত্া৷ না পেলে ওয়াশিংটন 
ও নরওয়ের বৈদেশিক ঘণ্তরে খবরট] যেন পাঠিয়ে দেওয়। হয়। টরস্টেইনের শেষ-কথা 
হন; সব ঠিকহ্থায়। আর মাত্র পঞ্চাশ গজ বাকি । আমরা এগিয়ে চলেছি । 

“বিদায় 1, 

তারপর টরক্টেইন বন্ধ করে দিয়েছে রেডিও স্টেশান | হুটের কাগকজপত্বর শীল- 
মোহর করা সারা । ছুজমেই ধত তাড়াতাড়ি সম্ভব গুড়ি মেরে বের হয়ে এল ডেকে 
আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে । 'এটা জলের মতো পরিফ্ষার, নোগুরে কাজ হচ্ছে ন।। 

বিপুল জলরাশি নিয়ে সমুদ্র প্রতি মূহুর্তে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্ফীত হয়ে উঠছে-- 
ছু তরজের মাঝখানের খাদের গভীরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি 
ভেলা একবার তরঙ্গের চুড়োয় উঠছে আবার খাবে নামছে--উঠছে নামছে | উচ্চ 
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থেকে উচ্চতর চূড়োয় উঠছে । 

আবার আদেশ ঘোষিত হল-_শক্ত করে ভেলার কাঠ চেপে ধরো ! মালপত্তর 
নিয়ে মাথ! ঘামিও না। শক্ত করে ধরে থাকো ! 

আমর] জল-প্রপাতের এত কাছাকাছি এসে পড়েছি ষে গ্রবাল-প্রাচীরের গায়ে 
ভেঙ্গে-পড়া ঢেউ-এর অশ্রীস্ত গর্জন আর কানেই ঢুকছে না। এখন একটা নতুন গুরু 
গম্ভীর আওয়াক্ কানে এসে বাজছে-_ে-মুহুর্তে নিকটতম ঢেউ এসে পাহাড়ের গায়ে 
আছড়ে পড়ছে। 

প্রতিটি হাত প্রস্তুত হয়ে আছে-_দড়ি চেপে ধরে আছে ষেটাকে মনে করছে সব 
থেকে শক্ত । একমাত্র এরিক শেষ মুহূর্তে কেবিনে ঢুকে গেল। আমাদের নির্দেশিকার 
একট] অঙ্গ সে এখনও পালন করেনি-_সে তার জুতো! খুঁজে পায়নি । 

ভেলার পিছন দিকে আর কেউ দীড়িয়ে নেই-_-প্রবাল-প্রাচীরের সঙ্গে প্রথম 
ধাক্কাটা সেদিক থেকেই আসবে । মাস্লের মাথা থেকে যে দুটো শক্ত দড়ি ভেলার 
পিছনের কাঠের সঙ্গে টানটান করে বীধ।, সে-ছুটোকেও কেউ নিরাপদ মনে করছে 
না। মাস্ভলট ভেঙ্গে ভেলা থেকে পড়ে গেলে আমর! দড়ি ধরে প্রাচীরের উপর 
দৌোছুল্যমান অবস্থায় শৃণ্যে ঝুলতে থাকব । হেরমান বেপ্ট ও টরস্টেইন ভেলার' 
সামনের দিকে কেবিনের সঙে আট করে বীধা বাক্সের উপর ঠাড়িয়ে। কেবিনটাকে 
খাড়া রাখার জঙ্ থাঘ্বাটার সঙ্গে যে-দড়ি বাধ আছে কেবিনের ছার্ধের কিনারায়, সেই 
দ্রড়িট! ধরে আছে হেরমান আর অন্ত ছু জন ধরে আছে মাস্তলের সঙ্গে বাধা দড়ি-_ষে 
দড়ি টেনে পাল খাটান হয়। আমি আর নট ধরে আছি ষে-দরড়িট। মাস্তলের মাথা 
থেকে ভেলার সামনের কাঠের সঙ্গে বাধা । যদ্দি মাস্তল কেবিন-টেবিন সব কিছুই 
ডেক থেকে জলে পড়ে যায়, ভেলার সামনের দ্দিকের দড়ি ভেলার সঙ্গে বাধাই থাকবে 
বলে আমাদের ধারণা । এবার আমরা ছড়মুড় করে এগিয়ে চলেছি ঢেউয়ের এক্ভি- 
সারের মধ্যে । 

ঘখন বুঝতে পারলাম ঢেউ-এর হাতের মুঠোয় পড়ে গেছি, নোঙরের দড়ি কেটে 
দিলাম__লঙ্গে সঙ্গে আমরাও পলকে হাওয়া । বুঝতে পারছি ভেলার নিচে বিরাট 
একটা ঢেউ মাথা তুলে উঠছে--কন-টিকিও শৃন্যে উৎখাত। মহেন্ত্ক্ষণ আগত । 
আমর] ঢেউ-এর পিঠ বেয়ে উঠছি--রুদ্বশ্বাস গতিতে । নড়বড়ে রথটা ক্যাচ-ক্যাচ 
আর্তনাদ করছে--শিহরিত হচ্ছে আপাদমস্তক ৷ উত্তেজনায় আমাদের দেহের রক্ত 
টগবগ করে ফুটছে । মনে হল আমি যেন উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গলা 
ফাটিয়ে চিৎকার বরে উঠেছিলাম--হ-র-রা! তাতে একটু ম্বন্তিও পেয়েছিলাম । 
না, কোন ক্ষতি হয়নি । অন্যের! ভেবেছিল নিশ্চয়ই আমার মাথ! খারাপ হয়ে গেছে। 
কিন্তু তারাও উল্লাসে উছ্েলিত--াত বের করে হাসছে । আমর] ছুটে চলেছি- 
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আমাদের পিছনে ধাওয়া করে আসছে ঢেউ-এর পর ঢেউ। কন-টিকি ধেন 
পৃতবারিতে অভিসিঞ্চিত হতে চলেছে । ভালোয় ভালোয় সব শেষ হবে--হবেই। 
কিন্ত আমাদের উল্লাসের আগুনে কে যেন জল ঢেলে দ্িল। চকচকে সবুজ 
কাচের দেয়ালের মতো একট! ঢেউ উঁচু হয়ে এগিয়ে এল ভেলার পিছনে । আমরা 
যখন খার্দের দিকে নামছি-_ঢেউট!1 হুড়মুড় করে পিছনে ধেয়ে এল এবং পর মুহূর্তেই 
আমার মাথার উপর উচু হয়ে উঠল। একটা প্রচণ্ড ধাকা খেলাম-_সঙ্গে সঙ্গে 
বিপুল জলরাশিতে ডুবে গেলাম | সারা শরীরে একটা টান অন্ুতূত হল-_সে-টান 
এত কড়া যে আমার দেহের প্রতিটি মাংসপেশী ও নলায়ুতত্বীকে সক্রিয় করে তুলতে 
হল-_ একটিমাত্র কথাই বুকে হাতুড়ি পিটতে লাগল-_-সাপটে ধরে থাকো! আমার 
৯ ধারণা, এই রকম মরিয়া অবস্থায় মস্তিষ্কের অনুমতি পাওয়ার আগেই হাত ছুটে? বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যায় দেহ থেকে ফল দেখেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। স্প্ই অনুভব করতে 
পারছি পাহাড়-প্রমাণ জলরাশি সরে যাচ্ছে-_দানবীয় মুঠি শিথিল হয়ে আসছে । সেই 
বিরাট পাহাড়-প্রমাণ বারিরাশি কানের প্দ। ছিড়ে ফেলার মতো গর্জন আর হুড়মুড় 
শব করতে করতে ধেয়ে চলে গেল আর তাকিয়ে দেখলাম হুট আমার পাশে ঝুলছে-_ 
পিছন থেকে দেখলে মনে হবে প্রকাণ্ড বলের মতো কুগ্ুলী পাকিয়ে ঝুলছে । পিছন 
ফিরে দেখলাম-_নমুদ্রটাকে দেখাচ্ছে ধৃসর-_তরঙ্গহীন সমতলের মতো। ঢেউ চলে 
যাওয়ার সময়টুকেবিনের ছাদের ধার ঘেষে বয়ে গেছে, বাকি তিন জন কেবিনের গায়ে 
লেপটে আছে । ঢেউ তার্দের উপর দিয়ে বয়ে গেছে আর ছাদটা জলের উপর ঝুঁকে 
' পড়েছে | 
আমর! এখনও ভেসে আছি । ডুবে মরিনি। 
মুহূর্তের মধ্যে আমি দরড়িট। সবলে চেপে ধরলাম-_ পা ভুটো। বেঁকিয়ে দড়িট1 ঘিরে 
রাখলাম । হুট দড়ি ছেড়ে দিয়ে বাঘের মতো! এক লাফে বাক্সের উপর উঠে দাড়াল 
অন্যপাশে । কেবিনটাই ঢেউ-এর সমস্ত আক্রমণের মহড়া নিয়েছে । তাদের আশ্বাস 
কঠ কানে এল, কিন্তু ঠিক সেই সময় দেখলাম. আর একট] নতুন সবুজ দেয়াল ফুলে 
উঠছে-_বিপুল ফন! তুলে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে । চিৎকার করে উঠলাম 
আমি। সাবধান করে দিলাম সবাইকে । তুর সম্ভব গুটিয়ে নিলাম নিজেকে । 
মুহূর্তের মধ্যে জলরাশি ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর--কন-টিকি সম্পূর্ণ হারিয়ে গেল 
জলের তলায় । সমৃদ্রই আবার যথাশক্তি প্রয়োগ করে এই কটা মানুষের পু টলিকে 
জলের তলা থেকে টেনে তুলল উপরে। দ্বিতীয় তরঙ্গ চলে ঘেতেই এল তৃতীয় আর 
একট! । 
এমন সময় চুটের উল্ললিত কলকণ শুনতে পেলাম । এবার তাকে দড়ির সিঁড়িতে 
ঝুলতে দেখ! গেল । | | টি 
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ভেলা অটুট আছে, চেয়ে দেখো 1” 

তিনটে ঢেউ-এর ধাকা থেয়ে দেখা গেল মাসুল আর কেবিনট। একটু ঝুকে পড়েছে 
এক দিকে । আবার উল্লাসাহুভূতি হল--জয়ের আনন্দ নতুন শক্তি জোগাল। 

আবার একট! ঢেউ তেড়ে আসছে উচু হয়ে। এ চেউটা সব থেকে উচু। আমি 
পিছন থেকে বলিবদর্শ চিৎকারে সব্বাইকে সাবধান করে দিলাম । ঝটপট মাস্তলের 
দড়ি বেয়ে যত উঁচুতে পারলাম উঠে শক্ত করে দড়ি ধরে ঝুলে রইলাম। পাশ থেকে 
আস সবুজ দেয়ালের মধ্যে হারিয়ে গেলাম-_দেয়ালটা আমাদের অনেক উচু দিয়ে 
চলে গেল। বাকিরা যার অনেক পিছনে ছিল ও দআমাকে প্রথম অদৃশ্য হতে দেখেছে, 
তাদের মতে এই দেয়ালট পচিশ ফুট উচু হবে। আর এই কাচের মতো! চকচকে যে 
দেয়ালের মধ্যে আমি অদৃগ্ত হয়ে গিয়েছিলাম, তার মাথায় যে-ফেনার মকুট ছিল তার. 
উচ্চতাও হবে কমসে কম পনের ফুট । এবার বিরাট উঁচু ঢেউট। বাকিদের কাছে 
পৌছে গেল। সবার মনেই একট] চিস্তা--“ঘাবড়িও না, চালিয়ে যাও-_ চালিয়ে 
যাও 1, 

ইতি মধ্যে আমাদের ভেল। নিশ্চয়ই প্রবাল-প্রাচীরের গায়ে ধাক্কা খেয়েছে । আমি 
ঘে-্দড়ি ধরে ছিলাম তাতে জোর টান পড়েছে- আচমকা মাগলের দরড়িট। একটু টিলাও 
হয়ে গেল। কিন্তু ধাকাটা। তল থেকে, কি উপর থেকে এসেছে বলতে পারব না । 
আমি তো! দড়ি ধরে বসেছিলাম। কয়েক মুহূর্তের জন্য জলে হারিয়ে গিয়েছিলাম 
কিন্ত দেহে যে-সহনশীলতা পধ্িসভৃত আছে তার চেয়ে ঢের বেশি সহনশীলতার 
প্রয়োজন-_এই ধাকা সামলাতে । একমাত্র মান্থষের দেহের কল-কবজায় যে-শক্তি " 
আছে, তা পেশীর শক্তির চেয়ে অনেক বেশি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম ঘদি 
মরতেই হয় ঝুলস্ত অবস্থায় মরব--দড়ির একটা গিঁটের মতো দড়ির অঙাঙ্গী হয়ে। 
সমুদ্র অবিশ্রান্ত গর্জন করে চলেছে-_ঢেউয়ের পর ঢেউ আসছে-যাচ্ছে। হঠাৎ একট! 
তয়াল দৃহা উদ্ঘাটিত হল চোখের সামনে । কন-টিকির সমস্ত চেহারাটাই আমূল 
পালটে গেছে--যেন হঠাৎ যাদুদণ্ডের ম্পর্শে। সমুদ্রে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর 
সপ্তাহ, মাসের পর মাল যে-ভেলার সঙ্গে আমরা স্থপরিচিত ছিলাম, সে আর তেমনটি 
নেই। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমার্দের আনন্দের জগত একটা বিধ্বস্ত ধ্বংসন্তুপে 
পরিণত | 

ভেলার পাটাতনের উপর নিজেকে ছাড়া আর একজনকে মাত্র দেখতে পেলাম । 
সে কেবিনের ছাদের কিনারায় লেপটে আছে। মুখট]| নিচের দিকে, হাত ছুটে 
ছু-পাশে প্রসারিত আর কেবিনটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে তাসের ঘরের মতো--ভেলার 
পিছন দিকে ভান পাশে কাত হয়ে। এই নিশ্চল মুত্তিটা ছেরমানের | জীবনের 
কোন লক্ষণ নেই। প্রবাল প্রাচীরের উপর দিয়ে পর্বত প্রমাণ জল প্রবাহিত হয়ে 
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যাচ্ছে। লোহার মতে! কঠিন মাস্তলের দণ্ডটা দেশলাইয়ের কাঠির মাতা মচ করে 
ভেঙ্গে গেছে । দণ্ডের উপরের অংশট] ভেঙ্গে পড়বার সময় ঢুকে গেছে কেবিনের ছাদের 
ভিতর দিয়ে । মাস্লট1 তার সমস্ত সাজসরঞ্জাম নিয়ে একটা ছোট্র কোণ করে প্রবাল- 
প্রাচীরের দিকে ঝুকে আছে ডেলার ভান পাশে । ভেলার পিছন দিকের দাড় 
নিয়ন্ত্রণের কাঠের খণ্ডটা তুবড়ে লগ্বালদ্থি হয়ে পড়ে আছে, আড়াআড়ি কাঠের বীমটা! 
ভেঙে ছু-খান1] আর টাড়ট গুড়িয়ে টুকরে! টুকরো । ভেলার সামনের দিকের জল 
ছিটকানে! আটকাবার যে তক্তাট। ছিল,টুকরে! টুকরে! হয়ে গেছে চুক্'টের বাকের মতো, 
সমস্ত পাটাতন ছিড়ে ফর্দীফাই- কেবিনের গায়ে ভিজে কাগজের মতে। লেপটে আছে । 
বাঝসটাস্ক, পান্রটাত্র, ক্যানভাস, মালপত্তর, সবকিছু সেঁটে আছে দেয়ালের গায়ে | এখানে" 
ওখানে! ভাঙ্গা বাশের চাকল। দড়িদড়া ছড়িয়ে আছে অর্থাৎ চারদিকে একটা 
এলোমেলো বিশৃঙ্খল অবস্থা । 

আমার সারা শরীরের ভিতর দিয়ে হিমেল আতঙ্কের প্রবাহ বয়ে গেল। ॥ এভাবে 
টিকে থেকে লাভ কি আমার? খদি একজনেরও প্রাণহানি হয়, সবকিছুই তো ভুল 
হয়ে যাবে। অথচ এই সংঘর্ষের পর একটি মাত্র মানুষের মৃত্তি দেখতে পাচ্ছি। গিক 
সেই মুহূর্তে ভেলার বাইরে টরস্টেইনের কোমর থেকে কুঁচকি পর্যস্ত কুঁজে। চেহারাটা 
দেখা দ্দিল। সে মাস্বলের দড়িদড়া থেকে ঝুলছিল বানরের মতো কোন মতে 
ভেলার কাঠের উপর এসে পা রাখল-_হ1মা টেনে এগিয়ে গেল কেবিনের সামনে ধ্বংস- 
ভুপের দিকে । হেরমানও এবার মাথ। ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল। একট, ফিকে 
হাসি দেখ! গেল মুখে । আশ্বাসের হাসি । কিন্তু নড়ল না আদৌ। অন্যেরা কে 
কোথায় আছে জ্ঞানতে হাক-ডাক করতে লাগলাম । এমন সমস্ব বেন্টের প্রশাস্ত ক 
শুনতে পেলাম । সবাই ভেলায় আছে, কেউ ভেসে যায়নি । এই এলোমেলে। জিনিস 
পত্রের বেড়াজালে নবাই আছে দড়ি অকড়ে ধরে-_বীশের চ্যাটাল বাখারি দিয়ে যে 
প্রতিবন্ধকের ব্যুহ রচন। কর! হয়েছিল তার মধ্যে কোথাও । 

এত বড় একট] বিপর্ধয় ঘটে গেল মাত্র কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে । ভাইনীর খগ্সর 
থেকে কন-টিকিকে বের করে নিয়ে এল প্রতিসরণ শ্রোত-প্রবাহ। নতুন আর একটা 
ঢেউ এগিয়ে আমছে-_-শেষবারের মতো! আমি চেঁচিয়ে সাবধান করে দিলাম । 
চারদিকে তর্জন-গর্জন চলছে--তার মধ্যে গল] ফাটিয়ে সাবধান করে বললাম, “দড়ি 
ধরে থাকো! আমিও তাই করলাম--ঝুলে রইলাম দড়ি ধরে। আবার ধেয়ে-আসা 
বারিরাশির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলাষ যেন অন্তহীন ছুই বা তিন সেকেণ্ডের মধ্যে। 
আমার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট । দেখলাম, ভেলার ঝ1ঠগুলোর শেধপ্রাস্ত প্রবাল প্রাচীরের 
একটা! ধারাল ধাপের উপর আছড়াঙ্ছে--প্রাচীরের উপর দিয়ে পার হয়ে ঘায়নি। 
আবার গ্রতিসরণের টানে বের হয়ে এলাম আমরা-ফেবিনের ছাদের কিনারায় ষে 
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ছুজন লোক হাত প্রসারিত করে শুয়ে ছিল, তাদের দ্রিকে তাকালাম । এবার আর 
আমরা কেউ হাসলাম ন1। এই বাশের বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা প্রশাস্ত কণ্ঠ শুনতে 
পেলাম--“না, এরকম চলতে পারে ন1।, ৃ্‌ 

আমি নিজেও বেশ হতাশ হয়ে পড়েছি । মাস্ভলের মাথাট1 ভেলার ডান পাশে 
ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে জলের গভীরে । আর দড়ি টিলে হয়ে যাওয়ায় আমি ঝুলছি 
ভেলার বাইরে । আবার একটা ঢেউ এল। চলেও গেল। আমার তখন অত্যন্ত 
হা-ক্রাস্ত অবস্থা। আমার তখন একমাত্র ইচ্ছে, কোনমতে ভেলায় উঠে প্রতিবন্ধকের 
ব্যুহের আড়ালে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ি কাঠের উপর। প্রতিসরণ-ঢেউ যখন পিছু 
হটে আসছিল, প্রথম আমি নিচের দিকে তাকিয়ে এবড়ে। খেবড়ে। প্রবাল প্রাচীরের 
অনাবৃত চেহায়াট। দেখতে পেলাম । এ উজ্জ্বল জলজ্জলে লাল প্রবালের দিকে তাকিয়ে 
হেট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে টরস্টেইন মাস্তলের একগুচ্ছ দড়ি ধরে। হুট ভেলার পিছনে 
ঝাঁপ খাবার উপক্রম করছে । আমি চিৎকার করে জানিয়ে দিলাম, কেউ যেন 
ভেল! থেকে না জলে নামে । জলের চাপে টরস্টেইন ভেসে গিয়েছিল ভেলার উপর 
থেকে, আবার বেড়ালের মতো। লাফিয়ে উঠল ভেলার উপর । 

আরও ছুটো৷ তিনটে ঢেউ চলে গেল আমাদের উপর দিয়ে কিন্ত ক্রমশ তাদের 
তীব্রতা কমে আসছে। তখন ঠিক কি ঘটেছিল আমার মনে নেই। শুধু এইটুকু 
বলতে পারি, আশেপাশে জল ফেনায়িত হয়ে উঠেছিল । আনি নিজে লাল গুবাল- 
প্রাচীরের ভিতরে ক্রমশ নিচের দ্বিকে ডুবে যাচ্ছিলাম--ভেলাট1] তখন প্রাচীরের উপর 
উৎক্ষিপ্ হয়ে পড়ে ছিল। তখন শুধু লবণাক্ত ফেনময় জলধারাঁর মতে! ছিটকে ওঠ 
জলধারা ভেলার চারপাশে আবতিত হচ্ছিল । আমি ভেলার কাছে এগিয়ে আসতে 
পেরেছিলাম-_-আমর1 সবাই ভেলার কাঠের শেষ প্রান্তে জড়ে। হয়েছি--কাঠগুলে! 
প্রাচীরের উপর সব থেকে উ চুতে উঠে গেছে। 

সেই মুহূর্তে চুট গুটিস্থটি মেরে নিচে নেমে এসে লাফ মেরে উঠে পড়ল প্রাচীরের 
উপর-_ দড়িটা হাতে ধরা। প্রতিসরণ-তরঙ্গ পিছু হটতে শুরু করেছে-_ঘূর্ণা়মান 
জলের ভিতর দিয়ে কুড়ি গজ ভিতরে এগিয়ে গেল। দড়ির প্রান্ত হাতের মুঠোয় ধরে 
নিরাপদে দাড়িয়ে রইল হুট । পরবতার্শ সফেন তরঙ্গ ধাওয়া? করে এল। হারিয়ে ফেলল 
গতির তীব্রতাও। প্রবাল প্রাচীরের মাথাটা! ওখানটায় চেপট!--তাই তরজহীন 
প্রশস্ত নদীর মতো জলধারা বয়ে যাচ্ছিল । ্‌ 

এবার ভেঙ্গে-পড়া কেবিনের ভিতর থেকে এরিক গুড়ি মেরে বের হয়ে এল। 
পায়ে জুতে]। তারধ্মতে1 আমরাও ঘর্দি করতে পারতাম, এত ধকল সহ করতে হত 
না। কেবিনটাকে ধুয়ে মুছে নিয়ে যেতে পারে নি জলরাশি--ক্যানভাসের আবরনের 
নিচে শুধু চেপে চ্যাপটা করে দিয়েছে । এরিক মালপত্রের মধো নিজেকে ও জে 
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চুপচাপ পড়ে ছিল। মাথার উপর দিয়ে গুরু গুরু গর্জন গড়িয়ে যাচ্ছে শুনতে পেয়েছে । 
ভেঙ্গেপড়। বাশের দেয়াল নিচের দিকে বেঁকে বসে গেছে। মাস্তলটা ভেঙ্গে পড়লে 
বেণ্ট আঘাত পেয়েছিলেন মাথায় । তিনি কোনমতে হাম! টেনে এরিকের পাশে চলে 
এসেছিলেন । আমরা ষদ্দি আগেভাগে বুঝতে পারতাম, জলের প্রচণ্ড চাপ সত্বেও বাশের 
চাটাই, বাখারির দেয়াল ও অগুণতি রজ্জু-বন্ধন প্রভৃতির মতো বালস! কাঠের লগার 
সঙ্গে অক্ষত অবস্থায় সেঁটে থাকতে পারব, আমরা তো ওখানেই আশ্রয় নিতে 
পারতাম । 

এরিক এবার ভেলার পিছন দিকে প্রস্তুত হয়ে দাড়িয়ে । সমুদ্র ভাটির টান সরে 
যেতেই সে লাফিয়ে পড়ল প্রবাল-প্রাচীরের উপর । তারপর নামল হেরমান। বেন্টও 
নামলেন। প্রতিবারই ভেলাট1 ঢেউয়ের ধাকায় একটু একটু করে ভিতরে ঢুকছে । 
টরস্টেইন ও আমার নামার পাল। এলে ভেলাটা এত ভিতরে ঢুকে গেল যে তাকে 
পরিত্যাগ করে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এবার আমাদের সবকটি হাত ভেল। 
থেকে জিনিসপত্র উদ্ধারের কাজে ব্যাপূৃত হল। 

আমরা এবার প্রবাল-প্রাচীরের উপরের সেই দ্বানবীয় ধাপ থেকে কুড়ি গজ দৃরে 
সরে এসেছি । সেই ধাপের উপর এবং ধাপ ছাড়িয়েও অনেকটা স্থান জুড়ে একের পর 
এক উগ্তিমালা ভেঙ্গে পড়ছে। প্রবাল কীটের! পররাস্থি দিয়ে আযাটল বা! উপহ্দ 
বেষ্টিত বলয়াকার দ্বীপটি এত উচু করে তৈরি করেছে যে সমুত্র তরঙ্গের চড়োর 
জলরাশির কিছুট। মাত্র আমাদের পাশ দিয়ে লেগুন বা উপহ্দ্দে এসে পড়ছে । লেগুনে 
মাছ কিলবিল করছে। এখানে প্রবালের সম্পূর্ণ নিজন্ব জগত-_নানা আকার ও 
বর্ণালীর বিচিত্র সমাবেশ । 

প্রবাল-প্রাচীরের অনেকট1 ভিতর দিকে রবারের ভিঙ্গিট] দেখতে পাওয়া গেল। 
(ভেসে চলেছে--জলে ভরতি। ডিজিট] তেলার কাছে নিয়ে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাজ- 
সরগ্াম অর্থাৎ রেডিও-সেট, জলের বোতল ও রসর্দে ভরতি করে ফেললাম । তারপর 
সব স্থন্ধ প্রাচীরের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা মস্ত বড় ও ,উ চু প্রবাল স্তুপের 
উপর তুলে দিলাম । এই প্রবাল স্তুপট! প্রাচীরের ভিতর দিকে উক্কা পিগ্ের মতো। 
নিঃসঙ্গ পড়ে আছে । আবার বিধ্বস্ত ভেলাটার কাছে ফিরে এলাম আরও মালপত্র 
নিতে । আমার্দের চারপাশে ষখন সমুদ্রের জোয়ার-ভাট1র খেল শুরু হবে, সমুদ্র তখন 
কি মৃত্তি ধারণ করবে আমাদের কল্পনার বাইরে । 

প্রবাল-প্রাচীরের মধ্যে জল অগভীর | জলে নুর্যের আলোয় কি একটা চকচক 
করছে দেখতে পেলাম । জিনিসট1 কি কুড়িয়ে নিতে এগিয়ে গেলাম । আরে, এ থে 
'দ্বেখছি ছুটে। খালি টিন! আম্বাদের বিস্ময়ের আর সীমা-পরিসীমা! নেই । ও ছুটোকে 
এখানে দেখতে পাব ধারণার বাইরে । আমাদের বিম্মপ্ন আরও বেড়ে গেল যখন 


টি কনর্দটকি 
দেখলাম, ছোট্ট টিনের কৌটো ছটো সন্চ খোল! হয়েছে এবং টিনের গায়ে স্পষ্ট লেখা-_- 
পাইন আপেল । যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করবার রসদ্ের উপযোগিতা পরীক্ষা করার জঙ্ঠ 
সরবরাহ-সচিব আমাদের খাওয়ার জন্য যে-টিনের কৌটো দ্বিয়েছিলেন__ এ দেখছি সেই 
রকম খাবারের কৌটে1। কন-টিকির ডেকে বসে শেষ খানা খেয়ে যে টিনের কোৌটে। 
ছুটে! জলে ছু'ড়ে দিয়েছিলাম_-সেই কৌটে! ছুটো! এরা । আমরা দেখছি কৌটে। 
ছুটোর পিছু পিছুই এসে গেছি। 

আমর] এখন দাড়িয়ে আছি--ধাঁরাঁল এবড়ো-খেবড়ো প্রবালের তুপের মধ্যে । 
অসমত তলদেশ। তার উপর দিয়ে হাটতে লাগলাম । জল কোথাও হাটু গভীর 
- কোথাও কোমর অবদ্দি পৌছচ্ছে অর্থাৎ গ্রবালের মাঝ দিয়ে যেখানে নালা বা ছোট 
নদী ধারা চলে গেছে, এরকম স্থান দিয়ে যখন যাচ্ছি, জলের গভীরতা সেই অঙন্গপাতে 
বাড়ছে-কমছে। আনিমন আর প্রবাল কীটের কল্যাণে সমস্ত প্রবাল প্রাচীর শ্যাওলা 
ক্যাকটাস ও জীবাশ্মে পরিণত গাছপাল। শোভিত পাহাড়ী উদ্যানের রূপ পেয়েছে। 
লাল ও সবুজ, হলদে ও সাদ1--চারদিকে রঙয়ের সে কি বাহার! বর্ণালীর এমন 
কোন রও নেই যা সেখানে শোভা পায়নি । হয় প্রবাল, নয়ত ছত্রাক, খোলাহীন বাঁ 
খোলাযুক্ত শামুক-বিনুকের গায়ে অপূর্ব বর্ণচ্ছটার সমাধেশ। কত অদ্ভুত অদ্ভুত 
আকারের মাছ চারদিকে কিলবিল করছে আর তাদের গায়ে কত বিচিত্র রওয়ের 
ঝিলিমিলি! যেখানে জল একটু গভীর, সেখানে তিন-চার ফুট লম্বা হাজরদের ঘুরতে 
ফিরতে দেখা ঘাচ্ছে। তারা এগিক্সে আসছে আমাধের দ্রিকে__আমাদের চারপাশে 
ট্রোক-ছ্ঁক করে ফিরছে । ক্রিক শ্বচ্ছ জলে তাদের দেখতে পাচ্ছি। হাত দিয়ে 
জলে আঘাত করে তাদের তাড়িয়ে দিতে হচ্ছে দূুরে। আমাদের কাছে তো এখন 
হার মারার অস্বশত্ত্র নেই। |] 

আমরা এখন “অকুল পাথারে' পড়েছি--চারদিকে শুধু জল খৈথৈ করছে। আর 
ভিজে গ্রবালের ছড়াছড়ি। দূরে লেগুনের শাস্ত নীল জলে ভোয়ার-ভাটার খেলা 
চলেছে নিরস্তর। আশেপাশে প্রবালের সুপ জল থেকে মাথা জাগিয়ে তুজেছে। 
প্রবাল-গ্রাচীরের গায়ে ঢেউ-এর পর ঢেউ এসে সগর্জনে ভেঙ্গে পড়ছে- যেন এক তলা 
নিচে। আবার যখন জোয়ারের জল আছড়ে পড়বে এই সম্কীর্ণ প্রাচীরের উপর তখন 
কি যে ঘটবে কে জানে! স্ময় থাকতে সরে পড়তে হবে । 

উত্তরে থেকে দক্ষিণে অর্থ নিমজ্জিত হুর্গ-গ্রাকারের ,মতো। এই প্রবাল প্রাচীর 
প্রসারিত । বেশ দুরে দক্ষিণে ঘন ও দীর্ঘ তাল*নারিকেল বৃক্ষ শোঁভিত একটা লম্বা 
সবীপ দেখা যাচ্ছে । আর উত্তর দিকে আমাদের থেকে একটু উ চুতে ছশ থেকে সাতশ 
গজ দূরে আর-একটা* অপেক্ষাকৃত বেণ ছোট তাল গাছ শোভিত ঘ্বীপ রয়েছে। 

গ্রবাল-প্রাচীর ঘেরা ত্বীপ। তালগাছের মাথা আকাশ ছৌঁয়]। তুষারের মতো সাফা 
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বালি আচ্ছাদিত বেলাতৃমি--শাস্ত লেগুনের জলে এসে মিশেছে । দ্বীপটাকে দেখাচ্ছে 
স্রীতোদর ফুলের ঝুড়ির মতো । এই তো! মর্ধ্যের দ্বর্গ ! 

এই দ্বীপটাকেই আমরা বেছে নিলাম । 

আমার পাশে টাড়িয়ে ছিল হেরমান। তার শ্শ্রমণ্ডিত মুখ আনন্দে ঝলমল 
করছে । মুখে একটা কথাও নেই। শুধু হাত টান টান করে হাসছে মিটিমিটি। 
কন-টিকিকে এখনও দেখা যাচ্ছে দরে প্রবাল-প্রা!ীরের উপর---তাঁর উপর দিয়ে থেকে 
থেকে জলধার! বয়ে যাচ্ছে। কন-টিকির এখন ধ্বংসাবস্থা। কিন্তু এ অম্মানহ্” ধ্বংসা- 
বস্থা। ডেকের উপরের সবকিছু গুড়িয়ে গেছে । অথচ ইকুয়াডোরের কুফ্লেভেডোর 
অরণ্য থেকে আনা নট] বালসা কাঠ আগের মতো. এখনও অটুটই আছে। তারাই 
আমাদের জীবন রক্ষক । সমুদ্র আমাদের রসদটসদের সামান্চই ক্ষতি করতে পেরেছে। 
আর কেবিনের মধ্যে বায জম! করেছিলাম, তার কোনই ক্ষতি হয়নি। সত্যিকার 
মূল্য আছে যার--সবকিছু বের করে নিয়ে এসেছি । সেগুলো এখন প্রবাল 
প্রাচীরের ভিতর দিকে হুর্যকরোজ্জল উ চু শৈলভ্ুপের উপর নিরাপদে রক্ষিত। 

আমি ভেল। থেকে লাফিয়ে নেমেছিলাম, তাই ভেলার সামনে যেসব পাইলট 
মাছের৷ গুলতানি করছিল, দেখতে পাইনি তার্দের। বিরাট বালমা। কাঠের ভেলাট। 
এখন প্রবাল প্রাচীরের উপর যেখানে রয়েছে, সেখানকার জলের গভীরতা ছ-ইঞ্চি। 
শুধু সামনের দিকে ভেলার কাঠের নিচে ল।গের! গা মোচড়া-মোচড়ি করছে । পাইলট 
মাছের উধাও । ভলফিনরাও বেপাত্ব।। কেবলমাত্র চ্যাপট। শরীর, ভোতা লেক্গ-_ 
দেখতে অনেকট] মঘুরের মতো এক ধরণের অজানা মাছ ছুই কাঠের ফাক দিয়ে লেজ 
ঢোকাচ্ছে--বের করে আনছে । ছুরস্ত কৌতুহলে উচ্চকিত। আমরা নতুন জগতে 
এসে পড়েছি । জোহান্নেসও ছেড়ে গেছে তার গর্তের আশ্রয়। নিশ্চয়ই খু'জে 
পেয়েছে আর একটা নিভৃত ডের1- যেখানে ঘাপটি মেরে থাকতে পারবে । 

ধ্বংসপ্রায় ভেলার উপর থেকে চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। একটা 
চ্যাপট। ঝুড়িতে নারকেল গাছের চার। দেখতে পেলাম । কোন একটা! চোখ থেকে 
ইঞ্চি দশেক লম্বা অঙ্কুর গজিয়েছে। নিচের দিক থেকে ছুটো৷ শেকড়ও বেরিয়ে 
এসেছে । নারকেলের চারাটা, হাতে নিয়ে দ্বীপের দিকে রওনা দিলাম । হুটও 
একটু আগে হাট। দিয়েছে হীপের দিকে । তার হাতে একট খেলনা-ভেলা। এই 
দীর্ঘ যাত্রাপথে এটাকে সে তৈরি করেছে বসে বসে। বেণ্টকেও পেরিয়ে এলাম । তিনি 
একজন প্রথম শ্রেণীর স্ট.য়ার্ড। কপালের খানিকট! মার্বেলের গুলির মতে। ফুলে 
উঠেছে । দাড়ি থেকে টস্টস্‌ করে জল ঝরছে। কুঁজে৷ হয়ে একটা বাক্স ঠেলে নিয়ে 
চলেছেন তিনি। বাক্সটা নাচছে প্রতিমুহূর্তে--যথনি ঢেউ প্রবাল-প্রাচীরের গায়ে 
আছড়ে পড়ে.লেগুনের দিকে জল ছুড়ে দিচ্ছে পিচকারির মতো । বেশ গর্বের সঙ্গে 
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বাঝট! খুলে দেখছেন মাঝে মাঝে । এটা তার রান্নার বাক । ভিতরে আছে রান্নার 
স্টোভ আর বাসন-কোসন--বেশ গোছগাছ করে রাখ! আছে তাতে। 

. প্রবাল প্রাচীরের উপর দিয়ে জল ভেঙ্গে যখন তালীবৃক্ষ-বন্দিত ্বর্গোপম থবীপের 
'দিকে যাচ্ছিলাম, সেদিনের কথ! জীবনে কখনও ভূলব ন1। যতই এগোচ্ছি দ্বীপটা! ততই 
বৃহ্দাকার চেহার। ধারণ করছে । সাদর আহ্বান জানাচ্ছে আমার্দের। রোদে ঝলমল 
বেলাভূমিতে পৌছে আমি পায়ের জুতো! খুলে ফেলঙলাম। আতগ্ত হাড়ের মতো 
স্তকনে খটখটে বালির মধ্যে অনাবৃত প] ঢুকিয়ে দিলাম । এই অহল্যা বেলাভূমিতে 
প্রতিটি পর্দচিহু দেখে মন আমার আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। বেলাতৃমি তাল গাছের 
গু'ড়িতে এসে শেষ হয়েছে । শীগগিরই তাল গাছ আমার মাথায় ছাতি মেলে ধরল। 
আমি এগিয়ে চললাম ছোট্ট ঘ্বীপের নাভি-কেন্দ্রে দিকে । সবুজ নারকেল গাছের 
পাতার নিচ থেকে নারকেল থোক। থোকা ঝুলছে । ছোট ছোট ঘন সবুজ প্রচুর সরস 
পাতায় ঢাকা ঝোপঝাড়। তুষার সা্দ। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে ঝোপঝাড়। এত মন- 
মাতানে। মিষ্টি গন্ধ ছড়াচ্ছে ফুল থেকে যে আমার তে৷ প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবার মতো! 
অবস্থা। দ্বীপের অভ্যন্তর থেকে ছুটে! শাস্ত শঙ্খচিল এসে আমার মাথার উপর উড়ে 
বেড়াতে লাগল--যেন কত পোষা । সাদ! ধবধবে আর পাখির পালকের মতো 
হালকা । পায়ের আশপাশ থেকে কয়েকট1 কুকলাদ ছিটকে পালিয়ে গেল। এই 
্বীপের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বাসিন্দে হল রক্ত-লাল বড় সড় খধিকাকড়ারা। তার 
চারদিকে গাদাগাদি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের পিছনের নরম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
চুরিকর! ডিমের মতো বড় শামুকের খোলক লেগে আছে । 

সব দেখেস্তনে আমি একেবারে অভিভূত । হাটু গেড়ে বসে নরম গরম বালিতে 
আঙল ঢুকিয়ে দিলাম আমি। 

সমুদ্র-অভিযানের ইতি। সবাই আমর বেঁচে আছি। তীরে এসে পৌছেচি-- 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় ছ্বীপপুণ্ধের লোকবসতিহীন একটি ছোট্ট দ্বীপে । কি অপূর্ব 
স্বীপ! টরস্টেইনও এসে পড়েছে । কাধ থেকে একটা ঝোল! ফেলে দিয়ে চিত- 
পাত হয়ে সটান শুয়ে পড়ল । তাকিয়ে দেখতে লাগল তাল-নারকেল গাছ, সাদাসাদা 
পাখি--পালকের মতো হালকা ৷ নিঃশবে আমার্দের মাথার উপরে চক্রাকারে উড়ে 
বেড়াচ্ছে তারা । 

আমরা ছ জন. এসে খিলিত হলাম। প্রত্যেকেই শুয়ে পড়েছে মাটিতে । আমাদের 
মধ্ো হেরমানই সবসময় সক্রিঘ্ন-_কর্মচঞ্চল। একট] নারকেল গাছে উঠে মে একগুচ্ছ 
: সবুজ ভাব পেড়ে আনল 1* ছুরি দিয়ে ভাবের মুখটা কেটে ফেললাম-_তারপর ফুটো 
করে গলায় ঢেলে দিলাম পৃথিবীর সব থেকে মিষ্টি র্লাস্তি-নিরোধক পানীয়-_মিঠে, ঠাওা 
প্রাণ-জুড়ানো। কচি ডাবের জল | বাইরে প্রবাল গ্রা্টীরের গায়ে অশ্রীস্ত বেজে চলেছে 
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্র্গরাজ্যের রক্ষী-বাহিনীর দামাম] পেটানে!। 

নিরক একটু ভিজে স]তন্তেতে, বললেন বেণ্ট, “কিন্তু ত্বর্গ আমি যেমন কল্পন। 
করতাম অনেকট] সেই রকমই ।” 

আমর। বেশ আরাম করে হাত প। ছড়িয়ে দেহ এলিয়ে মাটিতে শুয়ে রইলাম। 
অয়নবাধু তাড়িত সাদ। সাদ। মেঘ নারকেল গাছের মাথার উপর দিয়ে ভেসে চলেছে 
পশ্চিম দিকে । এখন আর নিরুপায়ের মতে। তাদের পিছনে ধাওয়া করার কোন 
কারণ নেই। আমর]1 এখন পলিনেশিয়ায় স্থিতু লাভ করেছি--অনড়, অচল। 

আমরা হাত পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে আছি আর বাইরে ঢেউ-এর সারি ট্রেনের 
মতো! ঝম ঝম আওয়াজ তুলে ইতস্ততঃ ছুটছে দিগন্তের কোল ঘেষে । 

বেনেট ঠিকই বলেছেন । আমরা এখন স্বর্গে আছি! 


0৮ ॥ 


ছোট্ট্র ছ্বীপ। জনবসতি হীন। প্রতিটি নারকেল কুণ্, প্রতিটি বেলাভূমি 
আমাদেক্ নর্দর্পণে এসে ঘাবে। কারণ আড়াআড়ি ভাবে দ্বীপটা মাত্র দুশ গজ । 
সব থেকে উচু জায়গা লেগুন থেকে মাত্র ছ-ফুট উচু । নারকেল গাছের মাথায় বড় বড় 
গুচ্ছে সবুজ ভাব ঝুলছে । সবুজ ছোবড়ার খোলসের অভ্যন্তরে আছে ঠাণ্ডা পানীয়-_ 
গরম দেশের রোদের ঝাঁজ থেকে স্থরক্ষিত। কাজেই সপ্তাহ খানেক আমাদের আর 
ভেষ্টার জলের জন্ত মাথা ঘামাতে হবে না। ঝুনো নারকেলেরও অভাব নেই, তপন্থী 
কাকড়ার ঝাঁক, লেগুনে কত রকমারি মাছ-_-আমাদের থাওয়াঁথাকার চিন্তাই করতে 
হবে না, বেশ আরামেই থাকব । 

দ্বীপের উত্তর দ্রিকে একটা পুরানো ক্রুশ কাঠ দেখতে পেলাম । অর্ধেকট। প্রবাল 
দ্বীপের বালিত প্রোথিত । রঙটং করা নয়। এখানেই উত্তর দিকে প্রবাল-প্রাচীর 
বরাবর ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের সরু ও লম্বা কাঠের টুকরে। দেখতে পেয়েছিলাম প্রথমে । 
এখন যেখানে দাড়িয়ে আছি, তখন সেই শর্দক বরাবর ভেসে আসছিলাম । আরও 
উত্তরে আর একটা ছোট ঘ্বীপের নারকেল গাছের মাথার আবছ! নীলাভ আভাস 
দেখতে পাচ্ছি। কিন্ত দক্ষিণ দিকের ঘ্বীপ আরও কাছে মনে হল। সেখানে গাছ- 
গাছালি আরও ঘন সন্গিবিষ্ট। সেখানেও প্রাণের কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। 
সে যাই হোক-_এখন আমাদের অন্য অনেক বিষয়ে মাথা ঘামানোর ব্যাপার আছে। 

রবিনসন ক্কুশে। হেসেলবার্গ বড় খড়ের টুপি বোঝাই খধিকাকড়া নিয়ে থোড়াতে 
খেড়াতে এগিয়ে এস । কয়েকট। শুকনো কাঠের টুকরোয় অগ্নি সংযোগ করল হুট । 
শীগগিরই কীকড়া, নারকেলের জল ও কফি সহযোগে আমরা ভোভ-পর্ব সমাধা 
করলাম। 


১৯৪ কন-টিক 


'বৎসগণ, তীরে পৌছে আনন্দ হচ্ছে না, কি? উল্লসিত কঠে প্রশ্ন রাখল হুট । 
আংগাটাউতে নিজেই এই আনন্দের দ্বার্দ একবার উপভোগ করেছে সে। বলতে 
বলতে হোঁচট খেল আর আধ কেতলী গরম জল বেনেটের খালি পায়ের উপর ঢেলে 
দিল। একশ এক দিন সমৃদ্রের বুকে ভেলায় কাটিয়েছি--তাই আজ ভাঙ্গায় প্রথম 
দিনটিতে সবারই বেসামাল অবস্থা। নারকেল গাছের গু'ড়ির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি। 
যে-ঢেউ-এর আক্রমণ প্রতিহত করতে ভাঙ্গায় প৷ দিয়েছি, সে-আক্রমণ আর হয়নি । 

বেণ্ট যখন আমাদের প্রত্যেকের হাতে খাবারের থাল। ধরিয়ে দিলেন, এরিক বত্রিশ 
পাটি দাত বিকশিত করে হেসে উঠল । আমার তো যনে পড়ে গেল ভেলার উপর 
শেষ যেদিন খেয়েছিলাম,”আমি একটু কাত হয়ে বামন-কোসন ধুয়েছিলাম, যেমন রোজ 
ধুতাম আর এরিক প্রবাল-গ্রাচীরের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে বলেছিল, "আজকে আর ধোঁওয়া- 
পাঁকল] নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছে হচ্ছে ন।* রান্নার বাক্সে নিজের বাসনের খোজ 
করেছিল, দেখে সেগুলো আমার গুলোর মতোই ঝকঝক তকতক করছে । 

খাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ মাটিতে শুয়ে থাকার পর আমরা ভেজ। রেডিও-এর 
সাজ-সরগাম ঠিকঠাক করতে লেগে গেলাম । খুব তাড়াতাড়িই কাজটা সেরে ফেলতে 
হবে-“ঘাতে টরস্টেইন ও হুট বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ করতে পারে । তা! নাহলে 
বারোটোঙ্গার লোকটি আমার্দের মর্মান্তিক চরম সর্বনাশের খবর রটিয়ে দেবে সর্বত্র । 

রেডিও-এর বেশির ভাগ সাজ-সরঞ্তামই তীরে নামান হয়েছে। প্রবাল-প্রাচীরের 
উপর যেসব জিনিমপত্র ভাসছিল তার মধ্যে একটা বাক্স দেখতে পেয়ে বেন্ট সেটি হাতে 
তুলে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে শৃন্তে লাফিয়ে উঠলেন । সন্দেহ নেই 
সেটি রেডিও এর সরঞ্জামের অন্ততূক্ত। অপারেটারর৷ জু আলাগা করা, সংযোজন 
কর] প্রভৃতি কাজে যখন ব্যস্ত ছিল, আমর1.তখন একট! তাবু খাটাতে মনোনিবেশ 
করলাম। ভেলার উপর ভারী জলে-ভেজ। পালটা ছিল। সেটাকে টেনে এনে তীরে 
তুললাম । ছুটে। নারকেল গাছের মাঝখানে একটু ফাক! স্থান পেয়ে পালটা এ ছুটো। 
গাছের সঙে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলাম | জায়গাটা লেগুনের মুখোমুখি । তীবুর আর 
ছুটে! কোণ ছুটে! বাশের খুটি পুতে তাদের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল। তিন দ্দিকে 
সপুষ্পক ঘন ঝোপ থাকায় বেড়া ও ছাদের ব্যবস্থাও হল । খোল! দ্বিকট। রইল লেওনের 
মুখোমুখি । তাবুর ভিতরটা! স্থগন্ধে মম করতে লাগল | . বেশ উত্তেজক গন্ধ। এখানে 
থাকতে বেশ ভালোই লাগছিল । আমরা শ্মিত হাসলাম, সবাই এই আরামটুকু 
নিবিড়ভাবে উপভোগ করতে লাগলাম । টাটক] নারকেল পাতা বিছিয়ে শধ্যা রচনা 
কয়। হল। আলাগ! গ্রীবালের ডালপাল1 সব মাটি থেকে তুলে ফেললাম-_এগুলো 
মাটিতে গাঁথা ছিল এবং বেশ অন্থৃবিধের হুঠি করছিল । রাত খনিয়ে আসবার আগেই 
আমর। এক ঘফ। নিবিড় বিশ্রাম স্থখ উপভোগ করে নিলাম । মাথার উপর বুড়ো প্রি 


কন-টিকি ১৯১১ 


কন-টিকির শবশ্রমণ্ডিত মাথাটি দেখতে পাচ্ছি। প্রিছনে পুবেল হাওয়ায় আর বুক 
ফুলিয়ে দাড়িয়ে নেই । সে এখন নিশ্চল--চিত হয়ে শুয়ে আছে তারাভরা আকাশের 
দিকে তাকিয়ে। তারার] পলিনেশিয়ার দিকে চেয়ে চোখ পিটপিট করছে। 

চারপাশের ঝোপঝাড়ের উপর ভিজে পতাকা! ও গ্সিপিংব্যাগগ্ডলো। শুকোতে দে ওয়। 
হয়েছে। এরা ছাড়াও আরও অনেক জিনিসপত্র বালিময় তারে ছড়ানে।-ছিটনে। 
রয়েছে । রোদে শুকোবে। এই স্র্ধ-করোজ্জল দ্বীপে আর একট দিন কাটাতে 
পারলে সবকিছু শুকিয়ে মড়মড়ে হয়ে উঠবে । রেডিও-বিশারদরাও রেডিও-এর ভিতরের 
যন্বপাতি রোদে শুকনোর জন্য ফেলে রাখল। গাছ থেকে শ্লিপিংব্যাগগুলো! নামিয়ে 
উন্টে-পাণ্টে দিলাম । কার ব্যাগটা] সব থেকে বেশি শুকনে1 খটথটে, তা নিয়েও কথা 
কাটাকাটি হল কিছুক্ষণ । বেন্টই শেষ পর্যস্ত জিতলেন, কারণ তার ব্যাঁগটাই গ্টনো- 
পান্টানৌর সময় বেশি পৌঁচ পৌঁচ শব্দ করল না। ঘুমোতে পারা যে কত আনন্দের 
একমাত্র ঈশ্বরই তা৷ জানেন ! 

পরের দিন হুর্যোদয়ের সঙ্গে ঘুম ভাঙ্গলে উঠে দেখি পালটা কেমন ঝুঁকে পড়েছে-- 
পালের উপর ক্ষটিকের মতো! শ্বচ্ছ জলকণ! টলমল করছে। বেণ্ট 'জলটা সংগ্রহ করে 
'ফেললেন__-তারপর মনের আনন্দে হেলতে দুলতে এগিয়ে গেলেন লেগুনের দিকে । 
প্রাতরাশের জন্য অদ্ভূত কতকগুলে| মাছ ধরলেন । বালিতে নাল। কেটে মাছগুলোকে 
সেই নালার মধ্যে ঢুকিয়ে তারপর ছেঁকে তোলেন । 

লিমা] থেকে যাত্রার সময় হেরমান ঘাড়ে ও পিঠে আঘাত পেয়েছিল। সেই, 
ব্যথাট। আবার চাগিয়ে উঠেছে । ফিরে এসেছে এরিকের অনৃশ্য-হওয় লামবাগে!। 
কিন্তু আমরা অটুট স্বাস্থ্য নিয়েই প্রবাল-প্রাচীর পেরিয়ে এসেছি । সামান্ত একটু- 
আধটু অঘোত পেয়েছি-_-বা ছড়ে গেছে এখানে-ওখানে । একমাত্র মাস্তলট। ভেঙে 
পড়লে বেন্ট কপালে আঘাত পেয়েছিলেন । আঘাতট! খুব গুরুতর কিছু নয়। আর 
দড়ির চাপে ও ঘর্ধণে সবারই হাতে অল্প বিস্তর কালশির]1 পড়ে গিয়েছিল । 

তবে কেউই এমন অন্ুস্থ নয়। তাই প্রাতরাশ খাওয়ার আগে ঝকঝকে লেগুনের 
জলে একটু সাঁতার কাটার লোভ সামলাতে পারল না। আকারে বেশ বড়ই লেগুনটা।। 
দূরে জল নীল আর অয়ন বাযুর আলোড়নে ছোট ছোট ঢেউ-এ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। 
এত প্রশস্ত ষে দ্বীপের নারকেল গাছের মাথার উপরের নীলাভ কুয়াশাচ্ছন্ন পাতার 
আভানই মাত্র দেখতে পাচ্ছি-_-ওখানটায় বলয়াকার প্রবালপ-হীপ বাঁক নিয়েছে আর 
একদিকে । কিন্ত এই ভ্বীপের অভ্যন্তরে, জুপ্ননন বাস. বয়ে চলেছে শাস্ত ঘৃতিতে-_-গাছের 
পাতা নাচিয়ে । ডালপালা মৃহ্মন্দ আন্দোলিত হুচ্ছে। লেগুনকে দেখাচ্ছে নিথর 
আয়নার মতো- সৌন্দর্যমণ্ডিত দ্বীপটি আয়নায় যেন মুখ দেখছে । জল তীব্র লবনাক্ত 
কিন্ত জল এত শ্চ্ছ ও পরিচ্ছ যে ন-ফুট গভীর জলের তলায় বিচিত্র বর্ণের প্রবালরা। 


১১২ কন-টিকি 


জলের উপরিতলের এত কাছে মনে হচ্ছে থে সাতার ক।টতে গেলে হাত পা ছড়ে 
যাওয়ার ভয় হতে লাগল । জলে প্লাতার কাটছে অজন্র সৌন্দর্যের আধার নানা 
বর্ণের নানা আকারের মাছ। চিত্ত বিনোদনের পক্ষে এ এক অপূর্ব জগত । জল 
ঠাণ্ডা । তভটুকু ঠাণ্ডা যা হলে আরাম পাওয়া যায়। বাতাস রোদে আতপ ও 
শুকনো । তাড়াতাড়ি তীরে উঠতে হবে । দ্দিনের শেষে ভেল। থেকে কোন খবর 
ন1 পৌছলে রারোটোঙ্গ! থেকে ভয়াল বার্তা প্রেরিত হবে বেতারে । 

প্রবালের টাইয়ের উপর রেভিয়োর তার ও অন্যান্ত অংশ শুকোতে দেওয়া হয়েছে 
রোদে। হুট আর টরস্টেইন দ্রুত বিভিন্ন অংশ সংযোজিত করে জু এটে দ্িল। 
সারাটা দিন কেটে গেল। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত ও উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল । 
আমরা অন্য কাজকর্ম ফেলে রেভিও-এর চারপাশে জড়ো! হলাম--যর্দি কোন সাহায্যের 
প্রয়োজন হয় সেই আশায় । রাত দশটার আগে বেতার-সংযোগ করতেই হবে । 
কারণ তারপর ছত্রিশ ঘণ্টার সময় সীমা পেরিয়ে যাবে আর রারোটোঙ্গার লোকটি 
সাহায্যের জন্য প্লেন পাঠানোর আবেদন জানিয়ে বার্ত৷ পাঠাবে । 

দুপুর কেটে গেল-_বিকেল এল । সূর্য ডুবে গেল। এখনও রারোটোঙ্গার 
লোকটি ঘর্দি আত্মসম্বরণ করে থাকে ! সাতট। বাজল, আটটা--ন-টা। বায়ুর উপর 
চাঁপ শেষ পর্যায়ে পৌছেচে। বেতার-প্রেরক যন্ত্রে জীবনের কোন সাড়াই নেই। কিন্তু 
বেতার প্রাপক যন্ত্রে সাড়া পাচ্ছি! ক্ষীণ গানের ত্র শুনতে পাওয়। যাচ্ছে । প্রেরক- 
যন্ত্র এখনও পাথরের মতো! মৃত-_বত্মক্ষেপ আর সর্বত্র বৈছ্যতিক স্ফুলিঙগ বিচ্ছুরিত 
হচ্ছে । 

এক ঘণ্টারও কম সময় হাতে আছে । এ রকম চললে তো। হবে না! সাধারণ 
বেতার-প্রেরক যন্ত্রে আশ ছেড়েই দেওয়া হল। এবার ছোট যুছ্ধের' সময়কার 
অন্তর্থাতমূলক বেতার-প্রেরক যন্ত্রের সাহায্য নিলাম । দিনের বেলা এটাকে নিয়ে 
অনেকবার পরীক্ষা-নিরীক্ষ। কর] হয়েছে কিন্তু কোনই স্থরুহা হয়নি । হয়ত এতক্ষণে 
শুকিয়ে গেছে । ব্যাটারিট1 বিলকুল নষ্ট । ছোট্র হাত-জেনারেটার ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ 
উৎপাদন করতে লাগলাম । বেশ ভারী যন্ত্রা। রেডিও-এর ব্যাপারে আমর 
চারজনই গোলালোক। সারাদিন ধরে এটাওট। ঘুরিয়ে নাড়িয়ে এই জঘন্ত যন্তরটা 
চালাতে চেষ্ট। করেছি। 

ছত্রিশ ঘণ্টার মেয়াদ শীগগিরই ফুরিয়ে যাবে। মনে পড়ছে, কে যেন ফিসফিস 
করে বলে উঠল-_-“আর সাত মিনিট বাকি আছে।” “আর পাঁচ খিনিট। এরপর, 
কেউ আর তার ঘড়ির দিকে তাকাবেও না। বেতার-প্রেরক ঘসা আগের মতোই 
বোব। হয়ে আছে । কিন্তু রিসিভারট। থেকে থেকে লাফিয়ে উঠছে--ঠিক বেতার- 
তরঙ্গকে পাকড়াও করতে । হঠাৎ বারোটাঙ্গার বেতার চালকের বেতার-তরঙগের 
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স্পন্দনের উপর ত্রত আঘাত হল। আমর। জানতে পারলাম সে এখন তাহিতির 
সব কটি টেলিগ্রাফ স্টেশানের সঙ্গে ষোগাযষোগ রেখে চলেছে । এবার রারোটোঙ্গ। 
থেকে প্রেরিত বার্তার টুকরো টুকরে। কথা শুনতে পেলাম । 

“...এদ্দিকে কোন প্রেন নেই । আমি স্থির নিশ্চিত... 

তারপর আর কোন খবর নেই। হারিয়ে গেল খবরের স্যত্র। অসহ্য চাপ পড়ছে 
স্নায়ুর উপর । সেখানে এখন কি ঘটছে? তার কি ইতিমধ্যেই বিমান পাঠিয়েছে 
অভিষানকারীদের উদ্ধার করতে? কোন সন্দেহ নেই, বেতার তরঙ্গ মারফত 
আমাদের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে । 

অপারেটার ছুজন পাগলের মতো কাজ করে চলেছে । আমরা যার! জেনারেটারের 
হ্যাণ্ডেল ঘুরোচ্ছি, আমাদের মতে] তাদেরও গাল বেয়ে টসটস করে ঘাম ঝরে পড়ছে। 
হ্যা, এবার একটু একটু করে এয়ারইআ্যালে শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে । উল্লসিত টরস্টেইন 
স্কেলের গায়ে তীরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এবার শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে প্রেরক 
ষস্ত্রে। বেতার-তরঙ্গ আসা-যাওয়া করছে । 

আমরা পাগলের মতো হার্তল ঘোরাতে লাগলাম, টরস্টেইন রারোটোঙ্গার 
লোকটাকে ডাকছিল। কেউ আমাদের ডাক শুনতে পায়নি । আরও চেষ্টা করা 
হল। গ্রাহক ষন্ত্র কাজ করছে । রারোটোঙ্গা কই শুনতে পারছে আমাদের কথা ! 
জস অ্যাঞ্জেলের হল, ফ্রাঙ্ক ও লিমার নৌ-বিষ্যালয়কে ডাকলাম । কিন্তু কেউই তো 
স্তনতে পাচ্ছে না আমার্দের ডাক! 

এরপর টরস্টেইন সি. কিউ বার্ত। পাঠাল--অর্থাৎ সে পৃথিবীর সমস্ত রেডিও 
স্টেশাঁনকে ডাকতে লাগল যাঁরা আমাদের বিশেষ ধরনের প্রেরিত তরঙ্গ বার্তা 
শুনতে পাবে । 

কিন্ত তাও ব্যর্থ হল। এবার ষেন ইথার থেকে কার একট। ক্ষীণ আহ্বান আসছে । 
আমর! আবার ভাকলাম--জানালাম তার ডাক শুনতে পাচ্ছি । এবার ইথারের ক্ষীণ 
আওয়াজ বলল, “আমার নাম পল। আমি কোলারাভোতে থাকি । তোমার নাম্ন 
কি? কোথায় থাক তুমি ? 

টরস্টেইন (চাবি ঘোরাতে লাগল- এদিকে আমরাও অবিশ্রাম হাতল ঘুরিয়ে 
চলেছি । জবাবে বললাম--'আমরা কন-টিকি "থেকে বলছি। আমরা প্রশাস্ত 
মহাসাগরের এক জনহীন দ্বীপে আটকা পড়েছি ।, 

পঙগ এই বার্ত। বিশ্বাস করল না । সে ভাবল, পাশের রাস্তার কোন পাজি ছেলে 
তার সঙজে রশিফতা৷ করছে । সে আর কোন বার্ত৷ পাঠাল ন]1। 

হতাশায়-বার্থতাক্ক আমর! নিজেদের চুল ছিড়তে লাগলাম । নক্ষত্রখচিত 
আকাশের চন্দ্রতভাপতঙে নারকেল গাছের নিচে একটা জনমানবহীন দ্বীপে বসে আছি 
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আমরা । যা আমরা বলছি কেউ বিশ্বাস করছে না! 

টরস্টেইন আশ! ছোড়নেওয়াল। নয় । আঁবার সে চাবি ঘোরাতে লাগল । “সবাই 
ভালো আছি। ভালো আছি!” অনর্গল বকে যেতে লাগল । যেমন করেই হোক 
উদ্ধারকারীদের নিবৃত্ত করতেই হবে। তারা যেন কোনমতেই প্রশাস্ত মহাসাগরে 
ভেসে না পড়ে। এবার প্রাপকঘস্ত্রে ক্ষীণ আওয়াজ এল, 'যদ্দি সবাই ভালে। আছ, 
তবে উৎক প্রকাশ করছ কেন? ৃ্‌ 

এ পর্বস্তই । আবার ইথারে কোন সাড়া শব নেই। নিশ্চ,প। 

আমরা এত মরিয্কা হয়ে উঠেছি যে পারলে নারকেল গছে উঠে গাছ ঝাঁকিয়ে 
সব ডাব পেড়ে ফেলতাম! একমাত্র ঈশ্বরই জানেন কি করতে পারতাম, যদি না 
রারোটোঙ্গার লোকটি আর প্রিয় হাল আমাদের কথ! শুনতে পেত ! হাল তো! আনন্দে 
কেঁদে ফেলল। তখুনি ম্নায়ুচাপ শিথিল হয়ে এল । প্রশান্ত মহাসাগরের ছীপে আবার 
আমর! একা--নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছি । কেউ আমাদের বিরক্ত করবার নেই। হৃত 
ক্লান্ত! নারকেল পাতার বিছানায় পা টান-টান করে শুয়ে আছি। 

পরের দিন সমস্ত ব্যাপারট। সহজ ভাবে নিলাম । এবার পরিপূর্ণ মহিমায় জীবনটা! 
উপভোগ করতে লেগে গেলাম । কেউ প্রাণ ভরে স্নান করছে, কেউ মাছ ধরছে, কেউ 
ব। ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রবাল-প্রাচীরে যর্দি কোন রহস্যময় সামুদ্রিক জীবের সন্ধান পাওয়া 
যায় তারই থোজে। আমাদের মধ্যে সব থেকে উৎসাহী কর্মঠ যে, তাবু ও তাবুর 
আশপাশ পরিফার-পরিচ্ছন্ন ও শোভন করে তোলবার কাজে লেগে গেল সে। 

যে-বিন্দু থেকে কন-টিকিকে সরাসরি দেখা যায় সেখানে গাছের গোড়ায় একট। 
গর্ত কাটলাম। গর্তের চারধারটা লতা দিয়ে সাজালাম--তারপর পেরু থেকে আন 
অঙ্কুর উদ্দগত নারকেলটি মাটিতে পু তলাম। পাশেই প্রবালের সপ সাজিয়ে রাখলাম-- 
যেখানে কন-টিকি চড়ায় এসে আটকেছে, ঠিক তাঁর বিপরীতে । 

রাতের মধ্যে কন-টিকি তরঙ্গ-তাড়িত হয়ে আরও অনেকট। ভিতরে ঢুকে পড়েছে। 
প্রায় সতুকনে। খটখটে অবস্থা । 

চারদিকে প্রবাল সপ জড়ো হয়ে মাঝখানে একট! ভোবা স্থট্টি করেছে। কন-টিকি 
কোনমতে নাক গলিয়ে ঠেলে£ঠুলে এই ভোবার মধ্যে ঢুকে পড়েছে । জায়গাটা প্রবাল 
প্রাচীরের গায়েই- বেশ কিছুটা! দূরে । 

তপ্ত বালিতে শরীরটাকে আচ্ছাসে চাটুম্যাকা রুরে নিয়ে এরিক আর হেরমান 
চমৎকার চাঙ্গা ও সজীব হয়ে উঠেছে। প্রবাল প্রাচীরের উপর দিয়ে ছেঁটে হেঁটে 
দক্ষিণের দ্বীপটার দিকে অভিসার চালাতে উদগ্রীব হয়ে পড়েছে । ঈল মাছ সনম্বদ্থে 
ওদের সাবধান করে “দিলাম। হাঙ্গরের ভয় তত নেই। প্রত্যেকেই বেশ্টে ঝুলিয়ে 
নিল বড় ম্যাচেট ছুরি। আমি জানতাম প্রবাল-প্রাচীর ভয়াল ঈলমাছের আড্ডা 
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থানা । তার্দের দাত ধেমন ধারাঁল তেমনি বিষাক্ত । টাত দিয়ে অতি সহজেই 
মানুষের পা কেটে নিতে পারে । এমন অন্তু বিছযৎ গতিতে ফিলবিল করতে করতে 
এসে আক্রমণ করে মানুষকে যে এখানকার অধিবাসীর! হানরকে যত ন1 ভয় করে, 
তার চেয়ে বেশি ভয় করে এদের । তার হাঙ্গরদের সন্ধে পাশাপাশি শ্লাতার কাটতে 
ভয় খায় না। 
এরা ছুজন প্রবাল প্রাচীরের উপর দিয়ে দীর্ঘপথ দক্ষিণে জল ভেঙ্গে ঘেতে সক্ষম 
হল, কিন্ত মাঝে মাঝে এমন এমন জায়গা আছে যেখানে জল খুব গভীর-যে-জায়গ। 
তাদের সাঁতারে পার হতে হবে । তাছাড়া এ জায়গ। দিয়ে জল সর্বক্ষণ ভিতরে ঢুকছে 
বা বের হয়ে আসছে সমুদ্রের বুকে। যা হোক তারা নিরাপদে দক্ষিণের বড় দ্বীপে 
এসে পৌছল-_-জল ভেঙ্গে তীরে উঠল । 
দ্বীপটি বেশ লঙ্কা কিন্ত প্রস্থে ছোট । দক্ষিণ দিকে দূর প্রসারিত । রৌদ্র-তঞ্চ 
বালিময় সৈকতভূমি ঘিরে রেখেছে ছুদিকে | কাছেই প্রবাল প্রাচীরের পরিখা । ঘন 
নারকেল বন। দুজনে হাট! দ্রিল। হাটতে হাটতে দক্ষিণ প্রান্তের শেষ বিশ্ুতে 
এসে পৌছল। এরপর প্রধাল-প্রাচীর সফেন জলধারায় পরিস্নাত হয়ে এগিয়ে গেছে 
আরও দক্ষিণ দিকে--আরও অন্যান্য দ্বীপের দিকে । এখানেও একটা বড় জাহাজের 
ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেল। চারটে মাস্বন দ্বিখপ্ডিত হয়ে পড়ে আছে বেলাভূমির 
উপর। একটা স্পেনীয় বাণিজা-জাহাজ। জাহাজে অনেক রেল ছিল-_মরচেধরা 
কত রেল পড়ে আছে এখানে-ওখানে । তার অন্য পাশ দিয়ে ফিরে এল। কিন্তু 
বেলাভৃমিতে মানুষের আপা-ষাওয়ার কোন পথ দেখতে পেল না। 
প্রবাল প্রাচীরের উপর দিয়েই আবার ফিরে আসতে লাগল তারা । ফেরার পথে 
অদ্ভুতদর্শন মাছের সঙ্গে মোলাকাত হতে লাগল অনবরত । তাদের ধরবারও 
চেষ্টা করেছিল তার] । 
এই সময় আটট। বড় বড় ঈল মাছ আক্রমণ করে বলল তাদের । শ্বচ্ছ জলে তাদের 
এগিয়ে আসতে দেখে তারা ছুঙ্গন একট! বড় প্রবাল স্ুপের উপর লাফিয়ে উঠল। 
এটার চারপাশ ও তল] দিয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল ঈলরা। হড়হড়ে গা। এক 
একটা মান্থুষের পায়ের গুলের মতো! মোটা হবে। গায়ে কালো! ও ছিটছিট দাগ। 
দেখাচ্ছিল ঠিক বিষধর সাপের মতো | মাথাটা! ছোট । সাপের মতোই চোখছুটে! 
জীঘাংসাপূর্ণ। দাতগুলো৷ ইঞ্চিখানেক লম্বা আর মুচিদের ্থচের মতো! ধারাল। 
ওদের কাছাকাছি আসতেই ওর! ছুরি চালাল। একটার মাথা গেল উড়ে--আর 
একট! আহত হল মারাত্মকভাবে । রক্তের গন্ধ পেয়ে এক ঝাঁক ছোট নীল হাঙ্গর এসে 
জড়ো হল। তারা আহত ও নিহত ঈলছটোকে আক্রমণ করল। সেই স্থযোগে এরিক 
ও হেরমান আর একট! প্রবাল ভুপের উপর লাফিয়ে পড়ে নিঃসাড়ে কেটে পড়ল। 
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সেই দিনই আমি জল ভেঙ্গে ঘাঁচ্ছিলাম এমন সময় কি ধেন বিদ্যুৎ গতিতে এসে 
আমার পায়ের গোড়ালি পেচিয়ে ধরল-_দু-পাঁশ থেকে । বেশ জোরেই । একটা 
কাটল মাছ। থুব বড় নয় কিন্ত মনে এক বীভৎস ভাবের সৃষ্টি হল ।” নীলাত লাল 
সচঞ থলে, জুল জুল করছে ছোট ছোট ছুটে অশুভ চোখ-_-এমন একট! জীব হিমেল 
হাত দিয়ে শক্ত করে পা চেপে ধরলে আর তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলে আতঙ্কে মন 
কুঁকড়ে যায় বইকি! আমি ঘত জোরে পারলাম পা ঝাঁকালাম। কিন্ত তার নাগপাশ 
থেকে প। মুক্ত করতে পারলাম না। অথচ স্কুইভট। তিন ফুটের বড় হবে না। আমার 
পায়ে ব্যাণ্ডেজ বীধা ছিল। হয়ত তারই লোভে আকৃষ্ট হয়েছে । পা বীকাতে 
বাকাতে তীরের দিকে এগুতে লাগলাম । তখনও বিরক্তিকর প্রাণীটি পায়ের সঙ্গে 
ঝুলছে । যখন শুকনে। বালিতটের কিনারায় এলাম, তখন মুঠি আলগা! করে দিল 
ধীরে ধীরে সেটা অগভীর জলের ভিতর দিয়ে ফিরে চলল-_হাতগুলো৷ প্রসারিত 
করে। চোখ কিন্তু তীরের দিকে নিবদ্ধ। ভাবখানা দরকার হলে এক হাত লড়ে 
ঘেতে আপত্তি নেই। আমি একগুঠো প্রবাল পাথর ছুড়ে মারতেই ব্যাটা ভ্রু 
সটকে পড়ল । 

বাইরে প্রবাল-প্রাচীরে নিত্যনতুন যে-সব অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তা দ্বীপের অন্দরে 
আমার্দের দ্েবছুর্ণত জীবন-যাত্রা তরকারিতে মশলার মতো। আরও উপভোগ্য করে 
তুলছে। কিন্ত তাই বলে এখানেই তো সারাটা জীবন কাটাতে পারি না! কিভাবে 
আবার এখান থেকে বাইরের পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারব-_সে-কথাটাই এখন 
ভাবতে হবে। এক সপ্াহ পরে কন-টিকি যেন লাফিয়ে ৮,ন এসেছে ভিতরে-_” 
প্রাচীরের মাঝামাঝি শুকনে। ভাঙ্গায়। সেখানে জোরসে আটকে গেছে। লম্বা 
বালসা কাঠগুলে। লেগুনে ঢুকে পড়বার জন্য প্রবালের বাধা অনেক জায়গায় ভেঙে 
চুরমার করে ফেলেছে । কিস্ত এবার ভেলা অনড় হয়ে পড়েছে । সামনের দিকে টেনে 
আনতে ব! পিছনের দিকে ঠেলে দিতে আমর] অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু আমার্দের সব 
চেষ্টাই ব্যর্থ হল। যদি ভেলাটাকে লেগুনে নিয়ে আসতে পারভাম, ভেলাটাকে আবার 
দড়ি দিয়ে বেধে, পাল খাটিয়ে বাতাসের আহ্কুল্যে এই বন্কুভাবাপন্ন লেগুনে ভেসে, 
বেড়াতাম--দেখতাম অন্যদিকে কি আছে । হর্দি কোন একটা দ্বীপে লোকের বসতি 
থেকে থাকে, তা হবে নিশ্চয়ই পুবে দিগন্তের কাছ বরাবর-_আযাটলের বহির্ভাগের 
দিকে, যেদিকের অভিমুখে বাতাস বয় । 

দিনের পর দিন কেটে ঘেতে লাগল। 

একদিন সকালেঃকয়েকজন হাফাঁতে হাফাতে ছুটে এল। তীষণ উত্ভেজিত৭ « 
লেগুনে তার। সাদ পাল দেখতে পেয়েছে । নারকেলের গুড়ির ফ্লাক দিয়ে একট? 
ছোট্ট কালে ফুটিকি নজরে 'পড়ল। লগুমের নীল জলে ফুটফিটাকৈ অদুঁত 'সীদল: 
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সু 
দেখাচ্ছে । হ্যা নৌকোর পালই বটে- অপর পাশের ভাঙ্গার ধার ঘেষে আসছে। 
মনে হল পাল ঘুরিয়ে নৌকোর গতি পরিবর্তন করছে। শীগগিরই আর একটা নৌকো 
ষেখা গেল । 

ক্রমশ নৌকোর আকার বাড়ছে যত কাছে এগিয়ে আসছে । সকাল এগিয়ে 
চলেছে । সোজা তারা আমাদের দিকেই এগিয়ে আমছে । একটা নারকেল গাছের 
মাথায় ফরাসী পতাক! ওড়ালাম আর একট। নরওয়ের পতাক। লাঠির ডগায় লাগিকে 
আন্দোলিত করতে লাগলাম । একটা নৌকো এত কাছে এসে পড়েছে, দেখে 
বুঝলাম একট! পলিনেশয় বাইচ খেলার ক্যান । ক্যান্থর পাল ও রশারশি একেবারে হাল 
আমলের । ছুজন বাদামী আদমী পাটাতনের উপর দাড়িয়ে তাকিয়ে আছে আমাদের 

এদিকে । আমরা হাত নাড়লাম। তারাও হাত নাড়ল। তারা মোজা অগভীর 
জলের দিকে এগিয়ে এল | 

ইয়া-ওরা-না"_-পলিনেশীয় ভাষায় আমরা অভিনন্দন জানালাম তাদের । 

“ইয়া-ওরা-না”, তারাও সমস্বরে প্রত্যাভিবাদন করল । একজন জলে লাফিয়ে 
নেমে ক্যাহ্ছটাকে জল ভেঙ্গে টেনে নিয়ে আসতে লাগল । জলমগ্ন বালির উপর দিয়ে 
টেনে নিয়ে আসতে লাগল সোজা আমাদের দিকে । 

লোক দুজনের 'পরনে সাদা আদমীদের পোশাক কিন্তু গায়ের রও বাদামী আদমীদের 
যতো । খালি পা, স্থগঠিত দেহ--রোদের তেজ থেকে বাচাতে মাথায় দিয়েছে ঘরে 
তৈরি খড়ের টুপি । তারা নৌকে| থেকে নেয়ে এগিয়ে আসতে লাগল আমার্দের 

শঁদকেই। হালচাল একটু ভর-মেশানেো!। কিন্ত আমর! মুখে হামি টেনে করমার্দন 
করলাম ওদের সঙ্গে । ওরাও মুক্তোর মতে। দাত বের করে আনন্দে ঝলমল করতে 
লাগল । ওরা! আর একটা ক্যান্গর দিকে আমাদের দৃর্টি আকর্ষণ করল-_সেটাঁও 
আসছে এ দিকেই । 

এ ক্যাননুতে তিন জন লোক আছে । জল ভেঙ্গে ওরাও তীরে এসে পৌছল, 
আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল । এখন বোঝ গেল ওদের মধ্যে একজন ফরাসি 
বলতে পারে। 

ওদের কাছ থেকে জানতে পারলাম লেগ্রন পেরিয়ে ছোট একট গ্রাম আছে। 
কয়েক রাত আগে ওদের গাঁ থেকে আগুন দেখতে পেয়েছে এখানে । রারোইয়। 
প্রবাল-প্রাচীরের ভিতরে লেগুনের চারপাশে চক্রাকারে যে সব হ্বীপ আছে সেখানে 
যাওয়ার একটাই মাত্র পথ । ওদের গীয়ের সামনে দিয়েই গেছে এই পথ। কাছেই 

» প্রবাল-প্রাচীরের ভিতর এইসব দ্বীপে কেউ এলে গ্রামবাসীদের নজরে পড়বেই। তাই 
গাঁয়ের বুড়োর পুৃ্ধিকে প্রবাল-গ্রাচীরের কাছাকাছি আগুন দেখে ভেবেছিল-_-এটা! 
কোন মানুষের তৈরি আলো নয, ভৌতিক আলে । এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা কি 
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দেখে আসবার সকল ইচ্ার আগুনে জল ঢেলে দিয়েছিল তারা । কিন্ত একদিন 
একটা ভাঙ্গ। বাক্সের অংশ জনন ভাসতে ভাসতে তীরে এসে লাগে। বাক্সের গায়ে কিছু 
আকিবুকি আঁকা ছিল। তাহছিতি গিয়েছিল এমন দুজন লোক সআ্াছে তাদের 
গীয়ে--তাদের কিছুটা? অক্ষর পরিচয়ও আছে। তার এই অকিবুকির মর্মোদ্বার 
করেছে । একট] কাঠের গায়ে বড় বড় কালো হরফে টিকি কথাটা লেখা আছে। 
তখন দ্বীপে যে অপদ্দেবতার অধিষ্ঠান ঘটেছে--এ সম্বম্ধে সন্দেহের আর কোন অবকাশই 
রইল না। কারণ টিকি তো৷ তাদের জাতির প্রতিষ্ঠাতা তিনি বিগত হয়েছেন 
বছকাল আগে। এ কথাট1 তে। সবাই জানে। এরপর টিনের খাবার, সিগারেট, 
কোকো, পুরানো জুতোর বাক্স প্রভৃতি জলে ভাসতে ভাসতে এসে ভাঙ্গায় ভিড়েছে। 
তখন ওর! বুঝল নিশ্চয়ই কোন জাহাজ-ডুবি ঘটেছে পূবদ্দিকের কোথাও। তাইং 
গায়ের মোড়ল ছুটে। ক্যান পাঠিয়েছে, যার] বেচে আছে তাদ্বের উদ্ধার করে আনতে । 
তাদের প্রজলিত আগ্তনই তো ওর দেখেছে । 

বাকিদের উৎসাহে ফরাসি-জানা লোকটি জানতে চাইল--ভেসে-আসা কাঠের 
টুকরোর গাঁয়ে টিকি কথাটা! কেন লেখা আছে । আমাদের সব রকম সাজ সরঞ্জামে 
ফন-টিকি লেখা এবং আমরা যে-ভেলা করে এসেছি তার নামও দেওয়। হয়েছে 
কন-টিকি। 

প্রবাল-প্রাচীরের গায়ে আঘাত পাওয়া সত্বেও অসহায় নিরূপায় খাত্রীরা সবাই 
বেঁচে আছে শুনে আমাদের নতুন বন্ধুর! খুবই বিশ্মিত হল। বিশেষ করে খন জানল 
প্রাচীর গাক্র থেকে মৃূক্তি পাওয়। চ্যাপট। ভেলাটাই যে আমাদের জলযান, যাতে চেপে 
এসেছি আমরা-_তাদের বিস্ময়ের আর সীমাপরিসীম! রইল না। তাঁরা তখুনি 
আমার্দের সব্বাইকে ক্যানছুতে চাপিয়ে গীয়ে নিয়ে ধেতে চাইল। আমরা তাদের 
ধন্ধবাদ জানিয়ে অন্থীকার করলাম । আমর] যতক্ষণ না কন-টিকিকে প্রবাল প্রাচীরের 
বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করতে পারছি, ততক্ষণ এখানেই থাকব। তাঁরা ভয়া্ত 
চোথে প্রবাল-প্রাচীরের উপর আটকে-থাকা৷ ভেলার দিকে তাকিয়ে কেমন ধেন ঘাবড়ে 
গেল। আর আমরাও যে এ ভেঙ্গে-পড়া জলযানের কাঠামোট। আবার জলে ভাসাতে 
পারব, সে-সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত | শেষ পর্যস্ত বক্তা বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, 
আমাদের অবশ্তই যেতে হবে তাদের সঙ্গে । মোড়লের নির্দেশ--আমাদের ফেলে রেখে 
ওরা যেন কোনমতেই ফিরে না আসে। ” 

তখন সিদ্ধান্ত নেওয়! হল আমাদের মধ্যে একজন গ্রামবাসীদের সঙ্গে যাবে, 
মোড়লের সঙ্গে দেখাকরে ফিরে এসে জানাবে সেখানকার অবস্থা কি রকম ও বসবাসের « 
পক্ষে অন্থকুল কিনা । আমরা ভেলাটাকে প্রবাল-প্রাচীরের উপর ফেলে রেখে যাব 
মা। তাছাড়া আমাদের সাজ-সরঞ্জামও এই ছোট্ট হীপে ফেলে রেখে যাওয়া চলতে 
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পারেনা ! 
বেণ্ট ওদের সঙ্গে গেলেন। বালুতট থেকে ক্যান্ছুটোকে জলে নামান হল। 
হাওয়া উঠেছে । ওর] পশ্চিমমুখে। আশ হয়ে গেল। 
পরের দিন দিগস্ত সাদ1 সাদ পালে ছেয়ে গেল। মনে হল হ্বীপবাসীর1 ওদের 
যত জলযান আছে সব ঙ্গে নিয়ে আম্ছে আমাদের অভ্যর্থন1 করে নিয়ে যেতে । 
সমস্ত পোতবহর পাল নিয়ন্ত্রিত করে আমাদের দিকেই আসছে । নিকটে 
আকতে দেখলাম, বন্ধুবর বেণ্ট প্রথ্ম ক্যান্থ থেকে হাত নাড়ছেন। তাকে ঘিরে 
কয়েক জন বাদামী লোক । বেন্ট চিৎকার বরে জানালেন, হুয়ং মোড়ল তার সঙ্গে 
আছে । 
আমর] পাচ জনই ছুটে গেলাম একজঙ্গে মোড়লকে জশ্রদ্দ অভ্যর্থনা জাঁনাতে। 
ওরা জল ভেঙ্গে তীরের দিকে আসছে ।* ্‌ 
বেণ্ট সাড়ঘরে মোড়লের জ্ঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন । বেণ্ট জানালেন মোড়লের 
নাম--তেপিয়ারাইয়ারি তেরিফাডাউ। আমর] তাকে টেক। বলেও ডাকতে পারি। 
আমরা এ নামেই ডাকতাম তাকে । 
লোকটি লম্বা, পাঁতল। চেহারা । পলিনেশীয় তাহিতির প্রাচীন রাজবংশের একটি 
শাখার অন্তর্গত। সে রারোইয়। ও টাকুম ঘীপপুঞ্ধের অধিপত্ি। তাহিতিতে দ্ুলে 
পড়েছে । তাই ফরাসি ভাষা লিখতে ও বলতে পারে। নরওয়ের রাজধানী ষে 
ক্রিস্টিয়ানিয়া তাও জানে সে। আমি বিংগ ক্রসবিকে চিনি কিনা জানতে চাইল। 
গত দশ বছরে মাত্র তিনটে বিদেশী জাহাজ রারোইয়ায় এসেছে । কিন্তু বছরে বেশ 
কয়েকবার ছোবড়ার জন্য তাহিতি থেকে স্কুনার আসা-যাওয়া! করে। নানা পণ্য 
আমাদানি হয় আর রপ্তানী হয় নারকেল ও নারকেলের শ্বাস। কয়েক সপ্তাহ ধরেই 
আশ করছে একট! গ্কুনার আসবে । যে-কোন সময়েই এসে পড়তে পারে। 
বেণ্টের সংগৃহীত সংবাদ থেকে জান গেল এ দ্বীপে ফোন স্কুল বা রেডিও নেই-_- 
নেই কোন সাঙ্ধাচামড়া! লোক। একশ সাতাশ জন পলিনেশীয় থাকে এ গায়ে । 
ওর! আমাদের হুখ-ম্বাচ্ছন্দ্র জন্ত ঘা কিছু দরকার সব করবে- আমরা দ্বীপে 
পৌছলে আমাদের ঘধোচিত অভ্যর্থনারও বিরাট আয়োজন করা হয়েছে। যে-নৌকো 
করে আমরা বেঁচে এই দ্বীপে এসেছি, মোড়ল চেই নৌযানটাও তাকে দেখাতে অনুরোধ 
করল। আমরা জল ভেঙ্গে কন-টিকির দিকে গেলাম । পিছনে একদল দ্বীপবাসী । 
ছেলার কাছে আসতেই হঠাৎ থেমে পড়ল তারা- প্রচণ্ড উল্লাসে ফেটে পড়ল। সবাই 
এক লঙজে কথা বলছে। কন-টিকির কা$গুলে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। একজন ত্বীপবাসী 
চিৎকার করে উঠল--'এ তে। নৌকে। নক্্- পাই--পাই 1, 
'পাই--পাই'- সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। ওরা! ছুট লাগাল জল ভেঙ্গে__ 
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কন-টিকির কাছে লাফিয়ে গেল। ওর! উত্তেজিত- বাচ্চাদের মতো ভেলার সারা 
গায়ে, দড়িতে, বাঁশের বাখারির পাটাতনে হাত বুলোতে লাগল। ওদের মতো 
মোড়লও উত্তেজনার তুঙ্গ শিখরে । ফিরে এসে সে পুনরাবৃত্তি করল প্রশ্্ের ভঙ্গিতে _- 
“টিকি নৌকো। নয়-_পাই-পাই |" ্‌ 

পলিনেশীয় ভাষায় 'ভেলার” ও পপাটাতনের, নাম পাই-পাই। ইস্টার দ্বীপের 
স্থানীয় অধিবাসীর1 ক্যান্ধকেও এ নামে অভিহিত করে থাকে । মোড়ল জানাল, 
এ ধরনের ভেলার 'আজকাল আর চলন নেই । গাঁয়ের প্রাচীনতম লোকেরা ভেলার 
এঁতিহা বর্ণনায় এখনও পঞ্চমুখ । সবাই বালস। কাঠের দরাজ প্রশংসা করতে লাগল 
কিন্ত দড়ি দেখে ওরা নাক নি'টকাল । এধরনের দ্ভি নোনাজল ও রোদে বেশিদিন 
টেকে না। ওর গর্বের সঙ্গে ওদের ক্যানুর দড়ি দেখাল --এ দড়ি নারকেলের ছোবড়া 
দিয়ে ওরা নিজেরাই পাকিয়েছে | সমূদ্রের লোনা জলে এই সব দড়িকাছি পাচ বছর 
পরেও একেবারে নতুনের মতো। অটুট থাকে । 

আমরা আবার ছোট্ট দ্বীপে ফিরে এলাম । দ্বীপের নাম রাখা হল “ফেব্ুয়া 
কন-টিকি' বা “কন-টিকি ছ্বীপ”। এ নামটা আমরা উচ্চারণ করতে পারি, কিস্ত 
আমাদের নরডিক ক্রীস্টান নাম বাদামী বন্ধুদের উচ্চারণ করতে বেশ বেগ পেতে 
হচ্ছিল। ওর] আমায় তেরাই মাঁতিনেতা বলে ডাকতে পারে, একথ] বলতে খুশিতে 
ঝলমলিয়ে উঠল । এ অঞ্চলে আমি ঘখন প্রথম পদার্পন করি, তাহিতির প্রধান দলপতি 
আমায় পোষ্পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে এ নামকরণ করেছিল । 

দ্বীপবামীরা ক্যানন থেকে মুরগি, ভি, রুটি-ফল প্রভৃতি বের করে আনল -কেউ 
কেউ বর্শাবিদ্ধ করে বড় বড় মাছ ধরল লেগুন থেকে। এদের বর্শ। ত্রিশূলেগ মতো! 
তিন ফলাওয়ালা। আমর] আগুন জেলে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করলাম । ভেলায় 
চেপে আসার সময় সমৃদ্রে যা-ষা1 অভিজ্ঞত] হয়েছে সব বর্ণনা করতে হল । ওর! বারবার 
তিমি-হাঙ্গরের কথা জিজ্ঞেদ করতে লাগল। এরিক কেমন করে হাঙ্গরের মাথায় 
হারপুন ছুড়ে মেরেছিল সেকথ। ধখন বর্ণনা করছিলাম, শ্রোতারা শুনে আনন্দে চিৎকার 
করে উঠল । যে-সব মাছের ছবি একে এনেছি ওত্রা তার্দের দেখেই চিনতে পারল । 
পলিনেশিয়ায় তাদের কি নাম তাও জানিয়ে দিল। ওরা কখনও তিমি-হাজর ব1 
জেমফাইলাস দেখেনি-__নামও শোনেনি । 

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে আমর! রেভিও-এর স্মরণাপন্ন হলাম । ওর! খুব হর্ষযোৎফুলল 
হয়ে উঠল। গির্জার সংগীত এর] ভারি পছন্দ করে। সব থেকে বিশ্মস্বের বাপার 
দাড়াল যখন রেডিও্ত আমেরিক1 পেকে আসা হুল-হুল। গান শুর হল। এপের 
মধ্যে যারা অত্যুৎ্সাহী মা'নন্দগ্রবন, ভার! এই গান শুনে মাথার উপর হাত তুলে 
শরীরকে দুলিয়ে মূচড়িয়ে একেবেঁকে নাছতে লাগল ভালে তালে । ক্রমশ সমস্ত দলটি 
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লাফিয়ে উঠে দাড়াল-_গানের সঙ্গে শুরু হয়ে গেল উদ্দাম নাচ। রাত ঘনিয়ে এলে 
আগুন জেলে তটভূমিতেই রাত কাটানোর ব্যবস্থা করল। হীপবাসীদের কাছে যেমন, 
আমাদের কাছেও এ ব্যবস্থা আযাডভেনচারের সামিল। 

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতে দেখি ওরা কখন উঠে পড়েছে। মাছ ধরে 
ভাজছে, আমাদের জন্য ছটা ডাব কেটে বেখে দিয়েছে প্রভাতী তৃষ্ণা মেটাবার 
উদ্দেশে । 

সে্দিন প্রবাল-প্রাচীর রোজকার তুলনায় অপেক্ষাকৃত তীব্রতর গর্জন শুরু করে 
দিয়েছে । বাতামের বেগও বেশ বেড়ে গেছে । ভেলার পিছনে দ্রঙ্গমাল1 প্রাচীরের 
গায়ে আছড়ে পড়ে শৃন্যে লাফিয়ে উঠছে । 

'টিকি আজ এসে পড়বে, ভেলাটাকে দেখিয়ে বলল মোড়ল, “আজকে প্রবল 
জোয়ার আসবে । 

বেল! এগারট! নাগাদ ছ-হু শবে লেগুনে তোড়ে জল ঢুকতে লাগল। বিরাট 
চৌবাচ্চার মতো লেগুন জলে পূর্ণ হয়ে উঠল। দ্বীপের চারদিকে জলম্ফীতি দেখ! 
দ্িল। আরও পরে সমুদ্রের আসল জলপ্রবাহ ভিতরে প্রবাহিত হতে লাগল । ঢেউ-এর 
পর ঢেউ আবত্তিত হয়ে আসতে লাগল--প্রবাল-প্রীচীরের উপরিভাগ জলের তলায় 
ডুবে গেল। ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বড় বড় প্রবালের স্তূুপ। ধ্বসে পড়ল বালির 
তীর, বাতাসে ময়দ] উড়ে যাওয়ার মতে! এক এক জায়গার বালি ধুয়ে মুছে গেল। 
আবার নতুন জায়গায় জেগে উঠল বালির সুপ । ভেল1 থেকে আলগা বাশ আমাদের 
পাশ দিয়ে ভেসে গেল। কন-টিকিও নড়তে শুরু করেছে। বেলাতূমিতে রাখা 
জিনিসপত্র তাড়াতাড়ি দ্বীপের অভ্যন্তরে সরিয়ে ফেললাম, ধাতে ন। জোয়ারের টানে 
ভেসে ঘায়। এক সময় প্রবাল-গ্রাচীরের সব থেকে উচু উচু শপ ছাড়া সব কিছু 
তলিয়ে গেল জ্বলের তলায় । ঘ্বীপ্রে চারদিকের বেলাভৃমিও উধাও। আসকে 
পিঠের মতেো। দেখতে ছীপের ভিতরের ঝরে-পড়া লত্তাপাতা৷ অবদি ভাঙিয়ে নিয়ে গেন। 
কেমন একট] আতঙ্ক-জাগানো' তৃতুড়ে অবস্থা ! মনে হল সমস্ত সমুদ্র আমাদের গ্রাস 
করতে এগিয়ে আসছে ! কন-টিকি যেখানে ছিল সেখান থেকে একটা চক্কর মেরে 
ছিটকে বের হয়ে এল-_ভীসতে ভাসতে আবার প্রবাল ঝ্ুপের গোলক-ধাধায় আটকে 
গেল। | 

দ্বীপবামী কয়েকজন জলে বাঁ(পিয়ে পড়ল, কখনও সাঁতরে, কখনও জল ভেঙ্গে ঠেঁটে 
চলল সেই ঘূর্ণাবর্তের ভিতর দিয়ে--নান। যগ্ন জায়গায় ঘা খেতে খেতে ভেলার কাছে 
পৌছে গেল। হুট আর এরিকও ওদের পিছু পিছু গেল। ভেলার পাটাতনের উপর 
দড়িদড়। রাখাই ছিল। ভেলাটা তখন শেষ প্রবাল-প্রাচীরের কয়েদখান। থেকে মৃক্ত 
হয়েছে । স্বীপ বানীদের কেউ কেউ লাফিয়ে উঠে পড়ল ভেলার উপ্র--আটকাতে 
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চেষ্টা করল ভ্লোটাকে। ওরা তো৷ জানে না কন-টিকিকে। সবসময় পশ্চিমমূখো 
তেসে চলবে ছুরতিক্রমণীর আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে। কাজেই ওরাও অসহায়ের মতো 
ভেসে চলল ভ্তেলার সঙ্গে। বেশ তীব্র গতিতেই ছুটে চলেছে-_-প্রবাল-প্রাচীর ভিজিয়ে. 
লেগুনের দ্রিকে। শ্রাস্ত জলে এসে ভেলাট। কেমন ভ্যাবাচাক। খেয়ে গেল। গতি 
মন্থর করে ষেন চারদিক নিরীক্ষণ করে দেখছে--পালানোর আর কোন সম্ভাবনা 
আছে কিনা। আবার ছোট শুরু করার-_লেগুন থেকে বের হয়ে যাবার পথ দেখতে 
পাওয়ার আগেই দ্বীপবাসীর1 ইতিমধ্যেই দড়ির শেষ প্রাস্তুট। একটা নারকেল গাছের 
ওঁ ড়ির চারপাশে জড়িয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে । এইভাবে লেগুনের মধ্যে বন্দী হয়ে 
পড়ল কন-টিকি। যে-ভেলা ডাঙ্গ! পেরিয়ে, জলরাশি অতিক্রম করে এসেছে, প্রাচীরের 
প্রতিবন্ধকতা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে, শেষ পর্যস্ত রারোরিয়ার অভ্যন্তরে লেগুনে 
বন্দী হরে পড়ল । 

তারপর উত্তেজক রণহঙ্কার দিয়ে, সেই -সঙ্গে কে-কে-তি-ছররা-হুরর বিজয়োলাস 
ধ্বনি সহযোগে কন-টিকিকে সমবেত চেষ্টায় ভাঙ্গায় টেনে তুললাম--নিয়ে এলাম তার 
নামে নাম কন-টিকি ঘবীপে । জোয়ারের জল সাধারণ উচ্চতা থেকে চার ফুট ফুলে 
উঠেছে। মনে হল-সমস্ত দ্বীপটাই আমাদের সামনে থেকে অনৃশ্য হয়ে যাবে। 

বায়ু তড়িত তরঙমাল! লেগুনের সর্বত্র ভেঙ্কে পড়ছে । আমর! আমার্দের সব সাজ- 
সরঞ্জাম সঙ্কীর্দণ ও ভেজ] ক্যান্গতে তুলতে পারলাম না। দ্বীপবাসীদের নিজেদের 
এলাকাগ্ন তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে-_ভীষণ তাড়া আছে। হেরমান ও বেন্ট 
ওদের সগ্ে গেলেন। সেখানে আবার একট! বাচ্চ। ছেলে মরণাপন্ন ! মাথায় ফোড়া 
হয়েছে । আমাদের সঙ্গে পেনিসিলিন আছে। 

পরের দিন কন-টিকি দ্বীপে আমর চারজন আছি । আর কেউ নেই। পুবেল 
হাওয়া! এখন এত তীব্র হয়ে উঠেছে (ষ দ্বীপবাসীর্দের লেগুন বেয়ে এখানে আসা 
অসভব। লেগুনের এখানে-ওখানে তীক্ষ ধারাল প্রবালে ভরে গেছে আর আছে ডুবে! 
চড়া। জোয়ারে কিছুট1 ভাটির টান এলেও আবার তীব্র আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল । 
বিরাট বিরাট ঢেউ পাহাড়ের মতে মাথা উচু করে তেড়ে আসতে লাগল । 

পরের দিন বাঘুর গতিবেগ অনেকটা শান্ত হয়ে এল। এবার কন টিকির তলায় 
ঢুকে দেখার কোন অন্থ্বিধে নেই। ন-টা কাঠই মোটামুটি অটুট আছে। প্রবাল 
শ্রা্টীর তল! থেকে কাঠের দু-এক ইঞ্চি খাবলে নিতে চেষ্টা" করেছে ! দড়িদড়া কাঠের 
খাজে এমন ভাবে চেপে বসেছে ষে প্রবালের ঘ! খেয়ে খেয়ে মাত্র চার জায়গার দড়ি 
কেটে গেছে । আমর] গ্রাটাতনের উপর সবকিছু পরিঞ্ার-পরিচ্ছন্ন করার কাজে 
লেগে গেলাম । ডেকের উপর থেকে ছেঁড়া-ফাটা হাবিজাবি সব দূর করে দেওয়া 
হগ। তাঙ্গা পড়ে-যাওয়া কেবিনটা আবার খাড়া করা হল। দেখাতে লাগল ঠিক 
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বাস্যস্ত্রের মতো] । মাস্ভলটাকে আবার দড়িদড়] বেধে ফাড় করানো হ্র এবার 
গবিত ভেলাটাকে সুন্দরই দেখাতে লাগল। 

পড়স্ত বেলায় আবার পাল দেখা! গেল দিগন্তে । ছীপবাসীরা বাঁকি মালপত্র ও 
আমাদের নিয়ে ষেতে আসছে । হেরমান আর বেন্টও আছেন ওর্দের সঙ্গে । তারা 
জানালেন গায়ে বিরাট ভোজোৎসবের ব্যবস্থা হয়েছে । এ দ্বীপে পৌছলে আমর! 
ক্যন্থ থেকে নামব না, যতক্ষণ না মোড়ল অনুমতি দেন অর্থাৎ সে সঙ্কেত দিলেই তবে 
নামব। 

লেগুন পেরিয়ে চললাম । সাত মাইল দীর্ঘ। আবার প্রবল বাঁতাঁস স্থ্রু হবার 
আগেই রওনা দিলাম । কন-টিকি দ্বীপের স্থপরিচিত নারকেল বন ছেড়ে আসতে 
ছুঃখ হচ্ছিল । তার ষেন ভালপাল] নেড়ে আমাদের বিদায় জানাতে লাগল । ক্রমশ 
প্ব দ্দিকের প্রবাল-প্রাচীরের গায়ে দ্বীপট। ছোট হতে হতে একট। অম্পষ্ট ছায়া মৃত্তির 
মতো দেখাতে লাগল । কিন্তু আমাদের সামনে বড় বড় দ্বীপ বিশাল চেহারা নিয়ে 
দেখা দিতে লাগল । একটা ঘ্বীপে জেটিও দেখতে পেলাম । নারকেল গাছের 
ও ড়ির আড়াল থেকে ধোয়। কুগুলী পাকিয়ে আকাশে উঠছে। 

গায়ে কোন সাড়া শব নেই-_নীরব নিঝুম | জনমনিষ্তির কোন নাম গন্ধ 
নেই কোথাও। কি হচ্ছে সেখানে? প্রবালের স্তুপের জেটির পিছনে ছ-জন লোক 
ঈাড়িয়ে। একজন লম্বা পাতলা, আর একজন বেশ শত্ত-পে।ক্ত- দেখতে পিপের 
মতো। কাছে এলে আমর নমস্কার করলাম ছুজনকেই। একজন প্রধান মোড়ল 
টেক আর একজন উপ-প্রধান তুপু হো । তুপুহোর সহদয় আকর্ণ বিস্তৃত হাসি 
আমাদের মুগ্ধ করল। টেকার মাথ1 খুব পরিষ্কার-_কুটনীতিবিদ ৷ কিন্তু তুপুহো 
অতি সরল--প্ররূতির হাতে গড়া মানুষ! সচ্চরিত্র । আদিম মান্ছষের মতে? আবেগ 
ও মানসিকতা বিশি্। সচরাচর এ রকমটি দেখা যায় না। সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ__ 
পলিনেশীয় প্রধান হতে য। ধা দরকার তেমনি মর্যাদ্দাবিশিষ্ট । এই ছীপে তুপু হোই 
প্রধান। কিন্ত টেকা ক্রমশ সর্ববোচ্চ প্রধানের প্দ-ক্ষমতা দখল করেছে--কারণ সে 
ফরাসি জানে, লিগতে ও বলতে পারে। তাহিতি থেকে ছোবড়া নিতে স্কুনার ধথন 
আসে, তার! যাতে গ্রামবাসীদের ঠকাতে না পারে সেষধিকে টেকাই নজর রাখে । 

টেকা! জানাল, তারা ছুজন গ্রামের দিকে শোভাষাত্র! সহকারে আমাদের নিয়ে 
যাবে--যেখানে আমাদের অভ্যর্থনা করতে গ্রামবাসিগণ জড়ো। হয়েছে । সবাই ক্যা 
থেকে নামলে একসজে ধাত্রা করা হবে। আমাদের দলে হেরমান থাকবে সবার 
আগে--হারপুনের ডাগ্ডার মাথায় একট1 পতাকা বেঁধে আন্দোলিত করতে করতে 
এগুবে। তাঁর পিছনে থাকব আমি--আমার একপাশে প্রধান আর একপাশে 
উপপ্রধান। 
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তাহিতিদের সঙ্গে ছোবড়ার ব্যবসা করার সব রকম প্রত্যক্ষ চিহ্ন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে 
আছে গীয়ে। স্ুনারে করে তক্তা, করোগেটেড টিন প্রভৃতি আমদানি করা হয়েছে । 
প্রাচীনকালের ফ্যাশান মাফিক কতকগুলো অপূর্ব কুঠরি দেখতে পেলাম- গাছের 
ডালপালা আর নারকেলের পাতার ছাউনি দিয়ে তৈরি। এ ছাড়া কাঠের তক্তায় 
পেরেক ঠুকে করোগেটেড টিনের ছাউনি দেওয়] হাল ফ্যাশানের বাংলোও আছে। 
নারকেল কুগ্চের মধ্যে কাঠের মস্ত বড় একটা নিঃসঙ্গ বাড়ি দেখতে পেলাম । এটাই 
গ্রামের নতুন তৈরি মিলন-আবাস। এখানেই আমরা ছজন সাদা-চামড়া মানুষ 
থাঁকব। 'এখানে সভাটবা হলে গায়ের সবাই মিলিত হয় অর্থাৎ গ্রামের মিলনকেন্দ্র । 
আমরা পতাক। হাতে নিয়ে ভিতরে ঢুকলাম পিছনের একট] দরজ! দিয়ে । তারপর 
করেকট? প্রশস্ত সিভি অতিক্রম করে বাড়ির সামনে বাইরে এসে পৌছলাম। সামনের 
উঠোনে গাঁয়ের সব লোক এসে জড়ো হয়েছে-_মেয়ে পুরুষ, বুড়োবুড়ী, যুবক যুবতী । 
এমন কি কাচ্চাবাচ্চারাও যার! হাটতে বা হামাগুড়ি দিতে পারে। প্রতে;কের মুখেই 
আন্তরিকতার ছাপ। কন-টিকি দ্বীপের হাসিখুশি আনন্দময় বন্ধুরাও এই দলে সারবন্দী 
হয়ে দাঁডিয়ে। তার! যে আমাদের চেনে এমন আভাসও দিল না । 

আমরা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে সি'ড়ির উপর দাড়ালাম, সমবেত জনত। একসজে 
গান শুর করে দিল--'দি মার শ্যালেইজ 1 ফরাসী বিপ্লবের গান ! টেক! গানের 
কথাগুলো সম্বন্ধে পারহম । সে-ই প্রথম কলি গাইছে আর বাকিরা সমবেত কণ্ঠে 
পরে গাইছে । বেশ অনেকক্ষণ ধরে গান চলল। দলে কিছু বুড়ী ছিল-_গাইতে 
গাইতে তার্দের গলা ধরে এল । গান রপ্ত করতে কঠোর অনুশীলন করেছে তার]। 
সি'ড়ির সামনে ফরাসী ও নরওয়ের পতাক1 উত্তোলন কর হল। এইভাবে একসম্প 
টেকা সন্বর্ধনা-সভ1] শেষ হলে সে নি:সাড়ে পিছনে সরে গেল। এবার জবরদস্ত 
তুপু হো লাফিয়ে সামনে এল । সে এবার উৎসবের কর্ণাধার । সে ইংগিত করতেই 
জনতা আবার নতুন গান ধরল। এবারের গানটা ভালোভাবেই চলল। কারণ এর 
কথা ও সুর নিজেদের ভাষায় লেখা । লোক-সংগীত- যা তার গাইতে পারে। 
গানের স্থুর খুবই হৃদয়গ্রাহী । ভাষা অতি সহজ ও সরল। পিঠে একটা ্ুড়ন্ুড়ানি 
অনুভব করতে লাগলাম আমরা- যেন প্রশাস্ত মহাসাগর সগর্জনে এগিয়ে আসছে 
আমাদের দিকে । কয়েকজন গান ধরল প্রথমে, বাকির। সমস্বরে সুরে সুর মেলাচ্ছে। 
গানের কথ। একই, কিন্তু সুরে তারতম্য ঘটছে । 

শুভ দ্দিন, তেরাই মেতিয়েতা। পাই-পাই চড়ে আপনি ও আপনার লোকেরা 
সমূত্র পেরিয়ে রারোরিয়ায় আমাদের এখানে এসেছেন । হ্যা, শুভ দিন বইকি ! 
ইচ্ছ। করলে, দীর্ঘকাল আপনার আমাদের কাছে থাকতে. পারেন, আপনাদের 
অভিজ্ঞতার কথা সবিষ্তারে বলবেন আমাদের । আপনারা, সুন্দর কোন দেশে চঙ্গে 
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গেলেও আপনাদের স্থতি চিরসঙ্গী হয়ে থাকবে আমাদের | শুভ দিন! 

তাদের লোক-সংগীত আবার গাইতে বলতে হল আমাদের । আস্তে আন্তে আড়ষ্টতা 
কেটে ফেতে লাগল । জনত। প্রাণ-চাঞ্চল্যে সজীব হয়ে উঠল । তুপু হো কিছু ধলবার 
জন্য অন্থরোধ করল আমায় । কেন আমর! পাই-পাই চড়ে সমুদ্র পেরিয়ে এসেছি 
এখানে । এসব কথা শোনযার জন্থা সবাই উদগ্রীব। আমি ফরাসী ভাষায় বলব 
আর টেক একটু একটু করে তাদের ভাষায় অন্তবাদ করে দেবে। 

এই বাদামী আদমীদের শিক্ষা-দীক্ষ] কিছু নেই সত্যি, কিন্তু যারা আমার বত্তৃতা 
শোনবার জন্য উতৎকন্ঠিত প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে আছে তারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান জাতি। 
আমি জানালাম এর আগেও আমি এখানে এই' দ্বীপপুঞ্জে এসেছি- দেখ হয়েছে এদের 
স্বজাতীয়দের সঙ্গে । আমি জেনেছি, এদের প্রথম অধিপতি টিকির কথা । তিনিই 
এদের পূর্ব পুরুষদের এই দ্বীপে এনে বসতি স্থাপন করিয়েছিলেন । যে রহস্যময় দেশ 
থেকে এসেছিলেন তিনি, সে-দেশ কোথায়, কেমন ছিল সে-দেশ__এখানকর কেউ 
আজ আর তা জানে না । কিন্ত বহু দূরে পেরু বলে একটা দেশ আছে, বললাম আমি । 
সেখানে একজন বিরাট পুরুষ রাজত্ব করতেন--নাম তাঁর টিকি। লোকের! তাকে 
বলত কন-টিকি বা স্র্য-টিকি। কারণ তিনি বলতেন, হূর্যই নাকি তার আদি পিতা। 
জ্র্যের বংশধর তিনি। টিকি এবং তার বেশ কিছু সংখ্যক অন্গামী বিরাট ভল। 
চেপে হঠাৎ সে-দেশ থেকে অস্তর্ধান করেন। ভিনিই যে সেই টিকি, যিনি এদেশে 
এসেছিলেন--আমাদের ছজনের তাই দুঢ় বিশ্বাস। পাই-পাই করে সমুদ্র পেরিয়ে ষে 
এদেশে আস। যায়, একথা কেউ বিশ্বাস করত না। তাই আমরা পাই-পাই চেপে 
পেরু থেকে এদেশে এসেছি । আস! যে সম্ভবপর, গ্রমাণ করেছি আমরা । 

আমার ছোট্ট ব্তৃতাটুকু টেক। অন্বা্দ করে দিলে তুপু হে! লাফিয়ে এসে পড়ল 
জনতার সামনে । যেন অগ্নিগর্ভ। আনন্দের আবেগে ঝলমল । পলিনেশীয় ভাযাক়্ 
অনর্গল বাক্যন্ত্রোত প্রবাহিত হতে লাগল। শৃন্যে হাত ছুড়তে লাগল। স্বর্গ ও 
আমাদের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে কথার পর কথার মালা গাঁথতে লাগল সে। 
তার বক্তৃতায় বার বার টিকির কথা উচ্চারিত হচ্চে। এত ক্রত কথার খুই ফুটছে 
ঘে বক্তৃতার বুত্র অন্থ্‌সরণ কর। অসম্ভব । কিন্ত জনত1 তার প্রতিটি কথা গোগ্রাসে 
গিলছে-_তারাও যেন নাচছে আনন্দের আতিশধ্যে । তারাও উত্তেজিত-উদ্বেলিত। 
কিন্ত টেকাকে আমার বক্তৃতা ঘখন অনুবাদ করতে হচ্ছিল, সে বেশ বিব্রত বোধ 
করছিল। 

তপু হো৷ বলে ঘেতে লাগল, তার বাবা, বাবার বাবা, তারও পুর্বপুরুষেরা-__সবাই 
টিকির কত গল্প বলেছে! টিকিই তাদের আদি প্রধান। তিনি এখন হ্বর্গবাসী। 
কিন্ত সালা আদ্রমীর! এসে বলেছে-_-এসবই ঝট] বাত। টিকির কোন অস্তিত্বই ছিল 
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ন! কোন কালে। ন্বর্গে বাস করার কথা ভাহা মিথ্যা। কারণ জ্রিহোভা থাকেন 
সেখানে । টিকি পৌত্তলিক এ্ববতা। আমরা যেন টিকির খোস গল্পে আর ন। বিশ্বাস 
করি। এখন আমরা ছজন পাই-পাই চড়ে সমুদ্র পেরিয়ে এখানে এসেছি + সাদ। 
'আদমীদের মধ্যে আমরাই প্রথম যার! প্রমাণ করেছি ওদের পূর্ব পুরুষর1 যা বলে গেছে, 
তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি । টিকি একদিন পৃথিবীতে বাস করতেন। তার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি এখন মৃত, দ্বর্গব/সী | 

মিশনারীদের ক্রিয়াকলাপ ভুল হয়ে যাবার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম আমি। 
কাজেই ভাড়াতাড়ি যুক্তি প্রদর্শন করে বললাম, টিকি যে একদা এ পৃথিবীতে বাস 
করতেন একথা! ঞ্রব সত্য-_-তিনি এখন দ্ব্গবাসী । কিন্ত তিনি ম্বর্গে না নরকে আছেন 
একথা জিছোভাই জানেন । টিকি যখন মর্তে বাস করতেন, জিহোভা তখন স্বর্গের 
বাসিন্দা। টিকি মানুষ ছিলেন_-টেকা ও তুপু হোর মতোই দল প্রধান। চাই কি 
এদের চেয়েও ঢের ঢের বড় নেতা ছিলেন । 

আমার বক্তব্য শুনে এই বাদামী মানষগুলে। খুশি ও সন্তষ্ট হল। ওদের মাথ। নাড়া 
ও কথাবার্তায় এটাই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল যে আমার যুক্তির বীজ সরস মাটিতেই 
পড়েছে । টিকি যে একদ্দিন এই পৃথিবীতে বাম করতেন--এটাই সার কথা । এখন 
যদ্দি তিনি নরকগামী হয়ে থাকেন, সে তো তার ব্যাপার । তবে তুপু হোর বক্তব) হল 
- আবার তিনি এ পরথিবীতে আবির্ভূত হতে পারেন । 

জনতার ভিতর থেকে তিন জন বুড়ো এগিয়ে এল সামনে । আমাদের সঙ্গে 
করমর্দন করতে চায় এরা । সন্দেহ নেই, এরাই সাধারণের মধ্যে টিকির স্মৃতি চির- 
জাগরুক রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে । এদের মধ্যে একজন স্থগ্রাচীন এঁতিহ্মগ্ডিত 
অসংখ্য এরতিহা'সিক কাব্যগাথ। জানে-_ষ সে পূর্ব স্থরীদ্দের কাছ থেকে লাভ করেছে, 
আজও সাধারণ্যে বাঁচিয়ে রেখেছে । আমি বুড়োকে জিজ্ঞেস করলাম, টিকি কোথা 
থেকে এখানে এসেছিলেন তার জান। কাব্যগাথ। ব! গল্পে কোন ইংগিত আছে কিনা। 
না, সে রকম কোন কথা শোনা নেই তার। কিন্তু এই তিন জনের মধ্যে সব থেকে 
বয়োবুদ্ধ যে, সে জানাল টিকির এক অতি নিকট আত্মীয় তার সঙ্গে ছিল যখন তিনি 
এদেশে এসেছিলেন । তীর-নাম মাউই । মাউই সম্পর্কে কাব্য-গাথায় উল্লেখ আছে 
_তিনি পুরা থেকে এখানে এসেছিলেন। আকাশের সেই অংশেয় নাম পুরা-- 
"যেখান থেকে হূর্য ওঠে । মাউই ঘর্দি পুরা থেকে এখানে এসে থাকেন, বৃদ্ধের মতে 
টিকিও নিশ্চয় সেখান থেকেই এসেছিলেন । আমরা ছ-জন পাই-পাই চেপে নেই 
'পুরা থেকেই তে। এসেছি 1* এও খ্রব সত্য | 

আমি বুড়োকে বললাম, ইস্টার ্বীপের কাছে ম্যানগারেভ৷ নামে একটা হ্বীপ 
'আছে-সেখানকার লোকেরা, এই সেদিন পর্যন্ত ক্যাহুর ধ্যব্হার জানত না। তাক 
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আমাদের কাল পর্যস্ত সমুদ্রে বড় বড় ভেল৷ চেপে ঘাতায়াত করত। বুড়ো অবশ্য 
এখবর জানে না, কিস্ত তাদের পূর্বপুরুষের! পাই-পাই ব্যবহার করত একথ! তার! 
জানে। যাহোক ভেলার ব্যবহার ক্রমশ হাস পেতে থাকে । আজ শুধু তার স্বৃতি ও 
ধতিহই আছে বেঁচে । সব থেকে বুড়ো। লোকটি বলল, প্রাচীনকালে ভাদের রঙ্গে!-রঙ্জে। 
বলত। পলিনেশীয় ভাষায় এই কথাটার আর অস্তিত্ব নেই। অতি: স্থপ্রাচীন 
উপকথায় এর একমাত্র উল্লেখ পাওয় যায় । 

কথাটা ভারি মজার । কোন কোন দ্বীপে আবার রঙ্গে! উচ্চারিত হত লোন । 
পলিনেশীয়্দ্বের সব থেকে জনপ্রিয় লোক-কাহিনীতে পূর্বপুরুষের রঙ্গে। নাম অভিহিত । 
তাদের গায়ের রঙ ছিল সাদা--চুলও ধবধবে সাদা। ক্যাপ্টেন কুক যখন প্রথম 
হাওয়াই আসেন, ঘ্বীপবাসীর ছু হাত প্রসারিত করে তাকে আলিঙ্গন করতে এগিয়ে 
এসেছিল। তারা ভেবেছিল কুক তাদের শ্বেতকায় আত্মীয়-_রঙ্গে]। বহুযুগ পরে 
তাদের পূর্বপুরুষদ্দের জন্মভূমি থেকে বিরাট জাহাজে চেপে এসেছেন তাদের সঙ্গে দেখা 
করতে । ইস্টার দ্বীপে রহস্তময় চিক্রলিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালার প্রতি শব-_রঙ্গে। 
এর গোপন স্তর লেখাপড়া-জান। শেষ লম্ঘকর্ণের সঙ্গে সঙ্গে অস্তহিত। 

টিকি ও রঙ্গো-রঙ্গে! নিম্নে আলোচন! করতে বুড়ো উদগ্রীব কিন্তু তরুণরা তিমি- 
হাঙ্গর ও সমুদ্র-অভিযান সম্পর্কে আরও খুঁটিনাটি খবর জানতে চায়। এদিকে ভোজ্য- 
পানীয় অপেক্ষা করছে । টেকাও আমার বক্তব্য অনুবাদ করতে করতে পরিশ্রাস্ত ! 

এবার দ্বীপবাশীর্দের প্রত্যেককে আমাদের সঙ্গে করমর্দন করার অনুমতি দে ওয়া 
'হুল। তারা অঙ্থচ্চ অস্পষ্ট কঠে বলল শুধু-_ইয়্াওরা-না, আর এমন জোরে হাত 
কুন দ্দিতে লাগল ঘে মনে হল হাত বুঝি ছিড়ে আসবে দেহ থেকে । কিশোবীর] 
এল দেহ-লতাকে দুলিয়ে ছুলিয়ে-_বেশ ছেনাল অথচ লাজুক সম্বর্ধনা জানাল আমাদের । 
বৃড়ীরা হেসে কুটোপাটি হয়ে বক্বকৃ করতে লাগল-আমার্দের দীর্ঘ শবশ্র ও গায়ের রঙ 
দেখিয়ে নান] মন্তব্য চলল | কিন্ত প্রত্যেকের মুখেই বন্ধুত্বের ভাব স্ফুরিত। কাজেই 
ভাবার গোলকধাধা কোন 'প্রতিবদ্ধকতারই হুষ্টি করতে পারল ন1। পলিনেশীয় 
ভাষায় অবোধ্য কিছু বললে আমর তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতাম নরওয়ের ভাষায়। 
অর্থাৎ বিরাট হাস্ত-কৌতুকের সৃষ্টি হচ্ছিল । স্থাশীয় ভাষায় আমরা প্রথম যা.শিখলাম 
তা হুপ--পছন্দ করা। যখন আমাদের কোন কিছু পছন্দ হয় এবং তথুনি পেতে 
চাই, বল! মাত্র হাতে *এসে যায়। '“পছন্দ' কথাট। শুনে কারুর যদ্দি নাসিক কুষ্চিত 
হয়ে ওঠে__বুঝতে হবে, সে তা অপছন্দ করে। এইভাবে ওদের সঙ্গে আমাদের 
আচরণ অনেক সহজ হয়ে আনতে লাগল । 

গীকজের একশ সাতাশ জন অধিবাসীর সঙ্গেই আমাদের রানির গাও 
হুল) এরপর আমর! ছজন, প্রধান ও উপপ্রধানের জন্য বিরাট একটা টেবিল পাত 


পন্য দান 
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হল। কিশোরীর সব থেকে সথন্বাছু খাবার ভিশে করে পরিবেশন করতে লাগল । 
কেউ টেবিল সাজাল, কেউ এসে আমাদের গলায় ফুলের মাল পরিয়ে দিল। মাথায়ও 
ছে।ট ছোট ফুলের মালা । ফুল থেকে একট! মিষ্টি গন্ধ বের হতে লাগ্ল। রোর্দের 
তাও সত্বেও বেপ ঠাণ্ডা ও মধুর ঠেকছে । যে-উৎসব শুরু হয়েছিল প্রথম দিন, 
আমার্দের দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার শেষ দিন পর্যন্ত তার জের চলেছে সমানভাবে । কয়েক 
সপ্চাহ পরে এ দ্বীপ ছেড়ে চলে যাই আমরা । টেবিলের উপর থরে থরে সাজানো 
রোস্টকরা মুরগি ও শুয়োরের বাচ্চা ও হাঁসের টাটক1 নরম মাংস, টাটকা চিংড়ি, 
পলিনেবীয় পদ্ধতি রান্না-কর] মাছ, রুটি-ফল, নারকেল ও প্যাপাইয়ার স্থমিষ্ট জল 
প্রভৃতি দেখে আমাদের চোখ তে ছানাবড়া! জিভ দ্বিয়ে জল গড়াতে লাগল ! 
আমরা যখন খেতে ব্যস্ত, জনতা তখন উদ্দাম সংগীতে আমার্দের আপ্যায়িত করতে 
লাগল আর কিশোর-কিশোরীর] টেবিলের চাএ্পাঁশ নাচের সমারোহে মাতিয়ে তুলল । 
ছেলের হাসির ফোয়ার! ছুটিয়ে দিল । তারাও উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। 
আমাদের অবস্থাই বরং হয়ে দাড়িয়েছে বেহাল ও বেমানান হাস্তকর। কত যুগ যেন 
আমরা অনাহারী আঁছ। এমনি গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম খাবার ! 

দীর্ঘ শ্শ্র দোলায়িত মাথায় ফুলের মালা । প্রধান ও উপপ্রধান ভুজনও আমাদের 
মতোই সমস্ত অস্তর দিয়ে জীবনটাকে উপভোগ করছিল। 

আহার-পর্ব শেষ হলে আর একবার উদ্দাম নৃত্যসংগীত চলল । গ্রামবাঁসিগণ 
স্থানীয় লোকনৃত্য দেখাতে উদগ্রীব । টেকা তুপুহো ও আমাদের ছজনকে অে্টায় 
বসতে টুল দিল, ছুজন গীটার বাজিয়ে এগিয়ে এসে গীটার বাজাতে লাগল--দত্যিকার ' 
দৃক্ষিণ-সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্চের স্থর। নারী পুরুষের ছুটি দল। কোমরে নারকেলের 
পাতার ঘাঘরা। গায়করা ার। বসে বসে গান গাইছিল, তাদের সারির ভিতর দিয়ে 
দেহকে হেলিয়ে ছুলিয়ে নেচে নেচে ফিরতে লাগল । .একজন তেজীয়ান গায়ক ওদের 
দলে আছে যার একট! হাত হাঙ্গর কেটে নিয়েছে । সেই উদাত্ত কে গ্রদ+ কলি 
গাইছে আর দোহারগণ তার পুনরাবৃত্তি করছে। গোড়ার দিকে নাচিয়েরা একটু 
আত্মসচেতন ও ছিধাগ্রস্ত ছিল, কিস্তু যখন দেখল ভেলাধাত্রীর1! এই লোকন্ৃত্য দেখে 
নাক কৌচকাচ্ছে না, নাচিয়ের! ক্রমশ উদ্দীপিত হয়ে উঠতে লাগল। কিছু কিছু 
বুড়োও যোগ দিল । অদ্ভুত তাদের ছন্দময় দেহভঙগী--তার] এমন নাচ দেখাতে 
লাগল ঘা এখন অপ্রচলিত । প্রশান্ত মহাসাগরের বুক তূর্য অন্তযিত হল। নারকেল 
গাছের নিচে নৃত্যগীত ধীরে ধীরে সজীব থেকে সজীবতর হয়ে উঠতে লাগল। দর্শকরাও 
হ্বত্ফুর্ত হাততালি,দিতে লাগল । ওরা ভূলেই গেল আমর! বার দর্শক, তারা 
বিদবেশী। আমরা যেন ওদেরই একজন-ওষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছি । 

এদের নাচগাঁনের মরার শেষ নেই ষেন। একের পর এক মন মাতানো! পালা! 


] 
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অভিনীত হয়ে চলেছে । শেষ পর্যস্ত একদল কাছাকাছি এসে আমাদের অর্ধ বৃত্তাকারে 
স্বরে বসব । তুপুহোর কাছ থেকে ইংগিত পাওয়। মাত্র মাটিতে হাত চাপড়ে এক 
“ছন্দময় বাজনার সর স্য্টি করতে লাগল । প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর ভ্রত তালে। 
ক্রমশ এক ছন্দময় এীক্যতান হ্যা হল। হঠাৎ একগ্রন ঢাক বাজিয়ে তাদের কে 
যোগ দিল । ছুটে! কাঠির সাহাষ্যে হাড়ের মতো শুকনো! ফ্লাপা কাঠের ঢাকে এক 
গুরুগন্ভীর সুউচ্চ আওয়াজ তুলতে লাগল । 

ঢাকের বাজনা! যখন প্রাথিত উত্তেজনার তুজশীর্যে উঠল, দুর্বার প্রাণচাঞ্চল্যের 
তখনই হল শুরু । সংগীতের উদাত্ত ঝংকার | হঠাৎ একজন নৃত্যচটুল মেয়ে--গলাগন 
ফুলের মালা, কানের পিছনে গৌঁজ। ফুলের গুচ্ছ-_লাফিয়ে ঢুকে পড়ল এই বৃত্বে। 


তারপর গ।নের তালে তালে মে তার অনাবৃত প।ই।টু বেঁকিয়ে লিলায়িত ভঙ্গিতে 


কোমর ছুলিয়ে হাত ছুটো মাথার উপরে তুলে নাচতে লাগল। ঠিক পলিনেশীয় 
কায়দায় । অপূর্ব নাচল মেয়েটি। একসময় দেখ। গেল সমগ্র জনতা হাতে তালি 
বাজজাচ্ছে। আরও একটি কিশোরী বৃত্তে ঢুকে পড়ন লাফিয়ে -_তারপর আর একটি। 
এক অবিশ্বান্ত ছন্দময় সহজ ভঙ্গিতে রমনীয় ছায়ার মতে বৃত্তাকারে নাচতে লাগল। 
মাটিতে ধপাধপ হাতের আঘাত, একটান। গান, ঢাকের আনন্দপঞ্ারী বাসটি ভ্রুত তালে 
পর্দা থেকে পর্দায় লাফিয়ে চলতে লাগল। সেই সঙ্গে £নাচও উদ্দাম হয়ে উঠল-_ 
দর্শকরাও হাততালি ও বাহব। দিতে লাগল ছন্দময় ভঙ্গিতে । 

এটাই ছিল সে যুগে দক্ষিগ সমুদ্রের অর্থাৎ প্রপান্ত মহাসাগরের ছবীপের স্বাভাবিক 
জনজীবন। আকাশে তারার প্রদীপ মিটি মিটি জলছে। ফুলের গন্ধে মাতাল রাত 
মু ছন্দে এগিয়ে চলেছে । ঝি-ঝি পোকার অশ্রাস্ত ঝিঝি শক ভেসে আলছে। 
আনন্দে উদ্বেল তুপগুহো। আমার কাধে মহ আঘাত করল । 

“মাই তাই? প্রশ্ন করল সে। 

ছা, মাই তাই, বললাম আমি। 

'মাই তাই? অন্ত্দেরও সে একই প্রশ্ন করল। 

“মাই তাই'--তারাও জোরের সঙ্গে লল। এট! তাদের মনের কথা। 

“মাই তাই» তুপুহো। মাথা ঝাঁকাল। নিজেকে দেখিয়ে জানাল, সে নিজেও খুব 
উপভোগ করছে--প্রাণভরে । 

এমন কি টেকার কাছেও তোজোৎ্সব অপূর্ব মোহময় হয়ে উঠেছে। 

রারোরিয়ায় এই প্রথম সাদা মানুষের! নাচের উত্সবে উপস্থিত। আরও দ্রুত 
থেকে হ্রুততর লয়ে ঢাক পেটানো, হাততালি, গান ও নাচ চলেছে । এবার একটি 
কিশোরী নাচুনে মেয়ে বৃত্তের মধ্যে নাচ থামিয়ে একই জায়গায় দাড়িয়ে রইল-_-হের- 
মানের দিকে হাত বাড়িয়ে দেহ মুচড়িয়ে প্রচণ্ড বেগে নাচতে লাগল। হেরষান 


২১০ কর্ঈনটকি 
ঈাড়ির আড়ালে কুই-ফুই আওয়াজ করতে লাগল । কি ভাবে ব্যাপারটা গ্রহণ করবে 
বুঝতে পারছে না। 

থেলুড়ে ভাব দেখাও”, ফিসফিস করে বললাম আমি, 'তুমিও তো৷ একজম চৌখোস 
নাচিয়ে ।” 

জনতা অসীম আনন্দে ফেটে পড়ল । হেরমান ধাঁপিয়ে পড়ল। কিছুটা গুড়ি 
মেরে দেহ মুচড়িয়ে হলা-নাচের ছুরূহতম অঙ্গভঙ্গি টুকরতে লাগল । একটু পরে বেন্ট 
আর টরস্টেইনও সেই বৃত্তে লাফিয়ে পড়ল- নাচে যোগ দিতে । .এমন তীব্র নাচতে 
লাগল ধে গ! দিয়ে ঘামের বন্তা বইতে লাগল । আর এই নাট এমন একটা তুকে 
উঠে গেল ঘে একমাত্র দীর্ঘপাত তালে চাকই বাজতে লাগল আর তিন হুলা নাচিয়ের 
মাচের গতি এমন তুঙ্গে উঠে গেল ষে তার। পপলার পাতার মতো কাপতে লামল ? 
এবার নৃত্যগ্গীতের অবসান ঘটল। ঢোল বাজানো হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। 

আজকের সন্ধ্যা আমাদের করায়ত্ত । উৎসাহ-উত্তেজনার সীঙ্গা*পরিসীম। নেই । 

উৎসবেরংপরবর্তী কার্ধক্রম--বিহগ-নৃত্য । রারোরিয়ার উৎসব অনুষ্ঠানের একটি 
প্রাচীনতম কার্ধক্রম । মেয়ে আর পুরুষের! ছুটো৷ দলে ভাগ হয়ে ছন্দোময় লীলায়িত 
ভঙ্গিতে সামনে লাফিয়ে এগিয়ে যায় পাখির ঝাঁকের দ্লপতিকে অনুসরণের অন্থকরণে । 
নাচিয়েদের দলপতি পাখিদের দলপতির খেতাব গ্রহণ করলেও প্রকৃত নাচে যোগ না 
দিয়ে অদ্ভূত দেহভঙ্গি করে । নাচ শেষ হলে তুপুহে! বুঝিয়ে দিল ভেলার সম্মানার্থে 
এই নৃত্যানুষ্ঠান । আবার নাচের পুনরাবৃত্তি হবে। এবার *নাচিয়েদের হ্লপতির 
স্থান নেব আমি। আমার মনে হল নাচিয়েদের দলপতির মুখ্যত কাজ হল মুখে 
বুনো গর্জন তোলা, কোমর থেকে ঝুঁচকি পর্যস্ত বেঁকিয়ে লাফান, দেহের পিছন 
মোচড়ান আর হাত ছুটে। মাথায় তুলে ঝাঁকান। আমি ফুলের মালাট1 টেনে মাথার 
উপর তুলে নৃত্যের রণাঙ্গনে প্রবেশ করলাম। নাচের তঙ্গিতে আমিও দেহকে 
বাকাতে লাগলাম । আমি দেখলাম তুপুহে। হাসছে-_হাসতে হাসতে টুল থেকে প্রায় 
পড়ে যাওয়ার যোগাড় । সংগীত ক্রমশ.ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। কারণ 
গায়ক ও নাচিয্নেরাও তুপুহোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। 

এখন বুড়ো "বুড়ি, তরুণ-তরুণী, মেয়ে-পুর্রষ সবাই নাচতে উত্হক। আবার ফিরে 
আসছে ঢোল বাজিয়ে আর মাটি চপাড়নেওয়ালারাও” এসে- উপস্থিত হয়েছে । শুরু 
হয়ে গেল উদ্দাম হুলখ-হুল1 নাচ রৈ-রৈ শব্ষে। প্রথমে হুলা-মেয়ের| সেই বৃত্তে লাফিয়ে 
এসে নাচকে এমন, এক তুক্গ পৌছে দিল ষে তা উন্মতততার পর্যায়ে উঠে গেল। 
নাঁচে যোগ দিতে আমাদেরও আহ্বান জানান হল--_মারও অদেক মেয়ে-পুরুষ নাচে 
যোগ দ্দিতে লাগল- দেহকে নানাভাবে বেঁকিয়ে সুচড়িয়ে ক্রুত থেকে ক্রেততর “বেগে 
নাচতে লাগল । খুলির ঝাড় উঠল। 


কন-টিকি ২১১ 


কিন্তু এরিকফে কোন মতেই নড়ান গেল না? ভেলার উপরের স্যাতস্যাতানি ও 
জলের ঝাপট! আবার তার অদৃষ্ট লামবাগে| বাতকে চাগিয়ে তুলেছে। বুদ! 
ইয়টচালকের মতো! বসে আছে,_-আড়ই্, একমূখ দাড়ি, পাইপ থেকে ধোস্স ছাড়ছে 
শুধু। হুল! নাচিয়ে মেয়েরাও তাকে টলাতে পারেনি-ওরা তাকে আসরে টেনে 
নামাতে যথেষ্ট লোভ দেখিয়ে ছিল। সে একটা ভেড়ার চামড়ার ট্রাউজার পরে 
আছে। হুমবোলন্ড শরোতের এলাকার শীতলতম রাতে পরত এটাকে । রবিননন 
ক্র,সোর এক অবিকল অন্রৃতি। নারকেল গাছের তলায় বিরাট শ্শ্র নিয়ে বসে 
আছে, দেহ কোমর অবধি অনাবৃত-_পায়ে ভেড়ার চামড়ার ব্রিচেস বা আটে 
পাজামা । একের পর এক সুন্দরী কিশোরী তার গ্রীতি কাড়তে চেষ্টা করতে লাগল--- 
কিন্ত বৃথাই। সে শুধু গম্ভীর মুখে পাইপ টানতে লাগল । মাথার চুলের জঙ্গলে 
ফুলের মালা বসানো । 

এইবার একজন ্থগঠিতদেহ মহিল। নৃত্য-রণাঙ্গনে প্রবেশ করল। প্রতিটি 
সাংসপেশী বলিষ্ঠ । কয়েকটা ূপময় ভজিতে নাচের কসরত দেখিয়ে দৃঢ় সন্বর় নিয়ে 
এগিয়ে গেল এরিকের দিকে । ওকে দেখেই শঙ্ষিত হয়ে উঠল এরিক । এই রণরঙ্গিনী 
অর্দানী তার মন কাড়বার জন্য মুখ হাসিতে ভরিয়ে হাত শক্ত করে চেপে ধরে তাকে 
টুল থেকে টেনে তুলল । এরিকের আটে পাজামার বাইরেট। ভেড়ার চামড়ার কিন্ত 
ভিতরটা লোমের । দেখে হাসি সম্বরণ কর! কঠিন।' অধিকন্ত পাজামার পিছনের 
-শ্রকট? জায়গ! ছেঁড়া । কাজেই সেখান থেকে একগুচ্ছ সাদ লোম বেরিয়ে আছে-- 
দ্বখাচ্ছে ঠিক' খরগোসের লোমের মতো । খুব অনিচ্ছাসত্বেও ওকে অঙ্কুসরণ করতে 
বাধ্য হল এরিক-_খুঁড়িয়ে খু'ড়িয়ে চলল নাচের অঙ্গনের দিকে । এক হাতে পাইপ 
আর এক হাত যেখানে লামবাগে। ব্যথাট। কষ্ট দিচ্ছে সেখানটা খিমচে ধরা। হখনই 
এরিক চক্রাকারে লাফাতে চেষ্টা করছে, ট্রাউজার থেকে হাতট? ছেয্চে দিতে বাধ্য 
হচ্ছে। মাথায় জড়ানে। মালা এই বুঝি পড়ে যায় আর কি, সেই আতঙ্কে কাট! হয়ে 
থাকতে হচ্ছে। এপ্দিকে গলার মাল! আর-এক দ্বিকে ঝুলে পড়ছে যেই, হাত দিয়ে 
পীজামাট। . চেপে ধরতে চেষ্টা করছে। মালাগ্ুলে। নিজেদের ভারেই গড়িয়ে ঘেতে 
লাগল । সেই মর্দানী মহিলাটি ঘষে তার সামনে নাচের ভঙ্গিতে লাফাচ্ছিল--সে বেশ 
বূদিক । আমাদের মুখের নিবিড় শ্মশ্র ভে্ব করেও হাসি ছিটকে বের হয়ে আসতে 
কাগল।' সেই বৃত্তে ঘার। ছিল, তারাও নাচ থামিক্সে ওদের ছুটিকে দেখতে লাগল-- 
হুলা-এরিক আর তারীওজন, মহল! চক্লাকাচর নাচের ভঙ্গিতে লাফাচ্ছে! নারকেল 
ফুজ তেব করে তীর ছালির রোল চারফিকে ঝরে পড়তে লাগল | এক সময় থাষতে হঙ্গ 
খের ভুজবফেও। কারণ এই হান্তক্র দৃষ্ত দেখে বাজিয়ে আর মাচিয়েফের হাসি 
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ভোর পর্যস্ত এই ভোজোৎ্সব চলল । এবার আমাদের একটু বিশ্রাম নিতে দেওয়া 
হল। আবার একশ সাতাশ জনের সঙ্গে করমর্দন। আমর ঘতদিন এই দ্বীপে 
ছিলাম, গ্রতি্দিন সকালে ও বিকেলে প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করতাম। গ্রামের 
প্রতিটি বাড়ি থেকে কিছু কিছু নিয়ে ছট। বিছানা তৈরি করে সেই মিলন-আবাসনে 
পাশাপাশি রখ হয়েছে দেয়াল ঘেষে । এখানে আমরা রূপকথার সাতট? ক্ষুদে 
বামনের মতো। পাশাপাশি শুয়ে থাকতাম । আমাদের মাথা থেকে ফুলের মাল? ঝুলত। 
ফুলের সে কি মিষ্টি মনমাতানো গন্ধ ! 

পরের দিন যে-ছ বছরের ছেলেটার মাথায় ফ্লোড়। হয়েছিল তার অবস্থা খারাপের 
দিকে গেল। দেহের তাপ উঠে গেল ১*৬ ভিগ্রীর কোঠায় । মাহ্ছষের হাতের মৃঠির 
মতে! বড় বিশ্ফোটক--যন্ত্রণায় দপ দপ করছে। 

এইভাবে অনেক ছেলে এখানে মার] যায়, টেকা জানাল। আমর ঘদ্দি চিকিৎসা 
করে সারিয়ে না ভুলতে পারি, এ ছোড়াটাও আর বেশি দ্বিন বাঁচবে না। আমাদের 
কাছে অনেকগুলে। পেনিসিলিন ভরতি বোতল ছিল। কিন্তু একট ছোট ছেলে কট? 
বড়ি সহা করতে পারবে জানতুম না আমরা। ছেলেট। ঘ্দি আমাদের চিকিৎসায় 
মারা যায়--গুরুতর পরিস্থিতি ঘটতে পারে । 

মুট আর টরস্টেইন আবার রেডিও বের করে সব থেকে উঁচু নারকেল গাছের মাথায় 
এয়ারইআ্যাল খাটিয়ে লস আ্যাঞ্জেলসে নিজেদের ঘরে বসে থাক] হাল ও স্রান্ক-_অনৃষ্ঠ বন্ধু 
দু'জনের সঙ্গে বেতার সংযোগের চেষ্টা করল। ফ্রাঙ্ক একজন ভাক্তারকে টেলিফোনে : 
ডেকে পাঠাল। আমরা রেডিও-এর চাবি ঘুরিয়ে ছেলের রোগের সবরকম উপসর্গ 
ও আমাদের কাছে কি কি ওষুধ আছে তারও ফিরিস্তি দিলাম। ফ্রাঙ্ক ভাক্তারের 
নির্দেশ রেডিও মারফত জানিয়ে দিল। ছেলেটির নাম হাউম্নাতা1। ে-কুটিরে বিকারের 
ঘোরে যন্ত্রণায় ছটফট করছে সে আর গায়ের অর্ধেক লোক জড় হয়ে চোখের জল 
ফেলছে আর সোরগোল বাধিয়ে তুলেছে--সেখানে গেলাম আমরা । 

হেরমান ও হুট চিকিৎসা শুরু করে দিল । আমরা গ্রামবাসীদ্দের রোগীর ঘরের 
ৰাইরে রাখার চেষ্টায় প্রয়াসী হলাম। ফুটস্ত গরম জল ও ধারাঁল একখান ছুরি 
চাইলাম ঘখন, ছেলের মায়ের তে৷ ভিরমি খাবার মতো অবস্থা । ছেলেটির মাথা 
কাষিয়ে ফ্রোড়ায় অস্ত্রোপচার কর! হল । এত পুষরক্ত জমেছিল যে ছুরি বসাতে পৃ 
রক্ত ছিটকে ঘরের ছাদে গিয়ে লাগল । তাই না দেখে কয়েকজন দ্বীপবাসী ক্ষেপে 
জোর করে ঘরে ঢুকে পড়ল । তার্দের আবার বল প্রয়োগ করে ঘর থেকে বের করে 
দিতে হল । একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত । ফোড়ায় অস্ত্রোপচারের পর ঘা-ট1 ধুয়ে 
মুছে-বীজাহুমুক্ত করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া! হল। তারপর পেনিসিলিনের সাহায্য 

নিল।ম। ছুদিন-ছ্রাত জর খুব বেড়ে গেল-গুতি চার ঘণ্টা অন্তর অন্তর ঘা পরিষার 
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করতে লাগলাম । ঘায়ের মুখও ধোল। রাখতে হচ্ছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় লস আযকে- 
লসের ডাক্তারের জঙ্গে নিয়মিত ধোগাধোগ কর] হত। হঠাৎ ছেলেটির জর কমতে 
সুরু করে দিল। পৃ'ধ জমতে বাঁধা দিতে প্রাজমা ব্যবহার করা হত। ঘা শুকোচ্ছে। 
ছেলেটির জান ফিরে এসেছে । হাসি দেখা দিয়েছে মুখে। সে সাদা আদমীদের 
আন] ছবির বই দেখার বায়না ধরল--ষাতে আছে মোটরকার গরু ও বছতল। বাড়ির 
দু । 
সং্যাহ খানেক পরে-_হাউমাতা৷ অন্ত ছোট ছেলেদের সঙ্গে বেলাতৃমিতে খেল! 
করছিল। মাথায় বড় একটা ব্যাণ্ডেজ বাধা । শলীগগিরই ব্যাণ্ডেজে খুলে ফেলার 
আদেশও পেয়েছে। 
ছেলেটি সুস্থ হওয়ার পর এ গায়ে আরও অনেকের অস্থথ দ্বেখ দিল। রোগের 
যেন শেষ নেই। কারুর দাঁতে ব্যথা- পাকাশয়ের আগ্রিক রোগে ছোট বড় অনেকেই 
ভোগে আর ছোটদের ফ্রোড়া তো প্রায় ঘরে ঘরে । আমর] রোগীদের পাঠিয়ে দেই ভ. 
হেরমান ও ড. ছুটের কাছে। তারা খাওয়। দাওয় নিয়ন্ত্রণ সন্ধে নান] নির্দেশ দেয় । 
তার্দের ওষুধের বাক্সের বড়ি বটিক৷ ও মালিশ প্রায় নিঃশেষ । কারুর কারুর রোগ 
ভালো হয়ে গেল। তবে কারুরই রোগ না সারলেও বাড়ে নি। ওষুধের বাক্স খালি 
হয়ে গেল। আমর] ঘইয়ের পরিজ কোকে। তৈরি করে খেতে দিতাম--বাধুরোগা- 
ক্রাস্ত মেয়েদের ক্ষেত্রে ত1 ধন্বস্তরির কাজ করত। 
আমরা এই বাদামী বন্ধুদের সঙ্গে খুব বেশিদিন থাকতে পারিনি । সেই ভোজোৎং- 
সবের পর আবার নতুন অনুষ্ঠানের সুচনা! হুল। আমাদের রারোরিয়ার নাগরিকত্ব 
প্রদান করা হুবে। দেই সঙ্গে পলিনেশীয় নামকরণও করা হবে। আমার তেরাই 
মাতিয়েতা নামট। তাহিতিভে চললেও এখানে চলবে না। 
একটা বাগানের মধ্যে ছ-টা টুল রাখা হল। গাঁয়ের লোকের! সাত সকালে জড়ে। 
হতে লাগল সেখানে- যাতে বৃত্তের প্রথম সারিতে জায়গা করে নিতে পারে। 
তাদের মধ্যে টেকাও আসন নিল । গলভীর মৃখ। সে প্রধান হলেও যেখানে প্রাচীন 
অনুষ্ঠান অহ্টিত হয়, সেখানে তার স্থান সাধারণের মতো। তুপুহো এই অঙ্ুষ্ঠানের 
পূরধা হল। 
সবাই চুপচাপ বসে। ভীষণ উদগ্রীব । এমন সময় বেশ ঠাটঠমকের হে তুপুহো 
গভীর ও ধীর পায়ে এল এগিয়ে । হাতে গাটওয়ালা মোট ছড়ি। এই পরিস্থিতির 
গুরুত্ব সম্বন্ধে খুবই ওয়াকিবহাল সে। খন সে এগিয়ে এল সবার চোখ তার উপর 
পড়ল। গভীর চিন্তায় বপ্ু। আমাফের সামনে এসে চাড়াল সে। নেতৃত্বে তার 
জন্মগত অধিকার । অন্ভুত বত] সময়োপযোগী অভিনেত]। 
প্রধান গায়ক চোল বাডিয়ে ও নাচের অধিনাঁয়কদের দিকে তাকাল। তারপর 
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নেই গাটওয়াল। ছড়ি এক এক দলের দিকে তুলে ধরতে লাগন মাপা কথায়, ছোট 
ছোট স্পষ্ট নির্দেশ দিতে লাগল । এবার সে তাকাল আমাদের দিকে । হঠাঁৎ বড় 
ধড় চোখ ছুটো বিশ্ফারিত হয়ে উঠল । চোখের বড় বড় শ্বেতচ্ছদর দাঁতের মতো। ঝকঝক 
করছে তামাটে বাদামী মুখের পটসূমিকায়। অভিব্যক্তিপূর্ন সে-মুখ। আবার 
গাটওয়াল! ছড়িটা উত্তোলিত হুল শৃণ্যে-ঠোঁঠ থেকে কথার শ্রোত প্রবাহিত হতে 
লাগল নিরুদ্ধ গতিতে । প্রাচীন মন্ত্র অনর্গল উচ্চারিত করে যেতে লাগল । বুড়োর! 
ছাড়া কেউ তার অর্থ অন্থধাবন করতে পারল না। কারণ মন্ত্রের ভাষ! স্তপ্রাচীন-- 
বছকাল বিস্বৃত। | 

সে ধা বলল টেকা তা অনুবাদ করে দিতে লাগল । তুপুহো৷ বলল, খিনি প্রথম 
এই ঘীপে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন তার নাম রাজা টিকারোয়। উত্তর থেকে 
দক্ষিণে, পূব থেকে পশ্চিমে এবং মানুষের মাথার উপরের আকাশ নিয়ে জলম্থল অস্তরীক্ষ 
উপত্ৃদ বেষ্টিত এই বলয়াকার প্রবাল দ্বীপের উপর রাজত্ব করে গেছেন তিনি । 

রাজ। টিকারোয়। সম্বন্ধে প্রাচীন লোকগাথ। সমগ্র গায়ক মণ্ডলী গাইতে লাগল। 
তুপুহে! তার বিরাট হাতখানা৷ আমার বুকের উপর স্থাপন! করে শ্রোতাদের দিকে 
তাকিয়ে বলল, সে আমার নামকরণ করছে তেরোয়। টিকারোয়। বা টিকারোয়ার 
প্রেত-আত্মা। 

গান শেষ হলে হেরমান ও বেন্টের পাল! এল। তাদের বুকেও বিরাট হস্ত ন্যস্ত 
হল একের পর এক। তাদের নাম হল- তুপুহো-ইতেতাহয়া ও তোপাকিনো । ছুজন 
প্রান বীরের নাম। বীভৎস সামুত্রিক দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল তারা-_রারোরিয়া 
প্রবাল-প্রাচীরের প্রবেশ মুখে নিহত করেছিল তাকে। 

ঢাকী কয়েক দফ! প্রচণ্ড বেগে ঢাক বাজাল। এমন ময় মেওটি পরনে দুজন বলিষ্ঠ 
জোয়ান, হাতে দীর্ঘ বর্শা, এগিয়ে এল লাফিয়ে । বর্শাটা মাথায় ও হটুট বুফের কাছে 
তুলে তার ভ্রুত বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এল আর এপাশে-ওপাশে তাকাতে লাগল । 
আবার ঢাকের বাদ্যি শুরু হতেই লাফিয়ে উঠল শৃণ্যে-রীতিমতে! নৃত্যছন্দে আইু- 
নিক যুদ্ধের মহড়া দিতে লাগল হৌথ নাচের ভঙ্গিতে । সমস্ত ঘটনার্ট। অভিনীত 
হল অতি অল্প সময়ের জন্ত আর খুবই ক্রুত গতিতে । সমৃক্র দানবের সঙ্গে বীরোর্টিত 
যুদ্ধের মহড়া। সংগীত ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে টরস্টেইনের নামকরণ সমাপ্ত হল। 
নাম হল তার ম্যারোয়েক-_এই গায়ের এক প্রাচীন রাজার মমি । এরিক ও হুটের 
নাম হুল-_তানে-মাতারাউ আর তেফাউচ্থ্ই। অতীতের ছুজন নাবিক ও সমূকরের 
বীর। এই নাষকরণের দীর্ঘ একথে'য়ে সঙ্গীতাতিনয় ঝড়ের বেগে স্রমাঁণ্ত হল-_চলল 
অনর্গল বাগবিস্তার । আর এমন অবিশ্বাদ্য ধর্টিকা গতিতে সম্পাদিত হল সমস্ত অনুষ্ঠান 
থে উপভোগ্য করে তোল! ও অনের উপর দাগ কাটাই এর মূখ্য উদ্দেশ । | 
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অন্ষ্ঠান সমাণ্। আর একবার রারোরিয়ায় পলিনেশীয় বাসিন্দাদের মধ্যে 
আবির্ভাব ঘটেছে শ্বেতকায় শবশ্রুমণ্ডিত মান্গষের | মেয়ে-পুরুষের ছুসারি নাচিয়ে এগিয়ে 
এল । পরনে বিহ্নিকর। চ্যাপট1 খড়ের ঘাঘরা, মাথায় লেবুজাতীয় ফলের তিতরের 
ছালের আশ দিয়ে তৈরি মৃকুট। নাচতে নাচতে এগিয়ে এল তারা আমাদের দিকে । 
মুকুটগুলো৷ নিজেদের মাথা! থেকে খুলে পরিয়ে দিল আমাদের মাথায়] আমাদের 
কোমরেও মর্মরিত খড়ের ঘাগ্ধর] জড়াতে হল। উৎসব নিরবচ্ছিন্ন ধারায় গড়িয়ে যেতে 
লাগল। 
একদিন ফুলের পোশাকপর! রেডিও চালকরা রারোটোঙ্গার লোকটির সঙ্গে বেতার 
যোগাযোগ করল। লোকটিও তাছিতি থেকে পাওয়া একটি খবর পরিবেশন করল। 
গ্রশাস্ত মহাসাগরের ফরাসী কলোনীর গভর্নর আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । 
প্যারি থেকে নির্দেশ এসেছে । আমাদের এখান থেকে তাহিতি নিয়ে যাবার গন্য 
সরকারী দ্ষুনার তামারাকে (মধ্য যুগের ছুই মাস্তলযুক্ত জাহাজ ) পাঠান হচ্ছে। 
কাজেই কবে ছোবড়া নিতে দ্কুনার আনবে সেই অনিশ্চিত প্রতীক্ষায় আর বসে থাকতে 
হৰে না। তাহিতি ফরাসী কলোনীর কেন্দ্র-ঞ্চল। তাছাড়া এটাই একমাত্র তাপ 
সবার সঙ্গে সারা পৃথিবীর যোগাযোগ আছে। আমাদের নিজেদের জগতে ফিরে 
আসতে হলে তাহিতি হয়ে যেতেই হবে। 
রারোরিয়ার ভোজোৎ্সব এক নাগাড়ে চলেছে । একদিন সমুদ্রের দিক থেকে 
-অদ্ভুত সাইরেনের আওয়াজ শুনতে পেলাম । নারকেল গাছের মাথায় বসে যারা 
পাহার। দেয়, তারা জানাল লেগুনের গ্রবেশমুখে একটা জাহাজ ভিড়েছে। নারকেল 
বন ভেঙ্গে আমরাও ছুট দিলাম একেবারে বেলাভূমির দিকে । দ্বীপের অহবাতের দিক 
এটা । বেলাভৃমিতে ঠাড়িয়ে যে-দিক থেকে এসেছি, আমর! তার বিপরীত সমুদ্রের 
পানে তাকালাম। 
. লেগুনে চোববার পথের ঠিক বাইরে একট। জাহাজের আলোক বত্তিক দেখতে 
পেলা্। বেশ, পরিফার ঝকঝকে রাত। আকাশে অগণিত নক্ষত্র। একটা বড় 
স্ুনারের প্রশস্ত হাল.ও ছুটে! মাসল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এটাই কি গভন'র প্রেরিত 
জাহাজ ধেটা.আমাদের নিভে আসছে ? ভিতরে ঢুকছে ন। কেন জাহাজট। 1 
স্বীপবাসী ক্রমশ উৎকণ্টিত হয়ে উঠতে লাগল । এবার আমরা বুঝতে পারলাম 
'কি ঘটতে যাচ্ছে । জাহাজট1 ভারী। একদিকে কাত হয়ে পড়েছে_উলটে যাবে। 
বলের তলায় অদৃষ্তপ্রবালপ্রাচীরে আটকে গেছে। 
- টরস্টেইন একট আপ্পো হাতে নিয়ে সঙ্কেত করতে লাগ । কোথাকার জাহাজ ? 
'ায়োয়ীঃ--আলোর মারফত উত্তর এল । 
দ্বার়োরী' একটা ছোবিড়ার ক্ষুদার--যেটা হ্বীগ থেকে হীপান্তরে আসাহাওয়! 
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করে। রারোরিয়। থেকে ছোবড়া নিতে এসেছে । জাহাজের ক্যাপ্টেন, নাবিকরা 
সবাই পলিনেশীয় । তারা সমুদ্রে কোথায় প্রবাল প্রাচীর আছে সেশ্সন্বদ্ধে যথেষ্ট 
ওয়াকিবহাল । কিন্তু লেগুনের বাইরের সমুদ্রের শ্রোতধার1 অন্ধকারে ভাদের দে 
বিশ্বাসঘাতকতা করেছে । সৌভাগ্যবশত জ্ষুনারট1 হ্বীপের অনুবাতে আছে । 
আবহাওয়া মোটামুটি শান্ত। মাস্তলের সঙ্গে মোটা মোট] কাছি বেঁধে কাছির আর 
এক প্রান্ত নৌকো করে হ্বীপে এনে নারকেল গাছের গুড়িয় সঙ্গে বেঁধে ফেল] হতে 
লাগল-_ঘাতে ন! জাহাজটা উলটে যায় যখন জোয়ারের জল ভাটির টানে লেগুন 
থেকে বের হয়ে ষেতে শুর করবে। দ্বীপের লোকের সবকটা ক্যান্থ জলে ভাসাল 
জাহাজের মালপত্র উদ্ধার করে নিয়ে আসতে । জাহাজে নব্বই টন যুল্যবান ছোবড়া 
আছে। বস্তার পর বস্তা কাত হওয়] জাহাজ্ত থেকে ক্যাঙ্ছতে নামান হতে লাগল। 
তারপর ভাঙ্গায় বয়ে নিয়ে আসা হবে । 
গভীর জলেও দ্কনারটা আটকে গেছে মগ্ন চড়ায়। শোতের ধাক্কায় লাফাচ্ছে, 
ছুলছে। শেষ পর্যন্ত জ্রাহাজের এক জায়গায় ফুটে হয়ে গেল। সকালের দিকে দেখা 
গেল স্কুনারটার অত্যন্ত কাহিল ও সঙ্কটজনক অবস্থা । ক্যানন আর নিজেদের নৌকোর 
সহায়তায় একশ পঞ্চাশ টনের ভারী জাহাভ টাকে স্থানচ্যুত করার নাবিকদদের সব চেষ্ট] 
ব্যর্থতায্র পর্যবসিত হল। যেখানে আটকে আছে সেখানেই ঘ্দি অনবরত নড়াচড়া, 
*ক্ষবম্প করে, তাহলে জাহাজটা ক্রমশ টুকরে। টুকরে। হয়ে ধাবে। আবহাওয়ার যদি 
পরিবর্তন হয়, শ্োতের টানে শৃন্যে উৎক্ষি্ড হবে জাহাজটা--ত্বরঙ্গের কবলে পড়ে এ 
সঙ্গীন বেহাল অবস্থার ত্ষ্টি হবে। 
জাঁহাজটার কোন রেডিও-ব্যবস্থাদি নেই । আর থাকলেও তাহিতি থেকে উদ্ধার- 
কারী জাহাজ পাওয়াঁও অসম্ভব । ইতিমধ্যে স্কুনারটা আবতিত হতে হতে ধ্বংসন্তূপে 
পরিণত হবে। বিস্ত ত1 সত্বেও একমাসে দু-ছুবার রারোরিয়ার প্রবাল প্রাচীরের গ্রাস 
থেকে শিকার ফসকে গেল । 
স্দিন ছুপুরের দিকে পশ্চিমে দিগন্তের কোলে তামারাকে দেখা গেল। রারোরিয়। 
থেকে আমাদর নিয়ে ঘেতে পাঠানো হয়েছে তাকে | জাহাজে যারা ছিল তারা তো৷ 
অবাক! কোথায় তারা একটা ভেলা দেখবে আশা করে এসেছে, নেখানে কিনা 
একটা বিরাট স্কুনারের মাম্বল দেখতে পাচ্ছে] অসহায়ের মতে] স্কুদারটা প্রবাল 
প্রাচীরের বুকে পড়ে আছে আর শ্োতের আবর্তে খাবি খাচ্ছে! 
তামারায় আছেন ুয়ামোতু ও তুবুয়েই স্বীপপুঞ্ধের ফরাসী প্রশাসক মসি রব ফ্রেদরিক 
আনে! ফরাসী গর জাহাজের স্ঙে তাকেও পাঠিয়েছেন আমাদের অভ্যর্থনা 
জানাতে । ওকটা ফরাসী মুভি ক্যামেরাও আছে জাহাজে-- একভন টেজিবার্তা 
প্রেরকও। কিন্তূ জাহাজের নি ও নাবিকরা সবাই 78 । মসিষু আনের 
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জন্ম তাহিতিতে। বাপ-মা ফরাসী । একজন নামকরা নাবিক। তিনি তাহিতির 
ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে জাহাজ পরিচ'লনার দ্বায়িত্ব চেয়ে নিলেন। ক্যাপ্টেন এই 
বিপদ্দসঙ্কুল এলাকায় পরিচালন-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পেরে খুশি। তামার অসংখ্য 
ডুবো প্রবাল-প্রাচীর ও জলের ঘুণর্ণ এড়িয়ে ঘেতে লাগল। জাহাজ দুটোকে মোটা 
কাছি দিয়ে বাধা হল। আনে এবার তার বিপজ্জনক ও কুশলী অবঘাতন ক্রিয়া 
বা জাহাজকে পাক খাওয়ানোর খেলা চালাতে লাগলেন। এদিকে জোয়ারের জল 
জাহাজ দুটোকে একই ও্বাল-প্রাচীরের দিকে নিয়ে ঘাঁওয়ার মারাত্ুক চেষ্টা চালিয়ে 
ঘেতে লাগল । 

জোয়ারের জল ঘখন তুঙ্গে উঠল মায়োয়ী প্রবাল-প্রাচীরের বন্দী দশ] থেকে মুক্তি 
পেল। তামার! ত1কে গভীর জলে টেনে নিয়ে এল । এবার জাহাজের খোলের ফুটো 
দিয়ে হ-ছ শকে জল ভিতরে ঢুকতে লাগল । যত তাড়াতাড়ি পার যায় ফুটো-হওয়। 
জাহাক্টাকে লেগুনে টেনে নিয়ে যেতে হবে। তিন দিন জাহাজটা গা থেকে কিছু 
দূরে জলমগ্ন অবস্থায় রইল-_জল বের করে দেওয়ার পাম্প দিবারাত্রি কাজ করা সবেও। 
হ্বীপ্রে সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তে। ডুবুরীর] দণ্তার পাত ও পেরেক নিয়ে জলের তলায় গিয়ে 
ফুটোগুলো বন্ধ করার কাজে লেগে গেল। তাহলে জাহাজটাকে তামার সঙ্গে করে 
পাহার। দিয়ে নিয়ে ষেতে পারবে তাহিতিতে নৌ-ঘাটায়। অবশ্ঠট পাম্পের সাহায্যে 
জল বের করে দেওয়ার কাজ অবিচ্ছিন্ন চলতে লাগল । 

মায়োয়ীকে পাহার। দিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা প্রস্তত হলে আনে লেগুনের জলের 
তঙগায় ডুবে! প্রবাল ত্ুপের বেড়াজাল ভেদ করে তামারাকে কন-টিকি দ্বীপের দিকে 
নিয়ে চললেন--ভেলাট] ও মায়োস়ীকে পিছনে বেধে । তামারাকে লেগুন থেকে বের 
হয়ে যাবার মুখের কাছে চালিত করে নিয়ে যাওয়া] হল। মায়োফ়ীকে কাছাকাছি 
বেঁধে রাখা হল | সমুদ্রে ধ্দি ছিদ্রপথে জল ঢুকে জাহাট] ডুবে ঘায়, তখন জাহাজের, 
নাবিকদের তামারাক্ চালান করে দেওয়া আর কষ্টকর হবে না। 

রারোরিয়। থেকে বিদায় নেওয়ার পর্ব খুবই বেদন1দায়ক হয়ে উঠল । যার] হাটতে 
পারে বা হামাগুড়ি দিতে পারে, সবাই জাহাঞজ ঘাটায় জড়ে। হল আমাদের বিদায় 
জানাতে । নাচে গানে মুখরিত করে তুলল বেলাভূমি যখন আমাদের নৌকো করে, 
তামারায় নিয়ে ষেতে লাগল । এ 

তুপুহোকে সবার মাঝখানে দেখা ঘাচ্ছে--ছোট্ট হাউমাতাকে ধরে আছে । কাঁদছে, 
হাড়ি মাতা । বলীয়ান প্রধানের গাল বেয়েও টসটন করে জল গড়িয়ে পড়ছে । জেটিতে 
এমন কেউ ছিল না ধার চোখ শুকনো! । কিন্ত গান ও বাজনা মুহুর্তের ভন্যও বন্ধ 
হয়নি | তরঙ্জের গর্জন সব শব ডুবিয়ে দিলেও তার] আরও অনেবঙ্গণ গান ও বাজনার 


জল্সস। চালিয়েছে । 


১৮ কন-টিকি 


জাহাজ ঘাটায় দাড়িয়ে ধারা! গান করছে তার! ছ-জন বন্ধুকে হারাল। আম 
তামারার ডেকে রেলিং ধরে দাড়িয়ে ছিল।ম যতক্ষন ন। গ্রেট নারকেল গাছের আড়ালে 
আর নারকেল বন সমুদ্রে হারিয়ে গেল। আমরাও একশ সাতাশ জন বন্ধুকে হান্ালাম। 
এখনও সেই অস্তুত সংগীত কানে লেগে আছে। মন নিবিষ্ট করলে অস্তঃকর্ণে এখনও 
বেজে ওঠে_-“আমাদের সঙ্গে স্থৃতি বিনিময় করলে দেখতে পাবে, আমরা তোমাদের 
পাশেই আছি -_এমন কি যখন তোমর? স্থদূরে যাবে চলে। বিদ্ায়।” 
চারদিন পর। সমুদ্র গর্ভ থেকে মাথ1 জাগিয়ে উঠল তাহিতি। নারকেল কুঞ্জ 
'বেষ্টিত মুক্তার মালার মতো নয় । বন্ত বন্ধুর নীল পাহাড় আকাশের দিকে মাথা উচিয়ে 
আছে। তুঙ্গ শীর্ষে মালার আকারে পালকের মতো মেঘ ছেয়ে আছে। 
যতই কাছে এগিয়ে অমতে লাগল জাহাজ নীল পাহাড়ের গায়ে সমুদ্রের সবুজ 
চান দেখ। যাচ্ছে। সবুজের পর সবুঃজর ঢটেউ। মরচে লাগ পাহাড় ও ছুরারোহ 
পাহাড়ের পাশ থেকে রসাল ও শলাল সবুজের চল নেমেছে । গভীর গিরিখাত। 
উপত্যকা! পেরিয়ে এসে সমুদ্রে মিশেছে । সর্বত্র সবুজের সমারোহ । তীরের কাছে 
এলে, সমস্ত উপত্যকা ও সোনালী বেলাভুমির পশ্চাৎপটে তটদেশ জুড়ে ঘনপপ্লিবিষ্ট কচি 
নারকেল গাছের সারিও দেখতে পেলাম। স্থদূর অতীতে অপ্নযৎপাতের ফলে হট 
এই তাহিতি ঘ্বীপ। আগ্নেয়গিরি এখন মৃত। প্রবাল কীটের! তাদের পুর অস্থি 
'দিয়ে ঘিরে রেখেছে সমগ্র ভ্বীপটা। এর ফলে সমুদ্র ীপের মাটি ধুয়ে মুছে ফেলতে 
পারছে ন|। 
একদিন ভোরের দিকে প্রবাল প্রাচীরের বেষ্টনীর একট! ফাক-মুখ দিকে তাছিতি 
বন্দরে এসে ভিড়ল আমাদের জাহাজ। বন্দরের নাম পাপিতি। সামনে দেখতে 
পাচ্ছি গির্জার সুউচ্চ চূড়া, লাল ছাদ-__বিপুলকায় বনম্পতি ও নারকেল গাছের 
পাতার আড়ালে অর্থ ঢাক! পড়ে গেছে । তাহিতির রাঙ্গধানী পাপিতি। ফরাসী 
এলাকার সমুদ্রের একটি মাত্র শহর। আনন্দের রাজ্য । শাসনকর্তার আবাসস্থল । 
পূর্ব প্রশাস্ত মহাসাগরে যানবাহন ও লোক চগ্লাচলের নাতি-কেন্ত্র। 
আমর যখন বন্দরে প্রবেশ করলাম, তাহিতির জনদাধারণ অপেক্ষা করছি 
জাহাজ ঘাটায় ঠাসাঠ|সি হয়ে -:ধন একটা বর্ণাঢা জীবন্ত দ্বে়াল। সমগ্ন তাহিতিতে 
ব্থাওয়ায় ধেন খবর প্রচারিত “হয়ে গেছে। আমেরিকা থেকে ছুক্তর সমুন্র পেরিয়ে 
একট! পাই-পাই এসেছে। প্রত্যেকেই একবার দেখতে চায় ডেলাটাকে | 
সমুদ্র সৈকতের সঙ্গিছিত তৃনাচ্ছা্দিত ময়দানে কম-টিকিকে একট! সন্মানিক . স্থান 
দেওয়। হয়েছে। পাপিতির মেয়র আমাদের সাদর সম্বর্ধন| জানালেন। আর সমক্ত 
পলিনেশীয় দমাজের পক্ষ থেকে একটি পলিনেশীন় কিশোরী বুনো ফুলের এক বিরাট 
উক্ত উপহার দিল। তারপর এগিয়ে এসে প্রত্যেকের গলায় সুগন্ধি ফুলের আগ! পরিয়ে 


কন-টিফি ২১৯, 


ছিগনে “দক্ষিণ সমুস্ত্ের মুক্তা তাহিতি ঘবীগে আন্তরিক আহ্বান জানাল সকলকে । 

এই জনতার মধ্যে একটি মুখ আমি হস্তে হয়ে খুঁজছিলাম। তাহিত্তির সেই 
ঝুড়া বাপ যে আমাকে পোস্ত হিস্বে গ্রহণ করেছিল- তেরিয়েরকে। তেরিয়েরু 
এই ছ্বীপের সতেরটি *লগ্রধানের অধিনায়ক । না, সে হারিয়ে যায়নি । বিরাট 
মোটাসোটণ চেহারা আগে যেমন ছিল আজও তেমনি হাসিখুশি প্রাণচঞ্চল মানুষটি 
ভিড়ের ভিত্তর থেকে এগিয়ে এসে চিৎকার করে ভাকল-_তেরাই মাতিয়েতা | তার 
প্রশস্ত মুখাবয়বে হাসি ধেন উপচে পড়ছে। অনেক বুড়িয়ে গেছে মানুষটি কিন্ত 
এখনও মনকে অভিভূত করার মতে] অধিনায়কের সেই চেহারাটি অটুট আছে। 

“ড় দেরি করে ফেলেছ, হাসতে হাসতে বলল সে, “তবে শুভ জংবাদ বহন করে 
এনেছ তৃমি। তোমার পাই-পাই তাছিতিতে নীল আকাশের বার্তা এনেছে । এখন 
আমর] জানতে পারলাম আমাদের পূর্ব পুরুষের! কোথা থেকে এসেছে এদেশে ।, 

গভর্ণরের রাজপ্রাসাদে আমাদের অভ্যর্থনা জানানে। হল। টাউন হলেও একটা 
ভোঁজ দেওয়া হল। এই আতিথ্যপরায়ণ নগরীর প্রত্যেক প্রান্ত থেকে আসতে 
লাগল বৃষ্টি ধারার মতো৷ আমন্ত্রণের পর আমন্ত্রণ । 

আগে খেমন হত, অধিনায়ক তেরিয়েকু প্যাপেনো। উপত্যকায় নিজের বাড়িতে 
বিরাট ভোজে আপ্যাক্সিত করল আমাদের । জায়গাট। আমার খুব চেনা । রারোরিয়া 
তো! আর তাহিতি নয়। তাই প্রত্যেককে ধার নাম নেই, তাকে আবার তাহিতি 
_ মাম দেওয়া হল। 

আকাশে ভাসমান মেঘ আর হুর্ষের কিরণম্াত আকাশের নিচে সে এক চিস্তাহীন 
৯ আনন্দঘন দিন । লেগুনের জলে সান, পাহাড়ে ওঠা, নারকেল কুজে হুলা-নাচ। দিন 
কেটে ধায়--জ্গ্রাহও গড়িয়ে আসে । সপ্তাহান্তে মাসও আসবে! কিন্ত মাস পুর্ণ 
হবার আগেই একটা জাহাজ এল আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে-_-আমাদের রি | 
সেখানে বন্ধ কর্তব্য কর্ম আমাদের মুখ চেয়ে বসে আছে। 
নরওয়ে থেকেও বার্তা এসে পৌছল ।-_লারস থৃস্টেনসন চার হাজার টনের ভাহাজ 
খর-আই'কে গ্যামোয়! থেকে তাহিতি যাবার নির্দেশ দিয়েছে । সেখান “থেকে 
অভিষাত্রীদের তুলে নিয়ে আমেরিকায় পৌছে দেবে । 
একদিন খুব ভোরে নরওয়ে থেকে আসা জাহাজ পাপিতি বন্দরে এসে ভিড়ল। 
একটি ফরাসী নৌধান কন-টিকিকে বয়ে এনে তার হ্বদেশবাসীর কাছে পৌছে দিল। 
সঙ্গে সঙ্গে বিরাট একটা লোহার হাত জাহাজ থেকে বেরিয়ে এসে ছোট্ট আত্মীয়টিকে 
ভের্ষের উপর তুজে নিল! জাহাজের সাইরেন থেকে তীব্র আওয়াজ নিঃক্ত হল-_ 
ভাল-ৃক্ষ অধ্যুষিত হ্বীপের বনে বনে প্রতিধ্বনি তুলল। পাপিতির বন্দরে শ্বেতকার ও 
যান্দামী জনতার ভিড় জমে উঠল অভিনন্দন জানাতে-_নান! উপহার ও ক্ষুলের মালা' 


২২০ কন-টিকি 


নয়ে দলে দলে লোক জাহাজের ডেকে আমাতে লাগন। আমরা রোলংয়ের ধারে 
জিরাফের মতো গল| উচিয়ে দাড়িয়ে রইলাম কোনমতে ক্রমবর্ধমান ফুলের স্ থেকে 
থুতনিটাকে মুক্ত রাখতে । 

জাহাজের হুইসেল বেজে উঠে দ্বীপে ছড়িয়ে পড়তেই দল নেত| তেরিয়েক গল? 
ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল, 'আবার ঘর্দি কোনদিন ,তাহিতিতে ফিরে আসতে চাও 
তার প্রমাণ হিসেবে জাহাজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেগুনের জলে প্রত্যেকে এক একট! 
মাল ছুঁড়ে ফেলে দাও ।' 

আমরা ছ-ট1 মাল! ছুড়ে ফেলে দিলাম জলে। 

দড়ি কাছি খুলে ফেল! হল, গর্জে উঠল জাহাজের ইঞ্জিন, সবুজ জলে আছড়ে 
পড়তে লাগল প্রপেলার (চালন-চক্র )। আমাদের জাহাজ ধীরে ধীরে জাহাজঘাট! 
ছাড়িয়ে সমুদ্রের দিকে এগ্ততে লাগল । 

ধীরে তালগাছের পিছনে লাল ছাদ অনৃশ্ত হয়ে গেল--তালগাছদেরও পাহাড়ের 
নীলিম। গ্রাস করে নিল আর নীল পাহাড়ও প্রান্ত মহান।গরের বুকে ছায়ার মতো 
ডুবে গেল। 

স্তর হয়ে গেছে নীল সমুদ্রের তরঙ্গের আখালি-পাথালি আর (তার্দের কাছে 
আমর! ফিরে যেতে পারব না। অন্ননবাষু তাড়িত সাদ। মেঘ নীল আকাশের বুকে 
ভেসে চলেছে । আমর! আর তাদের গতিপথের দিকে যাচ্ছি না। এবার আমর! 
প্রকৃতিকে অগ্রাহ করে চলেছি। আমরা এগিয়ে চলেছি বিংশ শতাবীর দিকে 
এখনও দূরে-_বহু দূরে । 

ডেকের উপর আমর! ছ জন দাড়িয়ে আছি নট] বাঁললা-কাঠের খণ্ডের কাছে । 
আমরা ষে এখনও প্রাণ নিপ্নে বেচে আছি তার জন্য কৃতজ্ঞ তার্দের কাছে। তাহিতির 
লেগুনের জলে ছটা মালা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে আছে--অনবরত আসা-যাওয়া ছোট 
ছোট ঢেউয়ের দোলায় দোল খাচ্ছে একবার তীরে এসে উঠছে আবার তেসে 
যাচ্ছে জলে । 


